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৬হলধর চুড়ামনি ভটাার্ধ্য 


পিতঃ! 


পিড়ঠাকুরমহাশয়চরণেষু- 


পুজা, ্রচ্ধাষ্পদ, ফিতেবী ও আতীয়জনকে লৌকে 


| শি দানকরিয়াথীকে | তোমার লা পরগপঞ্জ, 1 
পরিদধাস্পদ, পরমহি?তবী ও পরমাতীয় বাকি লাগতে. 1. 
আমার কেছই দিল না/ অতএব আমার জনেকসীরি | 


শ্রামের বস্ত্র এই “কাঁজালাভীষা ও বাক্গালাসাহিতাবিষয়ক 
প্রস্তাব্খাঁমি ভৌমার স্বগীয়চরণোপান্ডে সমর্পন করিলীয় 
ইতি। তাং ১২৯ আধাঁড় শকাজাঃ ১৭১৫ |. 


স্বীয় বসঙপুত 
শীরামগতি দেবশর্মা। 











বিজ্ঞাপন। 


এই পুত্তক বৃহৎ ছুইয়! উঠিল,.দেখিয়া ইস্থার কিযদংশের কতিপয় 
খণ্ড প্রথমভাগী নামে পূর্বে প্রচািত কর্মিয়াছিলাম। এক্ষণে অব- 
শিীংশের কতিপয়" খণ্ড দ্বিতীয়ভগ নামে প্রকাশকরিয়। উভয় 
ছাখৌরই অপর সমুদয় এও এক সম্পূর্ণ খণ্ডে প্রকাশিত করিলাম । 
এই সমগ্র শরস্থ টী পরিচ্ছেদ বিভক্ত | বর্তমানশবস্থ ব্যজালা অক্ষর 
ও বাক্গাল! ভাষা কৌন সময় ছইতে প্রধর্তিত ছইয়াছে, প্রথম,পরি- 
চ্ছেদে তদ্বিষয়ের বিচার ও শ্রীমাংস! কারবার , চেফীণ জন্গিয়াছে। 
বাঙ্গান। অক্ষরের সময়নিরপণপ্রসঙ্গে রাজা লক্ষমণসেনের প্রত 
যে তাত্রশীসনের মাম উল্লিখিত হইয়াে, ভদসিতে সুমগ্ীবিষয়টী 
লিখোশ্যাফে যুদ্রিতকরিয়া এক এক খণ্ড এই পুস্তবঘধ্যে মিবেশিত 
করিতৈ আমাদের অভিপয় উচ্ছ। ছিল, কীরণ তাক্ষণছইীলে, সেই সময়ে 
এদেশে বিরূপ অক্ষর প্রচলিত ডিল, তাছ। পাঠা স্বচক্ষে দেখিতে 
পাইতেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমরা বধ অনুসন্ধান করি”, 
যাও মে তাত্রশীসমখীনি আর এক বার ছ্প্তগত করিতে পাঁরিলামনী. 
মজীলপুরের জরীদণার যত বাবু ছরিদামদত মহাশয় অথ 
করিয়া বা্জালণ অক্ষরে লিখিত উদ্ধার একটী প্রতিলিপি আমাক 
নিকট প্রেরণকরিয়ণক্ছেম,শ্রাস্থের শেষভাখৌ আমর উহ অধিক 
মৃদ্রিতকরিলাম | ত্রিবেণীর ৮ ছলগরচূড়ামনিমাশয় বিস্তর পরিজ 
করিয়া এ সমধ্ধের লিপি পাঠকরিয়াছিলেন | তিনিও সমুদয় অক্ষ 
কুষিতে পারেমনাই--অবুদ্ধ স্থলে ন্বয়ৎ যোজন]. করিয়া দিয়াছেম। 
সন তারিখের স্থল জন্টাউই রছিয়্কে! এইরূপ উহার রনী 
অনেক বিক্কৃত হওয়ায়, স্থানে স্থানে ম্প্টরূপে অর্থ: বুশ্বিতে পারা 
যায়না এই জন্যই আমরা উদ্ধার বাকল! অনুবাদ করিলাম 
পা পাঠকগণ যতদূর পারেন, উহ অর্থকরিয়া লইবেন) 


ছু. দেখিতে পাওয়ায়। অদ্য 
পপি র্‌ 
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পূর্বে লিখিত প্রথমভীগ প্রচারিত হইলে পর কয়েকখাঁনি প্রসিদ্ধ 
সংবাদপত্র এবং কয়েকজন বিজ্ঞমছোদয় . অনুগ্রহপূর্বক ত'হাঁতে 
যেরূপ অভিপ্রায়. ব্যক্তকরিয়াছেন, তাঁহছ! আমদের এই সামান্য 
পুস্তকের পক্ষে বিলক্ষণ উত্সাহবর্ধকই হইয়াছে । তবে কোন কৌন 
মহাশয় ভাষার সময়নিরূপণ ও রূপান্তরভাপ্রাপ্তিবিষয়ে স্থলবিশেষে 
আমাদের মতের প্রতিকূলেও কিধিৎ বলিরাঁছেন| তাহীতে আমা 
দের বক্তব্য এই যে, আমরাও যেমন, কেবল যুক্তি ও অনুমানের উপর 
নির্ভর করিয়া গুবিষয়ে ছা কিছু বলিয়াছি, প্রতিকূলবাদীরও 
তাঁভাই করিয়ান্েন। যেহেতু অন্য কোনরূপ প্রমাণদ্বার! উহাতে 
কিছু প্রতিপর করিবার উপায় নাই। হইতে পারে যে, ীহাদের 
যুক্ত্যাদি আমাদের যুক্ত্যাদি অপেক্ষ। প্রবল, কিন্তু অনেক চিন্তা 
করিয়াও আমাদের বিবেচনায় তাছা কোন মতে বোঁধহইলনা । 
অতএব অনব্ধর! নিরপেক্ষ পাঠক মহাশয়দিগীকে মধাস্থ মাঁনিলাম, 
উীহারা এ বিষয়ের যথার্থ মীমাংসা! করিষেন | 
বাজালা,ভাষার অবশ্থাভেদে আমর' আদ্য, মধা ও ইদানীন্তন 
নামে তিনটী কালের কষ্পন। করিয়াছি, এবং প্রথম হইতে চৈতন্য 
দেবের পূর্বপর্যান্ত কালকে আদ্যকাঁল, চৈতন্যদের হুইতে ভারত- 
চান্দ্রের পূর্ববপর্যাস্ত কালকে মধ্যকাল এবং ভারতচন্দ্র হইতে অদা 
পর্যাস্ত কালকে ইদানীম্ভনকাল নামে অভিহিত করিয়াছি | দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদে আঁদ্যকাঁলোৎুপন্ন কবি বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাঁসের বিবরণ, 
ভাহধদের রচিত গীতমমূহ্থের সঙ্জিকষণ্ত সমালোচন এবং এঁ কালে 
বাঙ্গালাঁভাষার যেরূপ অবস্থা ছিল, বোধহইয়াছে, তাহ। জিপিবদ্ধ 
হুইয়াছে। এপরিচ্ছেদে চৈতনাদেববর্ভূক, বিদ্যাপতিবিরচিত গীত- 
শ্রবণ এবং গোবিন্দ দাঁসকর্তৃক চৈতনালীলাবর্ণন_-এই উভয়ের প্রদ- 
শরন্বার৷ আমর মিঃসংশয়রূপে প্রতিপাঁদন করিয়াছি যে, বিদযাপতি 
চৈতনাদেবের পূর্বকালীন ও গৌবিন্দদাস উত্তরকালীন লৌক ছিলেন। 
অতএব সে বিষয়ে অন্যরূপ অভিপ্রায় যাহ! শুনিতেপাওয়াযায়, 
তাহ! তত বিশ্বাসার্থ হয়ন1| বিদ্যাপতি ও গৌবিন্দদাস উভয়ের 
ভিতিযুক্ক ২ ৪টী কল্পিত গীত, যাহা! শুনিতে পাওয্যায়, অনেকে 
এই উপাখ্যান বলিয়। তাহার সমাধান করেন যে, “রাজ! শিবসিংছের 
মন্িবী লছ্্মীদেবীর সক্ছিত বিদ্যাপতির প্রপক্তি ছিল এবং লছিমাকে 
ন। দেখিলে উঙ্থার কবি নিঃস্গত হুইতনা। বাজ! এই বিষয় 
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অবত হইয| সন্দেহভঞ্জীনার্থ মাধে। মধ্যে বিদাাপতিকে গৃছকদ্ধ করিয়। , 
কবি রচিতে বলিতেন॥ বিদ্াপতি তাহাতে অসন্র্থ হইলে 
লিমা কার্ধ্যান্তরব্যপদেশ্ে এ গৃছের গবাক্ষপঞ্চে "উপস্থিত হইয়! 
দেখ। দিতেন এবং অমনি বিদ্যাপতির, যুখ হইতে কবিতা নিঃসৃত 
হইত। এইরূপে যা কবিতা রচিত হয়, তাহ! অসম্পূর্ণ ছিল। 
যাহ] হউক রাজ! ইহাতে পুরম ক্ুদ্ধ হইয়। ,বিদযাপতিকে শলে দেন, 
বিটি শলবিদ্ধন্ধদয় হইয়াও অকম্মাৎ লঙ্তিমাকে তথায় দর্শন ও 
শীতীর্ধরচন। করিয়।, প্রাণত/াগ করেন £ অনন্তর বনকীল পারে 
( কাহারও মতে ১৪৮১ শকে) গোরিন্দদাস প্রান্ত হইয়া এ সকল 
শীতার্ধের পুরণ করেন,, এই জনা এঁ সকল গীতে উভয়ের ' তণিতি 
দেখিতে পীওয়াযায়' ইভযাদি”__ 

যাহাহউক এই পরিচ্ছেদে আমরা বিদ্যাপতি ও চণতীদাসের জীবন- 
বত্তসংক্রান্ত অধিক কথা বলিতেপারিনাই_য়াহ। কিছুঞ্খবলিয়াছি, 
তাহাও অনুমানমাত্রমূলক | কিন্তু গত ১০ই পৌষের সেমপ্রকাশে 
কোন পত্রপ্রেরক এই ভাবে লিখিয়াছেন যে, দজিল] যশোহরের 
অন্তর্থত তৃর্শটুর নামক গ্রামে ১৩৫৫ শকে ব্রাঙ্মণজাতীয় ভবানন্দ 
রায়ের রসে বিদ্যাপতির ভন্ম হয় এবং ১৪০৩ শীকে ৪৮ বৎসর 
বয়সে নবদ্বীপে তাহার পরলোক হয়| উহার প্রকৃত নাম বসন্তরা় 
_বিদ্যাপতি উপাধ্ধিমাত্র। উহার রচিত পদাঁবলীর নাম বসস্ত- 
স্ুকুমণর কাব্য | চণ্ডীদাের ১৩৩৯ শকে জন্ম ও ১৩৯৯ শকে মৃত 
হয়। উহ্নীর পিতার নাম ছুর্ীদাস বাইচী-ইইার।" বারেক 
শ্রেণীর ত্রাঙ্গণ। ইহ্ীর রচিত গ্রন্থের নাম গীতচিন্তমণি” ইতাবদি-- 
বাছাহউক, পত্রপ্রেরক মস্াশয়দিগৌর এই সকল উক্তি কতদূর প্রামা- 
গিক, তাঁহ। আমর। জানিনা । 

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ভিন্ন আর কাহার পঞ্ারচনার কথ। 
আমর! এই পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিনাই-কিস্তু এ কালে যে, আর 
কাছাঁরও পন্যরচন। ছিলনা, দে কথাও বলি নাই |. প্রসিদ্ধ “নার 
বচন” দমকল এ কালের পদ/ | যেব্রুপ এ্সিদ্ি তাহাতে খন। জা 
বিক্রমাদিতে/র নবরত্বান্তর্ধত মিহিরের পত্রী ছিলেন । বিক্রমাদিতোর 
সময় প্রায় ২০০০ বৎসর হুইল | এ গ্রসিদ্ধি যদি সতা হয়, তাবে 
তৎকালোহপন্ন খন যে, বাঙ্গালাভ'ষায়, বচনরচন। করিয়াছিলেন, 
তাঙ্থা কোন মতে সন্তব নছে। অতএব বোদহয়) এক্ষণকার গ্রচলিজ 


খনার বাঙ্গালাবচনমকল খনার রচিত নহে_-কাহছারও কর্ডীক সং- 
স্বৃত বা প্রাক্তাদি হইতে ভাষাস্তরিত। কিন্তু সেই ভাযান্তর& যে,. 
অপ্পকালের নঙ্থে তদ্ধিষয়ে সংশয় নাই। আমর! এক ব্যক্তির নিকট 
সংবাদ পাইয়াছি যে, ১৩১৪,[১৪৯২ খৃঃ অ ] শকে লিখিত এক বাঁ 
জাল। পুস্তকে খনার বচনার্থ সকল প্রকাশিত আছে-যদি তাহা সত্য 
সথয়। তবে তাঁছারও বহুদিন পূর্বে 28 নকল প্রচলিত ছিল, 
বলিতে হইবে। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদে চৈতনটদেবের ক্ষতবির, মধ্কালোৎপর 
কৰি রৃন্দাবনদাম, কৃষণদাসকাবরাজ, কৃত্বিবাস, (বা কীর্তিবাস) 
কবিকস্কণ, ক্ষেমীনন্দ-_কেতকাদাস, কাশীরামদাস, রামেশ্বরভটা চার্ধয ও, 
রামপ্রসাদসেন ইইাদের যখালব জীবনব্বত্ত ও ইইাদের রচিত চৈতন]- 
ভাগবতাদি গ্রশ্থমকলের সমালোচন। নন্ষিবদ্ধ হইয়াছে। তম্মাদো 
শিবসন্্ীর্জনর সমালৌচনীশেষে আমরা কহিয়াছ্ি প্রামেশ্রররচিত 
আর কোন গ্রন্থ আছে বাঁছিলকি না? তাহার সন্ধান পাওয়াযায় 
নাই, কিন্তু এধন্‌ আমর1 দেখিতেছি যে, তাহার রচিত একখানি 
মতানারায়ণ পুঁথি আছে) সেখানি শিবসন্থীর্ভন অপেক্ষাও অধিক 
: প্রচলিত এবং তাছাতেও অনুপ্রীসচ্ছট। প্রচুরপরিমাণে আছে | 
রামপ্রসীদসেনের বিদ্যাসুন্দরসমালৌচমাবসরে আমরা প্রাণ- 
রামচত্রবর্তিগ্রণীত কাঁতিকামন্গল পাই নাই লিখিয়াছিলাম। এবং এ 
পুস্তকের সন্ধীন পাইবার বারনায় কয়েকমপ্তাহ ব্যাপিয়। এডুকেশন- 
গোজটে "বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম, কিন্তু তৎকালে কোন মহাশয়, 
অনুষ্রপূর্ধক আমাদের বাসনাপুরণ করেন নাই কিন্তু সম্প্রভি 
দেখিতেছি যে, গত ৫ই মাঘ হইতে ৪ সপ্তাছের এডুকেশনগেজেটে 
একজন পত্রপ্রেরক কালিকামঙ্গলের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। তাহার প্রদত্ত বিবরণ যদি প্রকৃত হয়, তবে ১৫৮৮শকে অর্থাৎ 
ভারতচজ্জর অন্্দামজ্লরচনার কিঞিঃদধিক ১০০ বৎসর পূর্বে কা- 
লিকামন্গলরচনা সমাপ্ত হইয়াছিল, এবং উহাতে বিদ্যা্মন্দরের উপা- 
খ্যান'সমগ্রভাবে বণিত আছে কিন্ত যখন এপর্যাস্তও সে পুস্তক 
দেখিতে পাই নাই, তখন্‌ শুদ্ধিষয়ে এখনও কিছু বলিতে পারিলামন|। 
চতুর্থ বা শেষপরিচ্ছেদে ইদনীস্তনকালপ্রাছুভূতি ভারত্বচজরায়, 
হু্গীপ্রসাদমুখোপাধ্যায়, নিধিরাম্গ, রামবলু, হকঠাকুর, মৃত্যু্ীয়- 
তর্বালঙ্গার, রামমোহনরায়। মদ্নমোহনতর্কণলক্কার, ঈশ্বরচন্দ্রপ, 
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দাশরথিরায়। ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যামী গর, অক্ষয়কুমারদন্ত, মাইকেলমধুস্থদনু 
দত্ত, ভুদেবমুখোপাধ্যায়, রঙ্গলালবন্োপাণগাণয়, রামনারাধীণ তর্বরতব, 
দীনবন্ধমিত্র, প্যারীরটাদ মিত্র, বঙ্কিমচন্রচটোপাঁায়, দ্বারকানাথ- 
বিদ্যাতৃষণ প্রভৃতি (লোকান্তরগিত ও জীবিত) কতিপয় বাজ্জাল। 
্রস্থকার মহাশয়ের,বিস্তূত বা সঙ্িষপ্ত জীবনবৃত্ ও উা্থাদের রচিত 
্রস্থদকলের সমালোচন। প্রদত্ত "হইয়াছে $*্বাঙ্গালাভাষার বর্তমান 
অবস্থ। এবং তাহ! কিরূপ হওয়! উচিত, রি কিঞ্চিৎ উল্লিখিত 
হইয়াছেঃ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ, ছন্দ ও অলঙ্কারের কথাও যথাস্থলে 
অভিষ্থিত হইয়াছে) এবং পরিশোষে যে সকল গ্রস্থকীরের বিষয়ে 
আমরা এক্ষণে বিশেষরূপে কিছু বলিতে পারিলাম না, তাদ্ৃশ কতি- 
পয় মহ্াশরের নামাবলীও কীর্তিত হইয়াছে। ৫ 

সমালোচন! পাঠকরিলে সমালোচগ্র্থদর্শনে পাঠকদিশের 
ইচ্ছা জম্মিতে পারে, কিন্ত অমুদ্রিত শ্রস্থের "মমালোট্। করিলে 
উহাদের সে ইচ্ছ। মকলম্থলে চরিতার্থ হইতে পায়ন।। এই জন্য যে 
নকল খ্রস্থাদি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, আমর] তাঁারুই সমা- 
লোচনা করিয়াছি, সমালোচনার বিশেষযোগা হইলেও অমুদ্রিত 
বলিয়! অনেক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই ।*মুক্রিত গ্রস্থা দিও 
যে, অনেকেই অম্পৃষ্ী” রহিল, সে কথ! বলাই বাহুল্য। যাহা 
হউক মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে “শিশুবোধক' নামক পুস্তকখানি দেশমধযে 
বড়ই প্রসিদ্ধ। পূর্বে গুফমহ্থাশয়দিশের পাঠশালায় ইছ।,অতিশয় 
সমাদূত ছিল। ইছাঁতে বর্ণমাল। হইতে আরম্ত করিয়া বৈষয়িক 
নানাবিধ জ্ঞানশীর্ভক বিষয়ের উপদ্রেশি আছে । শুভস্করদীম নামক 
(বোধহয়) কোন কায়স্থের রচিত অঙ্ক ও নানারপ হিসাবনিষয়ক 
আর্ধা মকল ইহাতে নিবি আছে এবং কবিকক্কগরচিত গঙ্গা- 
বন্দনা, কবিচন্দ্ররচিত কলঙ্কতপ্রীন ও দাঁতাকর্ণ, অযোধ্যারামরত গুক- 
দক্ষিণা, এবং প্রহলীদচরিত ও চাঁণকাশতক নামে কয়েকটা পদা আছে। 
পূর্ধবে কেবল সেইগুলি "অভ্যাম করিয়াই অনেকে বাঙ্গালীভাষায় 
কৃতবিদ্য বলিয়! পরিচয় দিতেন । নিশ্চিত সময় বলিতে পার। ন। 
যাঁউক, কিন্তু ভাষাগত কোন কোন শব্দদর্শন করিলে, এদেশে মুসল- 
মামদিগের প্রানুভীব হইবার পর যে, শুভতস্করের আর্ধ্যাসকল রচিত 
হইয়াছিল, তাহ অনুমিত হয়। 

ইদানীন্তনকালের মধ্যে কত কত মন্থাশয় যে, নানাবিষয়ক রচন। 
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করিয়া বাঙ্গ|লাভাষার পুর্টিমাধন করিয়াছেন, তাঁহার সগ্থযা। করা 
দুফর। তন্মধ্যে কলিকাতা ঠনঠনেনিবানী ৬লক্ষষীকাস্তবি শ্বাসের ও 
শৌভাবাজারনিবাঁনী ৬গঞঙ্গানারায়ণলক্করের পাঁচালী, পাগুয়ার' 
মনিহিত ভীব। গ্রামনিবাসী, *পরমানন্দভাধিকারীর তুক, মুশীদা- 
বাদান্তর্ণত বেলডীন্ানিবামী *রূপঅধিকারীর ঢপ্‌, ব্ধানানতপাভী 
টুগীগ্রামনিবাসী ০রঘুনাথরাঁয়ের (দেওয়ান মহাশয়ের) ও ৬ নরচজ্দ্রে 
শ্যামীবিষয়ক গীত, উলুধ-গোপালনগ্বরনিবাসী ০মধুস্থদনকাইনের 
কীর্তন, কাশবেড়ে নিবাসী শ্রীধরকবিরত্বের আদিরস সংক্রীন্তগীত, 
৬গ্বোপালেউড়ে, শ্্রীগ্শোবিন্দচন্দ্রসধিকারী, ৬বদনচজ্জ্র অধ্বিকারী। 
শনীলকমলদিংহ, ৬দুপ্ধাচরণঘড়িয়াল, মদনমোহন মাফটার প্রভৃতি 
যাত্রাওয়লার্দিগের সঙ্গীত-_এমকলও "বাঙ্গালাভাষার পুর্টিসাধন- 
পক্ষে সাধারণ সাহাথ্য করে নাই। আমরা বাহুলাভয়ে এসমস্তে 
হস্তক্ষেপ ঝাঁরতে না গারিয়া দুঃখিত রহিলাম 

অত্রঃপর আমার উপকার প্রাপ্তিজন্য রুতজ্ঞতাস্বীকার করিবার 
অবমর | , আমি এই পুস্তক সম্কলনবিষয়ে কত মহাশয়ের নিকট-- 
কত বিষয়ে-কতব্ূপ যে সাহা'য। পাইয়াছি, তাহার ইয়ত্। নাই, 
স্থৃতরাং সেই সমস্ত সাহায্দাতৃমহ্থাশয়ের নামোল্লেথ করিয়া 
কতজ্ঞতাশ্বীকার করা একপ্রকার অসাঁপাবাপার | অতএব আমি 
বিনয়াঞ্জদলসহকাঁরে একেবারে সাধারণ্যে স্বীকার করিতেছি ঘে, 
এই পুস্তকসম্পর্কে যে কৌন মহাঁশয় যে কোন বিষয়ের জন্য আমার, 
যে কিছু সাহাখা করিয়াছেন, আমি তদর্থ ভাহার নিকট যাবজ্জীবন 
ক্ৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিব; কখনও তীহার কৃত উপকার বিস্মৃত 
হইব ন1| কিন্তু এস্থলে আনার প্রিরভম ছ্ছাত্র বহরমপুরনিবাপী 
পরমক্ষেমাস্পদ শ্রীযুক্তবাবুবামদাসসেনের নাম পৃথক্ভাবে উল্লেখ না 
করা আমার পক্ষে অনুচিত কার্ধা করা হয়। রামদাম ধনিগন্তান ও 
অল্পবয়স্ক পুকষ? কিন্তু ধন ও বয়নের অষ্পত্ত। একত্র সমবেত হইলে 
সচরাচর যে সকল দোষের সঙ্ঘটন হয়, রামদাসে সে সকলের কিছু 
মাত্র নাই। রামদাঁন অতি বিনরী, নিরহস্কার, প্রিয়ভাঁষী ও সদমুষ্ঠান- 
রত। বিদ্যান্ুশীলনই তাহার একমাত্র উপজীবা। তিনি এ পর্যন্ত 
বিলাপতরঙ্গ, কবিতালহরী ও কবিতাকলাপ নামে ৩ খানি পদা- 
পুন্তক রচন। করিয়াছেন এবং মর্ধদাই 'প্রপানপ্রধান সাময়িকপত্রে 
স্বরচিত প্রবন্ধ সকল প্রকাশকবিঃতষ্কেন। তিনি দিজ ভপনে একটা 


1৮/« 


উত্কু পুস্তক্কালয় স্থ'পন করিয়াছেন) সংস্কৃত ও বাঙ্গালা যে সকল 
পুস্তক ক্রয়করিতে পাওয়ায়, সে সকল পুস্তকই প্রায় এঁ পুস্তক লয়ে 
সংগৃহীত হইরাছে। আফ্ি এই পুস্তকের রচনানময়ে আবশ্যক- 
বোধে যখন্‌ যে বাঁঙ্গালাপুস্তক দেখিতে চাহিয়।ছি, রামদ'নবারু 
আহ্ধাদ ও আঁগ্রহসহকাঁরে তখনই সেই পুস্তক আমাকে প্রদান করি- 
য়াছেন। অধিক কি, রামদাসুবণবুরু এ পুস্তকালয় নিকটে না খ!কিলে 
বহুরস্পুরে থাকিয়া এই পুস্তক রঙনণকর। আনার পাক্ষে কতদূর কঠিন 
হুইত, তাহ! বলিতে পারিন। | 

পরিশেষে বিজ্ঞ পাঠক মহাশয়দিগের নিকট আমার বিনয়বচনে 
নিবেদন ও প্রার্থন। এই যে, আমি এই গ্রন্থপ্রণয়নের জন/ সংবাদ 
সংগ্রহে মাধ্যঘত যত্তুকরিতে ত্র্ঘট করিনাই,কিন্ত এ একান গ্রন্থ ষেরূপ 
হইলে লোকের শ্রদ্ধাস্পদ হইতে পারে, সেরূপ করিতে পারিয়াছিঃ 
তাছ। কোঁন মতে সম্তব নহে | ইহাতে বিস্তর ভ্রেম_বিশ্তষ্ষ অসঙ্গতি 
--ও বিস্তর দোষ আছে সন্দেহ নাই । কিন্ত এতর্দিধ পুস্তকরচনাপক্ষে 
ইহ। এক প্রকার প্রথম উদ্দাম, অন্ততঃ এ অনুরোধেও যদি তীহার! 
অনুগ্রহপুর্বক আমার দেই দকল ভ্রমাদি মার্জনাকরেন এবং উপ- 
দেশবাক্যে সেই গুলি আমাকে দেখাইয়াদেন, তাহঠহছইলে তীহাদের 
নিকট অপরিসীম কতজ্ঞত। স্বীকার করিব | ইত্যলম। 


বহরমৃপুর কালেজ। 
শ্রীরামগতি শন্মমা | 
১২ই আষাঢ় সংবৎ ১৯৩০। 


-7 ৯৮০০ 


সূচীপত্র 
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্& ্ ১৬১ ভাষ।  * ৩৬১ 
ভাতার রঃ সাধারণ ত্রম ৩৬৪ 
গক্গাভক্রিতরজিণী * ১৯২ উপসংহার ... রি 
বীত ও কবিত| "১৯৭ বারা দান রী 
2 - ১৯৮ পত্রের প্রতিলিপি 


রামৰনুতহকঠাকুর প্রসূতি ১৯৯ 





বাঙ্গাল! ভাষ। ও বাঙ্া। দহিত্য 


বিষয়ক প্রতীব। 
রর চি] 

২ 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 


যে ভীষাঁতে এই প্রস্তাব লিখিত হইতেছে “ইহারই 
নাম বাঙ্গালা তাষা। কোন্‌. সময়ে যে এই ভাষন প্রথম 
স্থষ্টি হইয়াছিল তাহার নির্ণয় করা অতি দুঙ্ষর। যদি 
প্রাচীন কালের একজন বৃদ্ধ লোঁকের দ্রেখা পাইতীম, তাহা 
বাঙ্গালা ভাষার প্রথম স্থাষ্টি হইয়াছিল। : ইতিহাসকে 
এরূপ* প্রাচীন পুরুষ বলিয়া লোকে গণনা করে, কিন্ত 
দুর্ভাগ্য ক্রমে সেরূপ ইতিহাসের একাস্ত অসন্ভাব। 

অনেকে অনুমান করেন*বাঙ্গালা অক্ষর ও বাঙ্গাল! 
তাষা একদাই উৎপন্ন হইয়া! থাকিবে; সে অনুমান সঙ্গত 
বলিয়াই বোধ হয়। অন্তরশান্ত্রে সমুদয় বাঙ্গালা অক্ষরের 
বর্ণনা আছে। কামধেনু তত্ত্েংলিখিত আছে_- | 

* অধুনা সংপ্রবক্্যামি ককারতত মুত্রং1 ৃ 

বামরেখা তবেদ্‌ ধা বিষ দক্ষিণরেধিকা ॥ 

অধ্ধোরেখা ভবেদ্‌ কো মান সাক্ষাৎ সরদ্বতী। 

কুগুলী অঙ্ক শাকার! মধ্যে শুনা; মদাশিব: | 


রি রি 


২. ৃ বাঙ্গালা ভাষা । 


উর্ধকোণে স্থিত। কামা ব্রহ্মশক্তি রিতীরিত| । 

বামকোণে স্থিতা জ্যেষ্ঠা বিশ্ুশক্কি রিভীরিতা ॥ 

দক্ষকোণে স্থিতা বিন রৌদ্রী সংহারকারিণী। 

ত্রিকোণে মেতৎ কথিতম” ইত্যাদি। 

এক্ষণে আমি কারের তত্ব নিরূপণ করিব। উহার 
বামরেখা৷ ব্রহ্মা, দক্ষিণ্নেখা বিষ, অধোরেখা মহেশ্বর, মাতা 
সরস্বতী, অদ্ক,শাকারা অর্থাৎ আকুড়ি কুণুলী নামক দেবতা 
এবহ মধ্যস্থ: শূন্য সদাশিব। ককারের উর্ধকোণে কামা- 
নামে ব্্নশক্তি, বামকোণে জেক্ঠা নামে বিজ্লশক্তি এবং 
দক্ষিণ কোণে বিন্দু নামে রুদ্রশক্তি অবস্থিত আছেন। 
ককার ত্রিকোণ ” ইত্যাদি। 

এইরূপ বর্ণনা বাঙ্গাল! ককার ব্যতিরেকে দেবনাগরের 
ককারে কখন সঙ্গত হয় না। কারণ উহ! (ন্ধ) ভ্রিকোণ 
নহে। তন্ত্রে অপরাপর বর্ণেরও এইরূপ বিবরণ অূনছে। 
স্থতরাৎ স্থৃতি ও রামায়ণাদির ন্যায় তন্ত্রশান্্রকে অতি 
প্রাচীন কালের গ্রন্থ বলিয় নিশ্বাস করিলে বাঙ্গীল৷ অক্ষরও 
অতি প্রাচীন কালের অক্ষর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। 
কিন্তু তন্ত্রের ভাষা ও বর্ণিত বিষয়াদির পর্য্যালোচনা করিয়া 
এক্ষণে অনেকেই ভন্ত্রকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের 
রস্থ বলিয়াই বিবেচনা করেন। যাহাই হউক কোন কোঁন 
তন খুব আধুনিক. হইতে পারে কিন্তু সকল তত্ত্রই যে তত 
আধুনিক তাহা! বোধ হয় না। স্মার্ভ রঘুনন্দন তটাচার্য্য 
দীক্ষাতত্ব* নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। দীক্ষা 


বাঙ্গালা ভাঁষা। তত 


তান্ত্রিক সংস্কার-বৈদিক নছে। এ পুস্তকে তিনি বীর" ' 
তন্ত্র যোগিনীতন্ত্ প্রস্থৃতি কয়েকখানি তান্ত্েরে উল্লেখ 
করিয়াছেন। রঘুনন্দন আকবর সাহের সমপাময়িক__ 
অর্থাৎ এক্ষণ হইতে প্রায়:৩৭০ বহমর, পূর্বে প্রাদুভূত-_ 
বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার 
করিতে হুইবে থে, রঘুনন্দন্র সময়ে তন্তশাস্ত্রের বিশেষ 
প্রাছুর্ীব না থাকিন্নে তিনি অষ্টাবিংশতিতত্ব মধ্যে দীক্ষা- 
তত্ব লিখিতে যাইতেন না । আমাদের:দেশে_-যেখানে 
মুদ্রাযন্ত্ের ব্যবহার ছিল না, সেখানে_-যে অতি আ্সকালের 
মধ্যেই কৌন গ্রন্থ বিশেষরূপে প্রচলিত হইবে তাহা সম্ভব- 
পর নহে। অতএব রঘুনন্দনের অন্ততঃ ৫1৬ শত বৎসর 
অর্থাৎ এক্ষণকার প্রায় ৮৯ শত বৎসর পুর্বে যে তত্র 
শাস্ত্রের স্থুতরাং তন্তরবর্ণিত বাঙ্গালা ১অক্ষরের সৃষ্টি হইয়া- 
ছিল'তাহা এক প্রকার স্থির হইতেছে । 

সুন্দরবনস্থ ভূমির মধ্যহইতে কখন২ যে সকল তাজ 
ফলক পাওয়া যায়, তাহার একখানি দর্শন করা গিয়াছে। 
উহা! রাজ! লক্ষণসেনের রাজ্যাধিকারকালে কোন ত্রাহ্- 
ণকে প্রদত্ত ভূমির সনন্দপত্র-য্বরূপ। উহা! কয়েকটা 
সংস্কৃত শ্লোকে লিখিত। ফলিকাতার দক্ষিণ জয়নগর 
নামক গ্রামের কোন জমীদার উহা পাইয়াছিলেন; উহার 
অক্ষর এরূপ নৃতনপ্রকার যে, অনেকে উহা পাঠ করিতে 
পারেন নাই। সেই অক্ষর না দেবনাগর ন| বাঙ্গালা । 


নি: বাঙ্গালা ভাষা । 


কতকগুলির দেবনাগরের, ও কতকপ্ুলির বাঙ্গালার সহিত 
সাদৃশ্ট আছে।, অতএব অনুমান হয় উহা দেবনাগর হইতে 
বাঙ্গালা অক্ষর উৎ্পন্ধ হইবার. সন্ধিকীলে লিখিত হইয়া- 
ছিল। লক্গমণসেনের রাজারাল, প্রায়: সহস্র বৎসর 
ভীত হইল, অত এক প্রকার স্থির করা যাইতে পারে 
যে, এ সময়েই দেবনীগর হইতে বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টি 
হইতে আরন্ত হইয়াছে। [ 

দেবনাগর হইতেই €য বাঙ্গীলা অক্ষর সৃউ হইয়াছে 
তদ্িষয়ে্দন্দেহ কৃর্সিবার কোন কারণ নাই। অন্যাপি দেখা 
পা ও 
নয জ্ তত যন দন ত ম্ 
গ ঘ উড থ ন পম য শ 
প্রভৃতি বর্ণগুলি উভয় বর্ণ মালাতেই প্রায় অরিকল এক 
বূপ। , দেবনাগর ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত দেশ ব্যাপক 
ও অতি প্রাচীন বলিয়াই চিরপ্রসিদ্ধ। বাঙ্গালা কেবল এই 
দেশেই প্রচলিত এবং আধুনিক বলিয়াই উহাকে সকলে 
জানে, সৃতরাৎ বিপরীত অনুমান সঙ্গত হয় না। এক্ষণকার 
পুস্তকে যুদ্রিত যে বাঙ্গালা অক্ষর দেখা যায়, তাহাই যে 
প্রাচীনকালে বাঙ্গালাজক্ষর নহে তহিষয়ে স্পষ্টই প্রমাণ 
পাওয়া যায়। এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যহাশয়দিগের 
গৃহে ৩৪.শত বৎসরের হস্তলিখিত যে সকল সংস্কৃত 
পুস্তক দেখিতে পাওয়া ধায়, তাঁহার অক্ষর সকল এক্ষণকার 


বাঙ্গালা ভাষা । ৫৯ 


অক্ষর অপেক্ষা অনেকাংশে বিভিক্ন। সচরাচর এ সকল. . এ 


অক্ষরকে “ভিরুটে” (বোধ হয় ত্রিহ্টে ), অক্ষর, বলে। 
এ অক্ষরে দেবনাগরের কিঞ্চিৎ২ সাদৃশ্য আছে." দেব- 
নাগরে অন্তস্থে ধ ও বর্গীয় নব বিভিনপ্রকার ; এ তিরুটে 
অক্ষরেও ছুই বকারের বিভিন্নতা দেখাযায়__যথা অন্তস্থ 
বকার (র) এইক্পপ, বর্গীয় বকার (ব) এইরূপ এবং 
ব্ুকার (ৰ) এইবূপ্ু। এক্ষণকার বাঙ্গালা বর্ণমালায় 
বকারদ্য়ের কিছুমাত্র ভেঁদ নাই .এবং রকার পুর্ববকালীন 
অস্তস্থ বকারের পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়াছে। প্রা রকার 
যে অধিক দিন ভিন্নবেশ হইয়াছে তাহা নহে। অদ্যাপি 
পল্লীগ্রামের সাবেক গুরুমহাঁশয়দিগের পাঠশালায় “কর- 
পারা ব পেটকাটা' বলিয়া রকার লেখান হইয়া থাকে। 
যাহাহউক সর্ববপ্রথমেই ধল| হইয়াছে যে, বাঙ্গাল! 
ভাষা "ও বাঙ্গালা বর্ণমালা! যুগপৎ স্ট হইয়া থাকিবে। 
উপরিভাগে যেরূপ লিখিত হইল তাহাতে বোধ হয় 
অন সহস্র বদর পূর্বের বাঙ্ীলা বর্ণমালার প্রথম কৃষ্টি 
হইয়াছে স্থতরাং বাঙ্গালা ভাষাও এ সময়েই প্রবন্তিত 
হইয়াছে ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু এ সমস্ত কথাই 
কেবল অনুমানের উপর নির্ভর,করিয়া বলা-_হৃতরাং সেই 
অনুমানের ব্যাপ্ডিগ্রহে যদি কোন দোষ ঘটিয়া৷ থাকে, 
তবে আমুলতঃ সমুদয়ই মিথ্যা হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
বিশেষতঃ বৌদ্ধের৷ অনুমানকে প্রমাণ বলিয়াই গণ্য করেন 


৬ বাঙ্গাল! ভাষা । 


না স্বতরাং অগণ্য প্রমাণ দ্বারা প্রমেয় নিশ্চয় করিতে 
যাওয়া 'খুব. ভাল কাজ হইল নু বুঝিয়াও উপায়ান্তরা- 
ভাবে' নিম্নলিখিত বিষয়েও আবার ভোারই অনুসরণ 
করিতে কইল। : | 

দে হিষয়টা এই__বাঙ্গাল৷ ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হই- 
যাছে ?-_ইউরোপীয়' পঙিতের! নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগ 
প্রদর্শন করিয়া কহিয়! থাকেন যে, তি পূর্বকালে ইরাণ 
দেশে (প্রাচীন পারন্তে) এক "প্রকার তাষা ছিল, তাহ! 
ইউরো যাইয়। রূপান্তর. গ্রহণপূর্বক লারটিন, গ্রীক, 
জর্মন্‌ প্রস্ৃতি এবং আদিয়ায় উপস্থিত হইয়া এ প্রকারে 
সংস্কত ও জেন্দ (প্রাচীন পারস্থ) তাঁষার উৎপাদন করিয়াছে। 
উক্ত সমুদয়, ভাষাকে এক্ষণে সাধারণতঃ এরিয়ান্‌ অর্থাৎ 
আর্ধ্যভাষা৷ কহে। আধ্যভাষ! সকলের বর্ণমালা, উচ্চারণ, 
্রক্কতি, প্রত্যয়, বিভক্তি, বচন, ধাতু, উপসর্গ. প্রভৃতির 
অনেকাংশে চমতকারজনক সাদৃশ্য আছে-_এরূপ সাদৃশ্য 
যে, অনেক স্থলে বোধহয় যে, একই কথ! কেবল ভিন্ন ভিন্ন 
রূপে উচ্চারিত হয় বলিয়াই কিঞ্িৎ ভিন্নরূপ: শুনায়। 
প্রফেসর্বপ্‌, মাক্দ মূলর্‌, মিউর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ 
ভূরি২ প্রমাণসহকৃত বিস্তুত প্রবন্ধ লিখিয়া এ বিষয়ের 
মীমাংস। করিয়। গিয়াছেন। অতএব ইহার প্রামাণ্যার্থমাদৃশ 
অনুরদর্শী লোকের বৃথা বাগাড়ম্বর কেবল ধূষ্টতা প্রকাশ 
মাত্র। অতএব তদ্ধিষয়ে বিরত হুইয়! কেবল উদাহরণ 


বাঙ্গালা ভাষা । 


স্বরূপ কয়েকটা আর্ধ্যভাষার একবিধ কথ। নিঙ্গভাগে প্রদ- 
শন করিলাম। 

সংক্কৃত। জেন্দ শরীক জাটিন্খ 
প্রথমা. ফাধিমা প্রো প্রাইমা 
দ্বিতীয়া বিত্যা দিউতের 

তৃতীয়া . থিত্যা , ত্রিতা ডে 


টা ৮... হেত সেক্ডী 
সপ্তমী হণ্ডমা. হেমা সেত্রিমা 
অহম্‌ আজেম্‌ % £ 
ত্ম্‌ তুম্‌ ৮ ই 
দন্তম্‌ অনন্ত দেত্তেম্‌* 
নক্তমু £ নক্তম্‌ নক্তিমূ 
নামন্‌ নাঁম অনমা .  নোমেন্‌ 
মাতৃ মাদর. *মাতর মাতর্‌ 
পিত পদর্‌ পাতর পাতর্‌ 
ভ্রাতা ব্রাদর্‌ ফাতিয়া ফুতর্‌ 
ছুহিত্ : দোখুতর থুগাতর্‌ £ 
দি দো ছ্‌ও ছ্‌ও 
পঞ্চন্‌ পঞ্জ পেন্চি £ 
দশন্‌ দেকী দেশেম্‌ 


রি বাঙ্গালা ভাষা । 


এই মমস্ত তাঁধাকে প্রধানভাষ। অথব। ইঙ্গরেজিতে 
ক্লাসিক্যাল্‌ ল্যাঙ্গোএজ কহে। ইন্গরেজি স্বয়ং ক্লাসিক্যাল্‌ 
সহযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। , নিম্নলিখিত কয়েকটা উদা- 


হরণে স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে যে, উহাতেও মংস্কৃতসম শব্দের 
বহুল অন্তর্নিবেশ আছেয্থা। . ? 


হস্কৃত ইঙ্গরেজি 
থা রর ফ্টে ১5 
থা কে 0০, 
উক্ষা অক্লস . 0. 
কের সেন্ট, (001106 
ত্রিপদী ত্রিপদ গন). 
. হোরা আউয়ার্‌ [790 
মানব মান্‌ [2], 
.নস্‌ মোস্‌ 1০১৫. 
ভ্রিকোণ ত্রিগণ্‌ পু690, 
দ্ধ ডাউট্‌ 70০৭৮ 
স্ব সিউর্‌ 51500 
'দ্বিপদ কাইপদ্‌ 311০৫. 
নাভি . . নেভেল, 8৮০]. . 
নাবী মেবি | 9১০52 
রহ নিউ ও, 
ঘাস শ্রাস্‌ 0558. 
উপরি অপর. 005০1 


বিবাদ ডিবেট 1)69716 
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স্কত ইঙ্গয়েজি ৪ 
ঢু ক্কড্‌ * 100৩, 
অস্তর ইণ্টর্‌ 10৩, 
জ্ঞ (রো) নে। 1২19৮, 
সর্প সেন্ট, ১০11), 
অক্ষ আক্জিল্‌, 28১16, 
স্বার ডোর্‌ 1০01 
মুষা মেঠস ০৪১৩, 
অন্তর 2 এপ্টেল্স্‌ 12100115 
গথ পাথ 18৭. 
উলৃক .. আউল 0৮1. 


(৫ 

কোরাইওলেনস্, রোমিয়স্‌, ভূলিরস্‌ ্ট ইত্যাদি 
স্থলে শেষে যে স্‌ কার দৃষ্টি হয়, অনেকে কহেন উহা ংসক- 
তের প্রথমাবিভক্তির একবচন-নিষ্পন্ন পদের অস্তভাগের 
অনুরূপ--অর্থাৎ সংস্কৃতে অকারান্ত শব্দের প্রথমাবিভভ্তির 
একবচনে স্‌ কারাগম হয়, খ রাম শব্দে“ রামস্"; পরে 
এ সকার বিমর্গ হইয়! “রামঃ' হইয়। থাকে । তাহাদিগের 
মতে কোরাইওলেন, রোমিয়, জ্লিয় ও ব্রট ইত্যাদি অকা" 
রাস্ত শব্দই প্রথমে ছিল; পরে উহ প্রথমাবিভক্তিযুক্ত 
হইয়৷ এপ মকারান্ত হইয়াছে এবং কালক্রমে সেই 
প্রথমান্তপদদকলই শব্দরূপে পরিগণিত হইয়াগিয়াছে। 
যাহাহউক, এ সকল ছুর্ব্গাহ বিষয়ে অবগাহন চেষ্টা 
ত্যাগ করিয়া এন্সণে প্রকৃত বিষয়ের ভমসরণ বরা ঘাঁউক। 


১০ বাঙ্গালা ভাষা 


অনেকে কহিয়াথাকেন যে, সংস্কৃতভাষ! বাঙ্গালার 
জননী__অর্থাৎ পূর্বোঙ্লিখিত এ সংস্কৃত হইতেই বাঙ্গালা- 
ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্তু আমাদের তাহ! বোধ হয় 
না-_“বোধহয়না *র অর্থ এই যে, বাঙ্গালা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
₹স্কত হইতে উৎপন্ন নহে কিন্তু পরম্পরাসম্বন্ধে। সংস্কৃত 
্রস্থগণের মধ্যে বেদই স্র্ববীপেক্ষা গ্রাচীন বলিয়া পরি- 
গণিত! বেদের মংস্কৃত দুরূহ, ঢুরুচ্ার্ধ্য ও শ্রুতিকটু। 
শতিকটু,ভাষা, সাধারণের প্রীতিকর না হওয়াতে রামায়ণ, 
সংহিতা মহাভারত, তন্ত্র, পুরাণ ও কাব্যাদি অপেক্ষাকৃত 
স্ুখোচ্ছাধ্য ও স্বকোমল ভাষায় ক্রমশঃ রচিত হইয়াছে। 
এমন কি পশ্চাছুল্লিখিত গ্রন্থমকলের ভাষ! ও বেদের ভাষ 
এরূপ বিভিন্ন যে, উহাকে যেন একভাষ! বলিয়াই বোধ 
হয় না। এক্ষণকার প্রচলিত ব্যাকরণসকল ও প্রচলিত 
সাহিত্যশান্্র অধ্যয়ন করিয়া বেদের তাবাবোধে সম্যক্‌ 
অধিকারী হওয়াযায়না। . প্রাচীন... পাণিনীয় ব্যাকরণে 
বেদভাষাবোধার্থ “ বৈদিকগ্রক্রিয়া” নামে একটা পৃথক্‌ 
"প্রকরণ আছে। বর্তমানকালে বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপ- 
নাদির, তাদৃশ্‌ চর্চা না থাকায় উহা ,সচরাচর অধীত হয় না 
এবং আধুনিক ব্যাকরণসমস্তে এ ভাগ একেবারেই পরি- 
ত্যন্ত হইয়াছে । মুগ্ধবোধকার বোপদেবগোস্বামী সর্বব- 
শেষে একটা সূত্র দিয়াছেন__ 


« বছুলং বরদ্ষনি ” 


ডি 


বাঙ্গালা ভাষা । ১১ 


যদিদং লেখলিকপ্রয়োগবু[ৎপত্তয়ে লক্ষণ মুক্তং তদ্বৈদিকু প্রয়োগ: 
বুৎপত্তো বছছলং জ্ঞেয়ং কুচিদ্ধিছ্িতৎ নসযাৎ, কচিন্িবিদবং স্যাৎ, 
রুচিদ্বস্যাৎ কচিত্বতোন্য্যাপীতার্থ,_-পূর্কেভিঃ ত্রাঙ্গণাসূ ইত্যাদে 
বেদলিদ্ধেও।” 
£লৌকিক প্রয়োগ সিদ্ধির নিমিত্ত ঘৈ সকল সূত্র কথিত 
হইল, বৈদিকপ্রয্োগে তত্তৎ সূত্রের অনেক বিপরীত 
কার্ধ্যও সম্পাদিত হইবে__অর্ধাৎ কোন স্থলে বিহিত 
কার্ধযও হইবে না-_কোন- স্থলে নিষিদ্ধ কার্য হইবে-_ 
কোন স্থলে বিকল্পে হইবে ইত্যাদি--যথাপূর্বব৬' শব্দের 
তৃতীয়ার বহুবচনে পুর্বেরঃ' না হইয়া পূর্ব্বেতিঃ 7 ত্রাক্মণ 
শব্দের প্রথমার বহুবচনে 'তরাহ্মণাঃ' না হইয়া 'প্রাহ্মণাস্‌" 
ত্যাদি-_ পু 
যাহাহউক ইহা স্পন্ট বোধহইতেছে যে, অতি দুশ্রব 
ও দুরঞচার্য বলিয়৷ বেদের ভাষা সাধারণের ব্যবহার্য হয় 
নাই এবং এমন কিন্ত্রী শূদ্রাদির বে, বেদপাঠে বা বেদাক- 
নে অধিকার পর্যন্ত নাই, বোধহয় ভাষার কাঠিন্া ও 
তাহার অন্যতর কারণ হুইতেপারে। ফলতঃ বেদের, 
স্কত কঠিন বলিয়া যেরূপ সাধারণের ব্যবহারার্থ পুরাণা- 
দির কোমল মংস্কৃত হু হইয়াছিল, বোধ হয় সেইরূপ 
উক্ত পূরাণাদির সংদ্কতও জন-সাধারণের দুরুচ্চাধা বোধ 
হওয়াতে উহ্াহইতেও কোমলতর প্রাকৃতভাষার স্থটটি 
ইইয়াথাকিবে। সংস্কভ ও প্রাকতের প্রকৃতি পর্ধযালোচনা 
করিলে ইহাই ম্পপ্ট লোপহটাবে মে, উন্ত উদয় ভামা 


উই, বাঙ্গাল! ভাষা ৷ 


সর্বাংশে অবিকল একরপ। অর্থাৎ_এ ছুই ভাষায়, 
কারক, বিভক্তি, ক্রিয়া, রচনাপ্রণীলী প্রভৃতির কিছুমাত্র 
বৈলক্ষণ্য নাই, কেবল স্থানে স্থানে শব্দবিশেষের বর্ণগত 
কিছু কিছু বৈলকষণ্য দৃটহ্য়।', যথা প্রতিকূলঃ্পড়িউলঃ; 
রাজ।্রাআ| ; চন্্রমৃ-চন্দম্‌; তবস্তি্হোন্তি ইত্যাদি_ 
হেমচন্দ্র নামক প্রাীনপঙ্ডিত প্রাকৃত শব্দের এই 
অর্থ করেন__ 
প্রকুতিঃ সংস্কতম্‌ তত্র বং তত আগতং বা! প্রা্কতং সংস্কৃত- 
মুলকমিতার্থঃ। 

“সংস্কৃত প্রকৃতি অর্থাৎ মূল, তাহা হইতে উৎপন্ন এই 
অর্থে গ্রাকৃত- অর্থাৎ সংস্কতমূলক?। কিন্তু এ অর্থ আমা- 
দিগের তারৃশ প্রীতিকর বোধ হয় না। আমাদের বোধ 
হয়, সংস্কত.শব্ের অর্থ বিশুদ্ধ (1২০1761) এবং প্রাকৃত 
শব্দের অর্থ সাধারণ (০০7০7) সংস্কত কোন সময়ে স্থল 
বিশেষে চলিতভাঁষ! ছিল, যদি এরূপ স্থির করাযায়, তাহা! 
হইলে ইহাও স্থির করিতেহইবে__উহা কেবল কৃতবিদ্য 
পণ্ডিতমগ্ডলীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল- প্রাকৃত অর্থাৎ সাধা- 
রণ লোকে উহার সম্যক্‌ উচ্চারণাঁদি করিতে পারিত না। 
প্রাকৃতলৌকেরা৷ এ সংস্কতকে অপভ্রংশিত করিয়া যে 
ভাষা ব্যবহার করিতে আস্ত করিয়াছিল, তাহাই “প্রাকৃত 
ভাষা” নামে এক ভাষা হইয়া গিয়াছে। 

কৃতবিদ্য ও সাধারণ লোকদিগের ভাষা যে আনেকাংশে 


বাঙ্গাল ভাষ! । ১৬ 


বিভিন্ন হয়, তাহার প্রামাণ্যার্থ অন্যত্র যাইতে হইবে না. 
আমাদিগের নিজের তাষ। এবং আমাদিগের সিরিবারদ্থ 
্ত্ীলোকদিগের এবং প্রতিবাদী ইতর জাতীয়দিগের ভাষার 
প্রতি অভিনিবেশসহকারে কর্ণপাত করিয়া তুলনা করিয়া 
দেখিলেই অনায়াসে হৃদয়ক্সম হইবে 'যে, এ সকল ভামার 
বাস্তবিক স্বরাদিণত অনেক বৈলক্ষণ্য আছে_ কেবল 
সততশ্রবণজন্য অভ্যাসবশতঃ' আমাদিগের তাহ! বুঝিতে 
কেশ বোধহয় না। সংস্কৃত নাটকেও অবিকল এই ব্যব- 
হার দৃষ্ট হয়__যেখানে রাজা, মন্ত্রী, তপন্থী গস্থাতি উৎ- 
কৃ পুরুষেরা সংস্কতে বাক্যালাপ করেন, সেই স্থলেই তপ- 
স্বিনীভিন্ন স্ত্রীজাতি ও ভূত্যপ্রভৃতি সাধারণ লোঁকেরা স্ব স্ব 
পদোচিত প্রারৃততভাষায় কথ! বার্তা কহিয়! থাকে । 

২স্কত যেরূপ অতিপ্রাচীন বলিয়! প্রথিত, প্রাকৃত 
তাহা নহে। পাণিনীয়াদি প্রাচীন ব্যাকরণে প্রাকৃতের 
উল্লেখমাত্রও নাই। ইহাতে বোধহয় তৎকালে উহার 
স্ষ্টিই হয় নাই। পরে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে, উহার 
্ষ্টি ও ক্রমশঃ প্রবলরূপে প্রচলন আরম্ভ হইলে উহার 
ব্যাকরণেরও স্থ্টি হইতে আরম্ভ হইল | বররুচি, শাকলা, 
ভরত, কোহল, বশুমরাজ, ঘার্কণেয়, ক্রমদীগর প্রভৃতি 
অনেকানেক মহোদয় কর্তৃক প্রাকৃতব্যাকরণ বিরচিত হই- 
য়াছে কিন্তু তন্মধ্যে বররুচি-কৃত “ প্রারুতপ্রকাশ "কেই সর্বর 
প্রথম প্রারুতব্যাকরণ বলিয়া অনেকে অনুমান কারেন। 


*১৪ বাঙ্গালা ভাষা । 


যেরূপ প্রসিদ্ধি তাহাতে বররুচি বিক্রমাদিত্যের নবরত্ের 
এক রত্ব ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের, বয়ঃক্রম প্রায় ১৯৩০ 
বহসর হইল । স্ৃতরাৎ প্রাকৃতপ্রকাশ যদি & সময়ে রচিত 
হইয়া থাকে, তাহাহইলে তাহার অন্ততঃ ২।৩ শত বৎসর 
পূর্বে ঘে প্রাকৃতভাষার সবিশেষ প্রচার হইয়াছিল, তদ্দি- 
ষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। থুষের' প্রায় ২০০ বৎসর 
পূর্ধবে অশোক রাজার অধিকারকালে এন্টিওকস্‌ প্রভৃতি 
যে শ্রীক'রাজাদিগের বিবরণ প্রস্তরাঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার 
ভাষাও "্কপ্রকার প্রাকৃত-_স্ৃতরাৎ তদ্বার৷ বিলক্ষণ অনু- 
মান হইতেপারে যে, তৎকালে প্রাকৃতভাষাই দেশমধ্যে 
চলিত ভাঁষা ছিল, এবং তাহা হইলেই উহা! যে, প্রাদেশ- 
ভেদে মহারাষ্্ী, মাগধী, শৌরসেনী, পৈশাচী প্রস্ততি ভিন্ন 
তিন্ন আকার ধারণ করিবে, তাহা বিলক্ষণ সম্ভবপর বোধ 
হয়। বৌদ্ধদিগের ধন্মশাস্্র যে, অর্দমাগধী বা পালীভীষায় 
লিখিত, উহাও একপ্রকার প্রাকৃত। কেহ কেহ অনুমান 
করেন যে, এ ভাষা প্রথমে পল্লীগ্রামের লোককর্তৃক ব্যবহৃত 
হইয়াছিল, এজন্য উহার নাম পালী হইয়াছে। 

_ সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃত অনেক সহজ। সংস্কতে যত 
ণত্ের যে প্রকাণ্ড কাণ্ড আছে, প্রাৃতে সে গোলযোগ 
কিছুমাত্র নাই--প্রাকৃতে সর্বস্থলেই (সাধারপতঃ ) এক 
দন্ত সকার, এক মুর্ধন্য কার এবং এক বর্গীয় জকার প্রযুক্ত 
হইয়া থাকে। ততিন্ন আধুনিক অপরাপর ভাদার ন্যায় 


বাঙ্গাল ভাষ!। ১৬ 


প্রা্তেও দ্বিচনের প্রয়োগ নাই, কেবল একবচন ও 
বহুবচন। ইহার রচনাপ্রণালীও যে সহ্‌ভৃতর, ভাহা 
মহাকবি কালিদাস নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বারা অঙ্গীকার*করিয়া 
গিয়াছেন_ 
্বধাপ্রযুক্তেন চ বাঙুয়েস*সরম্থতী তক্বিখুনং হুনাব। 


সংস্কারপূতেন রং বরেণ্যং বধূ সুখগ্ৰাহনিবন্ধনেন || 
কুমারসম্তব ৭ম সর্থ। 


“সরস্বতী ছুইপ্রকার পদাবলী দ্বারা হরপার্বত্তীর স্তব 
আরম্ভ করিলেন। সংস্কৃত দ্বারা হরের এবং স্থখগ্রাথনিব- 
স্ধন অর্থাৎ প্রাক্কতদ্বারা পার্বতীর। ' 

সে যাহাহউক, এক্ষণে আমাদের প্রকৃত বক্তব্য বিষয় 
এই 'যে,.পূর্বববর্ণিতরূপ প্রাকৃতভাষাই বাস্কালার জননী). 

₹স্কত উহার জননী নহেন_কিন্তু মাতামহী। পূর্বের উক্ত 
হইয়াছে ষে, কঠিন ও ছুশ্রব ভাষা! জনসাধারণের ব্যবহার্য 
হইতে পারে না, এই জন্য সেই ভাষাগত সংযুক্ত শব্দ 
সকলের শিথিলতাসম্পাদন “রায় ভাষার পরিবর্তন ঘটিয়। 
উঠে। এ শিথিলতাকরণ দুইপ্রকারে সম্পন্ন হয়--এক 
প্রকার সম্প্রসারণ, দ্বিতীয়প্রকার বিপ্রকর্ষণ। নদ্যাদি 
শব্দের সন্ধিচ্ছেদ করিয়া “নদী আদি' করাকে সম্প্রসারণ 
এবং ধম" শব্দের সংযুক্ত.বর্ণের বিশ্লেষ করিয়। “ধরম' 
করাকে বিপ্রকর্ষণ কহে। এই সম্প্রসারণ বিপ্রকর্ষণ 
পরকিয়া দ্বারা ডুরুচ্চাধ্য ভাষার স্থখোষ্চা্্যতা সম্পাদিত 


৬, 


বাঙ্কালা ভাষা । 


হয়_শিল্বলিখিত শবগুলির প্রতিদৃষ্টিপাত করিলে প্রাকৃত 
হইতে বাঙ্গাল! উৎপন্ন হইব! র সময়ে, অনেক স্থলেই যে, সেই 
করয়। বিলক্ষণরূপে ঘটিয়াছিল তাহা স্প্ট বোধ হইবে__ 


সংস্কৃত 
যু 
অহম্‌ 
লবণ 
প্রস্তর ' 
শ্মশান, 
গৃহ 
্তস্ত 
চক্র 
কাধ্য 
দয 
মিথ্যা 
বস 
কার্যাপণ 


বিছ্যুৎ 
দা 
বহিঃ 
বধূ 


প্রান্ত 
তুম 
অহম্মি 
লোণ 


বান্দাল। 
তুমি 
- আমি 
দু 
পাথর 
মশান 
ঘর 
খান্ব। 
চাক বা চাক! 
কাজ 
আজ 
মিছা 
বাছা 
কাহণ 
হাত 
বিজলী 
দাড়া 
বাহির 
কৌ 


বাঙ্গাল ভীষা । 


সংস্কত প্রাকৃত 
চন্দ্র চন্দ 

মধ্য মজ্ঝ 
বদ্ধ বুড্ড 
জ্যেষ্ঠ জে্ঠ 
তক্ত ভ্ত 

স্নান বাণ 
সন্ধ্যা সঞ্ঝা , 
উপাধ্যায় উবজ্ঝা 
ষ্টি লট 


১ 


বাঙ্গাল। 
8৩ 
চাদ 


সাৰ্‌ 
ওঝা 


লাষ্টা 


ইত্যাদি। 


ভাষার পরিবর্তসময়ে যে, পুর্ববোক্তর্ূপ *সম্্রাদারণ ও 
বিগ্রকর্ষণ কাধ্যই কেবল হইয়াথাকে তাহ! নহে, অনেক 
স্থলে মৃতন বর্ণের আগম-_কোন স্থলে বর্ণবিশেষের , লোপ 
এবং স্থলবিশেষে কোন কোন বর্ণের অন্যথাভাবও হইয়। 
থাকে। উপরিপ্রদর্শিত শব্দর্ণকল মধ্যেই ইছার উদাহরণ 


পাও যাইবে । 


ংস্কত হইতে প্রাকৃত উৎপন্ন হইবার যেরূপ প্রণালী- 
বিদ্ধ নিষমপদ্ধতি পাওয়াষায়, প্রাকৃত হইতে বাঙ্গাল! 
উৎপন্ন হইবার দেরূপ নিয়মাদি কিছুই পাওয়াযায় না। 
স্ৃতরাং কি প্রথালীতে ও কি ক্রমে প্রারুত হইতে বাঙ্গালা 
হইয়াছে, তাহা নিবূপণকরা অতি দুরূহ ব্যাপার! বোধ- 


চি বাঙ্গাল ভাষা 
'ইয় কেরুল প্রাকু*ই বর্ভমান বাঙ্গালার উপাদান নহে। 
দেশাতেদে ভাধাভেদ হইয়া থাকে, 'আমাদের শাস্ত্কারেরাও 
সে কথা ,কহিয়াথাকেন যথা 
বাচোযত্র বিভিদ্যন্তে গরিরিব্ব। বারৃধায়কৃং | 
মহানদান্তরং যত্র তদ্দেশান্তর মুচ্যতে || উদ্বাহতত্বধত রৃছশ্বতুবচন। 
“যেদেশে ভাষার বিভিন্নতা হয়-গিরি বা মহানদী 
যাহাতে ব্যবধান থাকে, তাহাকে দ্েশাস্তর কহ যায়।” 
স্বতরাং'যকালে বঙ্গদেশে কোনরূপ প্রীকৃতভাষা আসিয়া 
উপস্থিজ্ হইয়াছিল, বোধহয় তৎকালে এদেশের জন- 
সাধারণের ব্যবহীরার্থ কোন এক আদিমভাষা ছিল। সেই 
ভাষার সহিত প্রারৃতভাষার সর্ববতোভাবে মিশ্রীণ হইয়। 
এই বাঙ্গালাভাষার স্থষ্ঠি হইয়াছে। অদ্যাপি এই ভাষায় 
টেঁকি, কুলা, ধুচুনি প্রভৃতি এমত কতকগুলি শব্দ পাওয়া 
যায় যে, তাহার! না প্রাকৃত, না সংস্কৃত, না পারমী, না 
আরবী। তত্িন্ন বাঙ্গালার ক্রিয়া কারক বিভক্তি প্রতৃতি 
এপ্রকার ভিত্নরূপ হইয়া ঈাড়াইয়াছে যে, ইহাকে কোন 
মতেই কেবল প্রাকৃত হইতে উদ্ভুত, একথ৷ বলিতে পারা 
যায় না--অবশ্যই ভাগান্তরসহকৃত প্রারুত্ত হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে তাহা স্বীকারকরিতে হয়।' এক ভাষা হইতে 
কিরূপে ওকি প্রণালীতে ভাষান্তরের স্থষ্টি হয়, তাহা 
নিকূপণ করিবার উৎকৃষ্ট উপায় প্রাচীন গ্রস্থ। কিন্তু 
দুর্তাগ্যক্ুমে বাঙ্গালার খুব প্রাচীন গ্রস্থ একথানিও পাওয়া 
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যায় না। ইহার কারণ এই যে, পূর্ববকাল হইতে সংস্কৃত 
দেবভাষ। বলিয়। সাধারণের পরমন্্র্াম্পদ হইয়া'আছে। 
সংস্কততিন্ন অপর ভাষাকে লোকে কেবল ব্যবহা'রকঁভাষণি 
বলিয়া বোধকরিত; বিদ্যান্শীলনও পূর্বের সাধারণতঃ 
এরূপ প্রবলপ্রচার ছিল না? সথতরাৎ ফ্বাহারা তৎকালে 
কিঞ্চিৎ বিদ্যালীভ * করিতেন এবং ধাহাদের গ্রন্থাদিরচনা 
কুরিবার কিঞ্চিৎ সামর্থ্য জন্মিত, তাহারা সেই শক্তি সংস্কৃত- 
গ্রস্থরচনে প্রয়োজিত করিয়া আপ্নাঁদিগকে চরিতার্থ বোধ 
করিতেন; স্ৃতরাং কৃতবিদ্যদিগের কর্তৃক বাঙ্গালা *মনাদূত 
ও উপেক্ষিত হওয়াতে বন্কালপত্ধ্যন্ত ইহার বিল- 
ক্ষণ ছুরবস্থা ছিল। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাদ ' প্রভৃতির 
পদাবলী ও জীবগোস্বামীর করচা প্রভৃতি ফাহা বাঙ্গালার 
খুব প্রাচীন পুস্তক বলির! পরিচিত, তাহাও ও। ৪ শত 
বৎসরের অধিক পূর্ব্বের নহে; স্তুতরাং তদ্দারা ভাধার 


মূলানুসন্ধান হওয়া অসম্ভব। যাহাহউক ওরূপ অশকা 
ব্যাপারে অধ্যবসায় ত্যাগ করিঘ। বাঙ্গালার ক্রিগ্না কাঁরকাঁদি 


যেরূপে প্রযুক্ত হয় এবং তাহারা ঘেরূপে উৎপন্ন বলিয়া! 
আমাদের প্রতীতি জন্বিয়াছে, কেবল তদ্বিষয়ের কান্ট 
স্থল স্থল কথা বলিয়াৎআমরা এপ্রকরণ পরিত্যাগ করিব । 

বহি স্কতে যেরূপ পদদ্বয়ের অস্ত্য ও আদাবর্ণের 
পরস্পর মিলন হইয়া সন্ধি হয়, বাঙ্গালাতেও আনিকল 
সেইনপ মন্ধিপ বাবচার আহে? সুতরাং এ শহশে শাঙগাল। 


চে বাঙ্গালা ভাষা । 


ংস্কাতের সম্পূর্ণপ অনুকারক। তবে কোন কোন 
প্রয়োক্তা স্থল্বিশেষে ইচ্ছাপূর্বকূ সন্ধি করেন না এবং 
তাহা না করাতেও বিশেষ দোষ হয় না। 
নমাস_সমাসও সংস্কতের ন্যায় বাঙ্গালাতে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। 
লিঙ্গ-সংস্কতে যে শব্দ যেলিঙ্গ, " বাঙ্গালাতেও সে ই 
শব্দকে সেইলিঙ্গ বলিয়াই ব্যবহার করাহইতেছে। তবে 
যে স্থলে শুনিতে কদর্্যবোধ হয়, কেবল সেই স্থলেই 
লিঙ্গসূচক চিহ্নাদি দেওয়া হয় না। 
কারক ও বিভক্তি-_সংস্কৃতের ন্য্যায় বাঙ্গালাতেও কর্ত৷ 
কম্ম করণ অপাদান সম্প্রদান অধিকরণ এই ছয় কারক 
ও সম্বন্ধষপদ আছে এবং সেই সকল স্থলে যথাবথ প্রথমাদি 
বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াথাকে। বাঙ্গালায় দ্বিবচন নাই, 
কেবল একবচন ও বহুবচনের বিভক্তি যোগ হইয়াখাকে। 
এই সকল বিভক্তির আকার কিছু ভিন্নরূপ। কর্তীয় “রা” 
£এরা» কন্মে কে” “দিগকে" ' করণে দ্বারা” “দিয়া” অপদানে 
হইতে” অধিকরণে “তে? ও সম্বন্ধে “র “এর, “দিগের প্রভৃতি 
যোগ হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল বিভক্তির চিহ্ন যে, 
কোথা হইতে আসিল তাহা স্থির বলাযায় না। 
ধাতু ও ক্রিয়া__বাঙ্গালায় যে সকল ক্রিয়াপদ দেখিতে 
পাওয়াযায়, তাহার ধাতুসকল প্রায়সমস্তই সংস্কৃত-মূলক। 
নেইসংস্কৃত ধাতৃহইতে প্রারৃতভাষায় যে ক্রিয়া জন্মে, সেই 


বাঙ্গাল। ভাঁষ! | ২১ 


ক্রিয়া অপত্রংশিত হইয়। বাঙ্গালাক্রিয়াপদের উৎপাদন, . 
করিয়াছে, এইরূপ অনুয়ান করাধায়। ইরা প্রামাণ্যা 
প্রথমতঃ কয়েকটা সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ 
প্রদর্শন করা যাউক।-_, 


সংস্কৃত প্রাক বাঙ্গীলা--ক্রিয়া 
ভবতি হোই হয় 
করোতি করই করে 
বক্তি বোঁলই বলে 
ক্রীণাতি কিণই নে 
বর্ধাতে বড্টই বাড়ে 
স্মরতি স্ুঘরদি স্তমরে 
নৃত্যতি ণচ্চই নাচে 
কথয়তি কহই কহে 
আস্ত অচ্ছি আছে 
ক্ষিপতি ফেলদি ফেলে 
পঠতি পঢ়ই" পড়ে 
পতাঁত পড়ই পড়ে 
সুদাতি মলদি মলে 
ইতাদি | 


উপরিগ্রদর্শিত পদগুলির প্রতি বিবেচন। করিয়া 
দেখিলে স্প্টই বোধহইবে যে, “হোই” প্রতি প্রাকৃত 
ক্রিয়া হুইতেই "য়" প্রভৃতি বাঙ্গালাক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে । 


২৯ রি বাঙ্গালা ভাঁষা। 


কিন্তু আমাদিগের বোধহয় যে “হইতেছে? প্রভৃতিক্রিয়া 
একমাত্র ভূ ধাতু হইতে উৎপন্ন নহে, কিন্তু ভূ ও অস এই 
উভয় ধাতুর যোগে উৎপন্ন। অস ধাতুর সংস্কৃত ক্রিয়া 
'অস্তি' হইতে ক্রমশঃ বাঙ্গালায় “আছে' হুইয়াছে। পরে 
ভূ ধাতুর অলমাপিকাক্রিয়৷ “হইতে” ও অস ধাতুর সমা- 
পিকাক্রিয়া৷ “আছে” এই ছুই ক্রিয়! একত্র মিলিত হইয়া ও 
“আছে" র আকারের লোপ হইয়া “হইতেছে? ক্রিয়া সম্পন্ন 
হইয়াছে । “দেখিতেছে, “করিতেছে" “কিনিতেছে এবং 
হুইয়াছেঃ, “দেখিয়াছে” করিয়াছে? ইত্যাদি স্থলেও বোধ 
হয় এপ প্রক্রিয়া হইয়াথাকিবে। অসধাতুর অতীত- 
কালিকা সংস্কৃতক্রিয়া “আসীৎ? হইতে বোধহয় বাঙ্গালায় 
“আছিল" ক্রিয়া জন্মিয়াছে। কিছু প্রাচীন পুস্তকে “আছিল? 
ক্রিয়ার অনেক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়াযায়। যথা-_ 
«যখন আছিল সব ঘোর অন্ধকাঁর” (জীবগৌ স্বামীর করচা)। 
«আসিল দেউল এক পর্বতপ্রমাণ? ( শুভস্করের আা1) | 
এক্ষণে আর আছিল" ক্রিয়ার প্রয়োগ নাই; তৎপরি- 
বর্তে “ছিল” হইয়াছে। যাহাহউক, বোধহয় “হইয়া ও 
আছিল, এই  ছুইক্রিয়ার যোগে “হইয়াছিল, ক্রিয়ার 
উৎপত্তি হইয়াথাকিবে |" করিয়াছিল” “দেখিয়াছিল' 
প্রভৃতি স্থলে এবং হুইতেছিল' কিরিতেছিল' ইত্যাদি 
স্থলেও ধঈরূপ প্রক্রিয়া হইয়াছে বলামাইতেপারে। হউক 
“করিল' গদেখিবে" পিমিতাম" ইত্যাদি অন্যান্য যে সকল 
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ক্রিয়াপদ আছে, তৎসমস্তের সুলাকর্ষণ করিতে পারা যাউক, , 
বা না যাউক কিন্তু সকলই যে, এরূপ সং সন কোন 
ন| কোন ধাতু বা ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে. তদ্বিষয়ে 
বোধহয় সন্দেহ নাই | 

াঙ্গালায় স্বতন্ত্র দমাপিকাকিয়া  ক্ছি কম আছে। 
অনেক স্থলে ভাবক্রিয়াকে কর্মপদ ও কৃ ধাতুর ক্রিয়াকে 
ফমাপিকাক্রিয়াপদ করিয়া বাক্য নিষ্পন্ন কর! যায়। যথা 
গমন করিতেছে, ভক্ষণ করিয়াছে, ক্রীড়া করিয়াছিল, বধ 
করিব ইত্যাদি। ক্রিয়াপদের এইরূপ অপর্ধ্যাপ্তদ্া ভাষার 
পক্ষে স্থববিধা নহে। বাঙ্গালার এই অস্থ্বিধা অনেকেই 
সময়ে সময়ে বিলক্ষণ অনুভব করিয়া থাকেন। 

পূর্বে হিইতে” “হইয়া” প্রভৃতি যে মকল অসমাপিকা 
ক্রিয়ার কথ! উল্লিখিত হইল, তন্মব্যে বোধহয় হইতে” 
নিমিত্ীর্ঘক তুমন্ত 'ভিবিতুং বা “হোছুং হইতে এবং “হইয়া 
অনন্তরার্ধক জ্তাজন্ত “ভূত্বা' বা 'ভবিঅ+ হইতে উদ্ভূত 
হইয়াছে। দেখিতে, দেখিয়া; করিতে, করিয়| ইত্যাদি 
অসমাপিকা ক্রিয়াকেও এরূপে উৎপন্ন বলাযাইতেপারে ! 
বিশেষতঃ জানত পদগুলির প্রাকৃত যাহা হয়, অনেক 
স্থলেই তাহা হইতে ঘাঙ্গালাকরা ( প্রধানত: ) কেবল এক 
আঁকারযোগে নিষ্পন্ন হয়। যথা করিঅ-_করিয়া, মিলিঅ 
_ মিলিয়া, শুণিঅ__শুনিয়া, ভণিঅ-__ভণিয় ইত্যাদি । 

যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত যাহ! মাহ! বল! গেল, তদ্দারা 
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ইহা! প্রতিপন্ন হইয়! থাকিবে, অথবা প্রতিপন্ন কবিবার চেষ্টা 
করাগিয়াস্ে .ষে, বাঙ্গালাভাষা সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রাকৃত হইতে 
উদ্ভূত কিন্তু ্রাকৃতের উপাদান উপকরণ প্রভৃতি সমুদয়ই 
সংস্কত, স্তুতরাৎ বাঙ্গালাও পূরম্পর। সন্ধদ্ধে সর্রবতোভাবে 
সংস্কৃত-মূলক। ইহা যেরূপ প্রণালীতে ও যেরূপ ক্রমে সংস্কৃত 
বা প্রাকৃত হইতে উৎপন্ভিলাভ করিয়াছে॥ তাহা ও সঙ্ফেপত? 
কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইল। পরে কালক্রমে ইহার যেরূপ 
পরিবর্ভ ঘটিয়াছে, তাহা, বথাযোগ্য স্থলে ক্রমশ? উল্লেখ 
করিবার (চেষ্ট। করাবাইবে | 


' দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


প্রথম পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে যে, প্রায় সহত্র ধংসর 
হইতে চলিল অর্থাৎ বল্লাল ব! লক্ষ্মণ সেন প্রভৃতি বৈদ্য 
বংশীয় রাজাদিগের সময় 'অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব 
হইতেও বাঙ্গালাভাবার উপত্তি ও প্রচার আরম্ভ হই- 
যাছে। সজীব প্রাণীমাত্রেই জন্মলাতকালে যদবস্থ 
থাকে, বয়দ হইলে কখনই তদবস্থৎ থাকে না। আমরা 
যকালে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, আমাদিগের 
তাংকালিক অবস্থা হইতে বর্তমান অবস্থা কতদূর পৃথগিধ 
হইয়াছে, তাহা, অভিনিবেশসহকারে চিন্ত। করিতে গেলে 
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বিশ্য়ার্ণবে মগ্ন হইতে হয়। ভাষ! বদিও স্বয়ং সজীব, 
প্রাণী নহে, কিন্ত সজীবপ্রাণীর সর্বাপেক্ষা  দারীদার্ঘ যে 
আন্তঃকরণ, তাহা হইতেই ইহার উৎপভি, সজীবপ্রাণীর 
বাগিক্িয়েই ইহার চিরনিবাস এবং, ইহা সজীবপ্রারীকে 
নিয়ত পরিচালনকরিবার নন্স্বরূপ;' ৃতরাং ইহারও 
কৌমার, যৌবন ও,প্রৌটাবস্থা যে, একভাঁবেই যাইবে, তাহা 
কখনও সম্ভবপর নহে। আমাঁদিগের পূর্বপুরুষেরা কান্য- 
কুজ হইতে আসিয়া এদেশের যে ভাষা শ্রবণ করিয্বাছিলেন 
এবং ক্রমশঃ অন্রত্যদিগের সহিত মিলিত হই যেরূপ 
ভাষায় কথোপকথন আরম্ভ করিয়াছিলেন, আমরা আজিও 
ষে, দেই ভাষাই ব্যবহার করিতেছি, ভাহা কখনই নহে। 
কিন্তু সেই ভাষাই না হউক ভিন্ন ভাষাও নহে_যদি রাম- 
চক্দ্রনামক কোন ছুইবর্ষবয়স্ক বালককে আমরা কিয়দ্দিন 
দেখিয়া! তত্পরে একেবারে বিংশতিবসর পরে তাহাকে 
আবার দর্শনকরি, তাহ! হইলে কখনই সেই রামচন্্র বলিয। 
প্রথমে চিনিতে পারিনা__কিন্তু চিনিতে পারিন! বলিয়াই 
যে, সে ব্যক্তি সেই রামচন্দ্র নহে, তাহাও বলিতে পারাষায় 
না; কারণ সেইরামচন্দ্রনিষ্ঠ কতকটা অননসাধারণ পদার্থ 
মর্বক্ষণই তাহাতে 'বিদ্যমান,আছে। সেইরূপ আমা- 
দিগের কান্যকুজাগত পূর্বধপুরুষেরা যদি এই সময়ে একবার 
গানত্রোথান করিয়া উঠেন, তাহাহইলে তাহারা প্রথমতঃ 
আম।দিগের এই চলিত ভাষাকে অন্যবিধ তাষা বলিয়াই 
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বোধ করিবেন; কিন্তু তাহার/রিয়ৎক্ষণ অনুশীলন করিয়া 
দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তীহাদের সম্ভানেরা যে 
ভাষা 'ব্যবহার করিতেছেন, তাহা তাহাদিগের সেই পূর্ব 
ব্যবহৃত 'ভাষাই__অন্য কিছু নহে; তবে সেই ভাষার শরীরে 
অনেকটা পরিবর্ত ঘটিয়াছে /এইমাত্র_মুল প্রকৃতির 'কিছু- 
মাত্র বিপর্ধ্যয় হয় নাই। জগতীস্থ সমস্ত বস্তুর ন্যায় ভাষাও 
নিয়ত পরিবর্তশীল। সেইপরিবর্তের অবস্থা বাল্য, যৌবন 
ও প্রোচ নামে অভিহিত হইয়াথাকে। 

বাঙ্গালার উৎপত্তিকাল হইতে আন্যপর্ধ্স্ত সময়কে 
ভাগতরে বিভক্ত করিয়। তদমুারে ভাষার বাল্য, যৌবন 
ও প্রৌট অবস্থার নির্দেশক! অসঙ্গত বোধহয়না। আমা 
দিগের বিবেচনায় প্রথম হইতে চৈতগ্যচন্দ্রের উৎপত্তির পূর্ব 
পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৪০৭ শক [ ১৪৮৫ খু অব্দ ] পর্য্যস্ত 
এই সময়কে আদ্যকাল; তৎপরে চৈতন্যের সময় হইতে 
ভারতচন্দ্ররায়ের পূর্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৬৭৪ শক [ ১৭৫২ 
খৃঃ অঃ] পর্য্স্ত সময়কে মধ্যকাল এবং তৎপরে তারত- 
চন্দ্রের সময় হইতে অন্য পর্যন্ত সময়কে ইদানীস্তনকাল 
ধলা সঙ্গত হইতে পারে। এ তিনকালের বাঙ্গালা- 
ভাষার অবস্থা যথাক্রমে বাল্য, 'যৌবন ও প্রোঢরূপে 
নির্দেশ করিতে পারায় । এক্ষণে আমরা প্রথমতঃ বাঙ্গা- 
লার সেই বাল্যাবস্থার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিতে প্ররৃত্ব 
হইলাম। 
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কোন ব্যক্তিই আপনার বাল্যাবস্থার বিবরণ নিশ্চয় 
বলিতে পারেনা। আমরা কোন্‌ পিতামাতা কর্তৃক 
উৎপাদিত হইয়াছি, কোন্‌ দেশে বা কোন্‌ সময়ে ভূমিষ্ঠ 
হইয়াছি, বাল্যকালে আমাদের কে কে অভিভাবক ছিলেন, 
কাহার দ্বার! প্রতিপাঁলিত হইয়াছি,এ সকল কথা অন্য কেহ 
বলিয়া না দিলে, আমর! কুখনই জানিতে পারিতায় না। 
ভাষার পক্ষেও সেইরূপ । কিন্তু পূর্বেই বলাহইয়াছে 
যে, বাঙ্গালাভাষা প্রথমাবস্থায় কিরূপ ছিল, তাহা” বলিয়া 
দিবার লোক অর্থাৎ তাহা বলিয়! দিতেপারে এরূপ ইতি- 
হাস কিছুই পাওয়াযায়না। সুতরাং কেবল, অনুমানের 
উপর নির্ভর করিয়াই ওবিষয়ে যাহা কিছু বলাযাইতে 
পারে।, যদি এ সময়ের লিখিত ২। ৪ খানি গ্রন্থ পাওয়া 
যাইত, তাহাহইলে এ অনুমান কিয়ৎপরিমাণে সগ্রীমাণ 
হইত। কিন্তু আমরা যে সকল রাঙ্গালাগ্রস্থ সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছি-_দেখিতেছি, সে সমস্তই প্রায় চৈতন্যদেবের 
উৎপত্তির পরকালীন গ্রন্থ_ পূর্ববকালীন নহে। কেবল 
বিদ্যাপতির ও চণ্ীদালের রাধাকুুলীলাবিষয়ক কতক- 
গুলি গীতই চৈতন্যের ূ্ববকালে 'বিরচিত বলিয়। ভ্ানিতে 
পারা যাইতেছে যেহেতু বৈষ্ণবদাসসঙ্কলিত পদকল্পতরু- 
নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে চৈতন্যদেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডী- 
দাসের গীতাবলি শ্রবণ করিয়। মোহিভ হইগাছিলেন ঘথ।-- 


'২৮]' বাঙ্গালা সাহিত্য । 


. জয় জয়দেব কবিচ্ুপতিশিরোমর্নিিদ্যাপতি রসধাম। 
জয় জয়গিপ্তীদাস রসশেখর অথিলভুবনে অনুপাঁম | 
যাকর,রচিত মধুররস নিরমল গদ্য পদ্যদক্র গীত। 
প্রভু মোর গেরচ্দ্র আস্বাদিলী রায় স্বরূপ সছছিত।|| (পদকষ্পতঙ্ক ১৫) 


যাহাহউক এই, ছুই জনকে লইয়া এবং ইহীদিগের রচ- 
নার উপরেই নির্ভর করিয়া বাঙ্গালার প্রথমাবস্থার 'বিষয় 
নিঃশেষিত করিতে হইল, তদ্বযতিরেকে এ সময়ের আর 
কোন গ্রস্থই পাঁওয়াগেল না। 
ই ,বিদ্যাপতি| 


বিদ্যাপতিবিরচিত কোন পৃথক গ্রস্থ আমরা দেখিতে 
পাই নাই, কেবল পদায়ৃতসমুদ্র, পদাবলী, পদকল্পতরু, 
প্রাচীনপদাবলী প্রভৃতি বৈষ্ণবসাল্প্রদািক গ্রন্থে তাহার 
ভণিতিযুক্ত গীতসকল দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল 
গীতের সঙ্গা। নিতান্ত অল্প নহে, হৃতরাং বোধহয় তীহার 
রচিত কোন গ্রন্থ অবশ্য ছিল। 
বিদ্যাপতি কোন্‌ সময়ে প্রাদুতূতি হইয়াছিলেন, তাহার 
নিশ্চয় সংবাদ বলিতে পারাঘায়না। কেহ কেহ অনুমান 
. করেন যে,ইনি চৈতন্যের শতাধিক বৎসরের পূর্বের জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । যদি এই অনুমান সত্য হয় তবে, চৈতন্য- 
দেব ১৪০৭ শকে ( ১৪৮৫ খু; অন্দে) জন্মগ্রহণ করেন, 
স্বতরাং বিদ্যাপতি ১৩০০ শকে (১৩৭৮ খুঃ অব) অথবা! 


তৎসন্নিহিত সময়ে অবস্থিত ছিলেন বলিতে হইবে ।-- 
« কবি বিদ্যাপতি ইহ রন জামে । 
রাজা! শিবলিংছ লছিমী পরমাণে ” || (পঃ ক; তঃ ২৬৫), 


আদ্যকাল-বিদ্যাপতি। হজ 


« ভণয়ে বিদ্যাপতি অপরূপ মুরতি রাধারূপ অপার 
রাজ! শিবমিংহ রূপনীরায়ণ একাদশ অবতার!” | (প, ক্ষ, ত, ২৮৩] 


এই সকল তাহার রচিত পদাবলীতে' যে ,পরিচয় 
পাওয়া যায়, তাহাতে এইমাত্র বোধ হয় যে, ভিনি শিব- 
সিংহনামক কোন রাজার 'অধিকারমধ্যে অথবা তাহার 
সভাসদ্রূপে অবস্থিত ছিলেন। শিবসিংহের রাজমহিষীর 
নাম লছিম। বা লক্ষমীদেবী। রিদ্যাপতির সময়ে যুসলমান- 
'দিগের রাজ্য ছিল+স্ৃতরাং শিবসিংহ যে, কোন দেশের 
স্বাধীন রাজ! ছিলেন, তাহা! বোধহয়না। বীরভূম বাঁকুড়া 
বর্ধমান ইহার অন্যতম কোন প্রদেশের একজন বর জমীদার 
ছিলেন, ইহাই বোধহয় এবং সেইজন্যই কোনু ইতিহাসে 
তাহার নাম পাওয়াযায়না। ইহা পশ্চাৎ প্রকাশিত 
হইবে যে, পূর্ববোল্লিখিত চণ্ডীদাসের বাটা বীরভূম জেলার 
মধ্যে ছিল। তাহার সহিত বিদ্যাপতির সাক্ষাৎকার বর্ণিত 
আছে। তদনুসারে বীরভূমের সন্নিহিত কোন স্থানেই বিদ্যা- 
পতি প্রাছুভূতি হইয়াছিলেনন, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত 
হয়ন। যাহাহউক এস্থলে ইহাও প্রকাশকরা আবশ্যক 
যে, বিষুপুরস্থ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক মহাশয় বিদ্যাপতির 
বিশেষ বিবরণ জান্বারর জন্য এ প্রদেশে অনেক অনুসন্ধান 
করিয়াছিলেন, কিন্তু কেবল লোকপরম্পরায় এইমাত্র 
জানিতে পারিয়াছেন ঘে, বাঁকুড়া জেলার ছাত্ন। 
প্রাদেশে বিদ্যাপতির বাস ছিল। তিনি এ প্রদেশের এক 
সামান্য রাজ। শিবমিংহের সভাসদ্‌ ছিলেন। রাজমহিসা 


৬5 বাঙ্গালা মাহিভা 


লছিমাদেবীর সহিত তাঁহার শ্রপক্তি ছিল এবং এ মহি- 
ষীকে দেখিলেই তাহার কৰিত্থ প্রত্বিতভাত হইত, এই জন্য 
তিনি লছিমার নামেই ভণিতি দিয়া কবিতারচন! করিতেন। 
এ প্রবাদ কতদূর সত্য, তাহ! বলা যায়না । যাহাহউক 
বিদ্যপতির গীতে যে রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ ও বৈদ্য- 
নাথের নামোল্লেখ পাওয়াযায়, বোধহয়" ইহার তাহার 
প্রিয় মিত্র ছিলেন। , 

_ বিদ্যাপতির রচনাদর্শনে বোধহয় তিনি বিলক্ষণ সংস্কৃত 
জানিতেন বিশেষতঃ তাহার অনেক পদ সংস্কৃত শ্লোকের 
তা লইয়। রচিত হইয়াছে দেখিতেপাওয়াযায় । উদাহরণ- 
স্বরূপ নিন্ভাগে একটা উদ্ধত করা গেল__ 
-কতিভ' মদন তনু ঘহনি হাঁমারি | হাম নহুশঙ্কর ছু'বর নারী | 
নাহি জট| ইছ বেণী বিভঙ্গ| মালতীমাল শিরে নহ গজ | 
মোতিমবন্ধমৌলি নহ ইন্ু। ভালে নয়ন ন সিঙ্দুরবিদ্দু।। * 
কণ্ঠে গরদ নু মৃখমদসার | নহ ফণিরাজ উরে মণিহার ॥ 
নীলপটাম্বর নহ বাঘস্থাল। কেন্দিক কমল ইহ নাহয় কপাল ॥ 
বিদ্যাপতি কহে এ হেন জুচ্ছন্দ | অঙ্গে ভসম নহু মলয়জ পঞ্ক | 

এই গীতটী জয়দেবের নিন্মলিখিত সংস্কত শ্লোকের 
ভাবকেই বিপধ্যস্তরূপে লইয়া ষে,গ্রধিত তাহাতে বোধহয়, 
কাহারও সন্দেহ হইবে না__ « উট 

হৃদি বিষলতাহারে। নায়ং ভুজঙ্গমনণয়কঃ 
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলছ্যুতিঃ | 


মলয়জরজে। নেদংভল্ম প্রিয়াবিরছিতে ময়ি 
প্রহর ন ছরত্রান্তাইনঙ্ ক্রুধ! কিছু ধাবসি || 


আদ্যকাল-বিদ্যাপতি। ৩ 


বিদ্যাপতি, পদাবলীতে নিজ জাতিনির্দেশ না করিলেও, . 
তাহার সংস্কৃতজ্ঞতাদর্শনেই একপ্রকার, স্থির করিতে 
পারাঘায় যে, তিনি ত্রাঙ্গণজাতীয় ছিলেন।* কারণ 
তৎকালে ত্রাহ্মণতিম্ম আর কেহই প্রায় সংস্কত জানিতেন 
না।" বিদ্যাপতির গীত সকলই শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণন- 
সংক্রান্ত। অন্যবিষয়ক তাহার কোন গীতাদি আছে কি না 
তাহা বলিতে পারায়ায় না। বিদ্যাপতির নামসম্বলিত 
পুরুষপরীক্ষা” নামে একখানি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়াষায়।* 
আমাঁদিগের বোধ হয়, উহা উক্ত রাজ! শিবসিংহ্থের সময়ে 
বিদ্যাপতি কর্তৃক সংস্কতে বিরচিত হইয়াছিল-_এক্ষণকার 
কোন পণ্ডিত কর্তৃক বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়াছে। কিন্ত 
কেহ কেহ কহেন তাহা নহে, বিদ্যাপতিই এ পুস্তক' 
বাঙ্গাল! গদ্যে লিখিয়/ছিলেন। কিন্তু তৎকালে গদ্যরচনার 
অসম্ভাঁবিতা ও ভাষাগতবিলক্ষণতা বিবেচনাকরিয়! সে 
কথায় আমাদের তাদৃশ বিশ্বাস হয়না । বিদ্যাপতির 
অনেক গীতে বিলক্ষণ কবিত্বশক্তির চিহৃ পাঁওয়াযায়। 
ভাহার রচনা প্রগাঢ়, ভাবগভীর, রসাচ্য ও মধুর__সমগ্র- 
ভাবে অর্থপরিগ্রহ না হইলেও শ্রবণবিবরে যেন মধুধারা 
বর্ষণ করে। এই পুন্কেরই স্থানে স্থানে যেসকল গীত 
উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতেই একথা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইবে । 

চণীদাস। 

বিদ্যাপতির ম্যায় চণ্ডীদাসেরও পৃথক কোন শ্রস্থ 


৩২. বাঙ্গালা দাহিত্য। 


দেখিতে পাওয়া যায় নাই, কেবল নানা বৈষ গ্রন্থে 
তাহার রচিত্র পদাবলী দেখিতেপাওয়াষায়। চণ্তীদাস 
জাতিতে ্রাঙ্গণ ছিলেন_-নান,র” নামক গ্রামে তাহার 
নিবাস ছিল। এই গ্রাম বীরভূম জেলার-অন্ত্গত সাবুল্লী- 
পুর থানার অব্যবহিত পূর্বদিকে অবস্থিত। এ গ্রামে 
বাশুলী নামে এক শিলাময়ী দেবী ' অদ্যাপি বর্তমান 
আছেন। ইনি চণ্ডীদাষের উপাস্যদেবতা বলিয়া বিখ্যাত । 
ইহার “প্রকৃত নাম বিশালাক্ষী; অপভাষায় ইহাকে 
বাগুলী'বলে। প্রমিদ্ধি আছে, চণ্ডীদাস প্রথমে ইহার 
উপাসনা করিতেন, পরে ইহারই উপদেশে তাহা ত্যাগ 
করিয়া কৃষ্ণপরায়ণ হয়েন, এবং তদ্ধিষয়ক নামা পদাবলী 
রচনা করেন? চশ্তীদাদের স্বরচিত পদাবলীতে এই বৃত্তাঁ- 
স্তের কতক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া ঘাঁয়। যথা-_- 

কি মোহুনী জান বন্ধু কি মোছনী জান | 

অরন্ার প্রাণ নিতে মাছি ভোম। ছেন || 

রাঁতি কৈনু দিবস দ্রিবস কৈনু রাঁতি | 

বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি | 

ঘর কৈনু বাছ্ছির বাহির কৈহু ঘর | 

পর কৈনু আপন আপন বৈনু পর? 

বন্ধু ভূমি যদি মেরে নিঙ্গাকগ হও | 

মরিব তৌমাঁর আশে ফঁড়াইয়। রও ॥ 

বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্তীদালে কয় ! 


পরের লাখিয়। কি আপনা পর হয় 
(গ। কত্ত) ৮১৬)। 


আদ্যকাল-চণ্ডীদাঁ: 


ভধ।-৯ ৯ নারে মাঠে, শীমৈর হাটে,বাশুলী আইতে ঘখ। | 
ভাহীর আদেশে, কছে চণ্ডীদামে, ইত্যাদি (থা ক, ত১৮৯১ )| 
চণ্ডীদাস কোন্‌ সময়ে জন্মপ্রহণ করিয়াছিলেন, তি 

ষয়ে এই বলাযাইতেপারে ঘরে, চৈতন্যের শতাধিক বৎসর 

পূর্বে বিদ্যাপতির জন্মপরিও্রহবিষয়ক অনুমান যদি স্থির 

হয়, তবে চণডীদালও সেই সময়েই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 

তাহা স্থির করিতেহুইবে। কারণ উহার! ছুইজনেই 

একসময়ে অবস্থিত ছিলেন ইহা প্রসিদ্ধ আছে। ' তন্তিন্ 

নিম্নলিখিত গীতেও উহাদের পরস্পর সাক্ষাৎকান্ন' বর্ণিত 

হইয়াছে ষথা-_ 

চশ্তীদাঁস শুনি বিদ্যাপতিগুণ দরশনে ভেল অনুরাগ । 

বিদ্যাপতি তৰ্‌ চণ্ডীদাসগুণ দরশনে ভেল অনুরাগ || * 

হুঁ উৎকণ্ঠিত তেল। সঙ্মছি রূপনারায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলিখেল ॥ 

চণ্ডীদাস*্তব্‌ রহই ন পারই চললছি দরশন লাঞি | 

পন্থৃস্ি ছু জন ভু'হু গুগ গীয়ত ছু'হুহিয়ে ছু রহু জাশি | 

দৈবহি ছু'ছু ধৌঁছা দরশন পাগল নখই ন। পারই কোই। 

ছু %েৌঁহ নামশ্রবণে তছি জানল রূপনারায়ণ গোই ॥ (প,ক,ত,২৪১০) 

তথা-_-ভণে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাঁন তথি, রূপনারায়ণ সে । 

দু আলিঙ্গন, করল তখন, ভাঁদল প্রেমতরঙ্গে ॥ (এ ২৪১২) 

এ সাক্ষার্কারসময়ে উভয়ের কবিত্ব রমিকত পাগ্ডত্য 
প্রভৃতির প্রকাশক প্রশ্নোত্তরাবলীও দেখিতে পাওয়| যায়। 
সুতরাং উহ্থাদের মাক্ষাৎকারবিষয়ক উপাখ্যান কাল্পনিক 
বলিয়। বোধহয়না । 


৩$ বাঙ্গাল সাহিত্য 


চতভীদাসের কল্পনাশক্তি বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়াবায়। 
মানবতী রাধাসমীপে শ্রীকৃষ্ণের নার্লিতী, মালিনী, বিদেশিনী, 
বণিক্পত্তী প্রভৃতি বেশে গমনবিষয়ক যে সকল বর্ণনা আছে, 
তাহাতে এবং অন্যান্থস্থলেও, কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ প্রাচুর্য 
লক্ষিত হয়। কিন্তু বিদ্যাপতি'র গীতাবলীতে যেরূপ ভাব- 
গাতীর্ধ্য ও বচনবৈচিত্র্য আছে, ইহার শীতে সেরূপ অতি 
কম পাওয়াযায়। ইসার রচনা সাঁদাসিদা সামান্য ভাব 
লইয়াই অধিক-_বিশেষতঃ প্রীয় সকল গীতই নিতান্ত 
আদিরসগম্পক্ত হওয়াতে প্রীতিকর বোধহয়না। কিন্ত 
তাহা হইলেও ভীহাকে একজন প্রধান কৰি বলিয়া অবশ্য 
গণনাকরিতেহইবে। কারণ তিনি যে সময়ের লোক, দে 
সময়ে এরূপ' ছন্দোবদ্ধে রচনা করা সাধারণ ক্ষমতার কার্য 
নহে। তিনি তৎকালে অপরের অনুকরণ করিতে অধিক- 
পান নাই, যাহা কিছু রচন! করিয়াছেন, তাহাই তীহার 
স্বাভাবিকীশক্তিসম্তুত বলিয়া বোধহয়। তাহার রচিত যে 
সকল গীত উদ্ধৃত ত হইয়াছে তৎপাঠেই পাঠকেরা এবিষয়ের 
* প্রমাণ পাইবেন । 
বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসৈর রচনা' ষে, খুব প্রাচীন তদ্ি- 
ষয়ে কোন সংশয়ই নাই। কিন্তু ইহাই বাঙ্গালার আদি- 
রচনা__অর্থাৎ আদ্যকালে এইছুইজন ভিন্ন আর কেহই 
কোন বিষয়ে কোন রচনা করেন নাই-_তাহা৷ বলিতে পারা 
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যায় না প্রত্যুত ইহাদিখের রচনাতে যেরূপ কিঞ্চিৎ পারি-, 
পাট্য লক্ষিত হয়, তাহাতে ইহাদেরও পূর্বে. যে, বাঙ্গালা 
রচনার কিছু অনুশীলন ছিল, কেহ কেহ কোন বির্ধয়ে কিছু 
লিখিয়াছিলেন-*কালক্রুমে দে সকলের লোপ হইয়াছে, 
অথবা অদ্যাপি স্থানেস্থানে আছে, আমরাই তাহার সন্ধান 
জানিতে পারিনাই, ইহাই বিলক্ষণ সম্তব। 

, যাহাহউক আদ্যকালে গদ্যে কোন গ্স্থ রচিত হইয়া- 
ছিল কি না, তাহা বিলক্ষণ সন্দেহস্থল। এই "পুস্তকের 
২৮পৃষ্ঠে উদ্ধত ১৫ সঙ্গ্যক পদে উল্লিখিত আছে এষে, বিদ্যা: 
পতি ও চণ্ডীদাস গদ্যময়ও গীত রচনাকরিয়াছিলেন। কিন্তু 
সে গদ্য কখনও দেখাযায় নাই এবং গদ্যময় গীত-কিরূপ 
হইতেপারে, তাহাও বুঝিতেপারাযায়না*; এই জন্য 
ওলেখার উপরে আস্থা হইতেছে না? বিশেষতঃ ইহা এক 
সাধারণ নিয়ম বলিয়। বোধহয় যে, সকল দেশেই, গদ্যের 
পূর্ব্বে পদ্যই প্রথম রচিত হয়। শ্রীমদেশে লিনদ্‌ 
অর্ফিয়স্‌ মিউজিয়স্‌ হোমর এবং. ইটালী অর্থাৎ রোমে 
লিবিয়দ্‌ এপ্ডেমিকস্‌ প্রভৃতি কবিগণ সর্ববপ্রথমে পদ্যেরই 
রচনা করিয়াছিলেন ৷ মংস্কৃতেও বেদ সংহিতা রামায়ণ 


৯ বেদকে আপাততঃ চা বলিয়া বোধহয়, কিন্তু বাস্তবিক ভা 
নছে। উচ্থাতে এক প্রকার ছন্দ আছে এবং উদাত্ত, অনুদান, স্বরিত 
নীষক তিন স্বরের দার! উহছ। উচ্চারিত হয়, অতএব উহা পদা এ 
শীভগরদ্থ মদে পরিগণিত । 


৩৬; বাঙ্গালা সাহিত্য । 


প্রস্থতি পদ্য গ্রস্থেরই প্রথম সৃষ্টি হয়। অতএব বাঙ্গা 
লাতে বে, সে নিয়মের ব্যভিচার হইবে, তাহার কোন কারণ 
নাই। ' পদ্যের মধ্যেও গীতই প্রথমে রচিত হয়। লোকে 
চিত্তবিনোদনার্ধ স্বরসংযোগে ,গান গাইতে, প্রবৃত্ত হইয়াই 
কবিত্বশক্তির প্রথম' অঙ্কুর প্লোপণকরে। এ সকল গান 
প্রথমতঃ লিপিবদ্ধ থাকে না__বহুকালপর্য্যস্ত জনগণের 
রসনাবাসীই থাকে । পরে ক্রমশঃ লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ 
হয়। পুর্ব্বোক্ত লিনস্‌ হৌমরাদ্দির রচনা এবং বেদ রামায়- 
ণাদি সকণ্ুই এ রূপ গীতময়। অতএব বাঙ্গালারও আদ্য- 
কালে পূর্বেধা্ত কবিদ্বয়ের অথবা তাদৃশ অন্য কোন কবির 
গীতময় রচনাই যে, প্রথমে প্রকাশিত হইবে, তাহাই 
সম্ভবপর বোধহয় । 

আমরা এই প্রনঙ্গে ষে যে বাঙ্গীলাগ্রস্থ অবলোকন 
করিলাম, তাহাতে আমাদের এই সংস্কার জন্মিয়াউঠিল 
যে, বীরভূম বান্থুড়া ও বর্ধমান এই তিন প্রাদেশেই কবিত্ব- 
শক্তির প্রথম অস্কুর উদ্ভূত হইয়াছিল। কারণ, দেখাযাই- 
তেছে যে, এক কৃত্তিবা ভিন্ন প্রায় সমস্ত প্রাচীন কবিই 
উক্ত তিন প্রদেশের অন্যতমে প্রাদুভূতি হইয়াছিলেন। 
এবং অদ্যাপি এ সকল প্রন্দেশেই রামায়ণ ও চণ্ডীর গায়ক 
এবং ঙ্কীর্তনকারী অধিক দেখিতেপাওয়াযায়। অতএব 
দেখ, এক্ষণে আমরা ধাহাদিগকে “রেটো” লোক বলিয়া 
অবজ্ঞা করিয়াথাকি, তীাহারাই একসময়ে অসামান্য 


আদ্যকাল। ৩৭ 


রমিকতা ও সঙ্ধদয়তার আধার ছিলেন, তীঁহারা্ু আপন. 
আপন চিত্তক্ষেত্রে বাঙ্গালাকাব্যবৃক্ষের "বীজ প্রথমে 
বপন করিয়াছিলেন, তাহাদিগেরই নিকট বাস্ালাভাষা 
এত দূর খণী আছে এবং তীহাদিগ্রেই দোহাই দেও- 
যাতে অনেক দিনের সভ্য জাতি বলিয়া লোকের নিকট 
আমাদের মুখ উজ্জ্বল হইতেছে! । 

, এক্ষণে আদ্যকালে ভাষার কিরূপ অবস্থা ছিল, তদ্বিষয়ে 
অনুধাবন করিয়াদেখা আঁবশ্ক।. বিদ্যাপতির যে কয়ে- 
কটা গীত পূর্বে উদ্ধত হইয়াছে তাহাতে, ও নিষ্ন যে 
সখি কি পুজ্ছদি অনুভব মোয়। 
মোই পিরীত্তিঅনুরণগ বাখীনিতে তিলে তিলে নৃতন ছোঁয় | 

জনম অবধি হাঁম্‌ রূপ নিহারমু নয়ন না তিরপিত তেল | 
মোই মধুর বোল শ্রবগঞ্ধি শুননু রতিপথে পরস ন1 গেল || 
কত মধুযামিনী রভসে গৌঁশয়াইনু ন। বুঝিস্থ কৈছন কেল | 
ল"খ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখন্ু তবু হিয়! জুড়ন না গেল |" 
বত যত রসিক জন রমে অনুমগীম অনুভব কাছু ন| পেখ। 
বিদাপতি কহে প্রীণ জুড়াইতে লাখে না মিলিল এক | 

প্রাচীন পদাবলী | , 
এই গীতটা উদ্ধত হইল ইহাতে_এবং তৎপ্রণীত এই 
রূপ অপরাপর গীতে নয়নপাঁত রুরিলেই আপাততঃ বিল- 
ক্ষণ এই প্রতীতি জন্মিবে (এবং অনেকের তাহাই জন্মি 
য়াছে ) যে, এ সময়ে বাঙ্গালাভাষা হিন্দির সহিত অত্যন্ত 
মিশ্রিত ছিল-_অন্যথা বাঙ্গালাগীতে হাম্‌, কৈছন, মোয়, 


৮1 বাঙ্গাল৷ সাহিত্য । 


'সোই, এছে ইত্যাদি ভুরি ভরি হিন্দিশব্দ এবং হিন্দির 
ন্যায় বীক। বাঁকা ক্রিয়া কেন রহিল? কিন্তু এইরূপ 
সিদ্ধান্ত .করিবার পূর্বে ইহাও বিবেচনাকরিতেহইবে 
যে, বিদ্যাপতিরচিত গীতে , যেরূপ হিন্দিমিশ্রণ আছে, 
যদি এ সময়ের দেশভাষাই এরূপ হিন্দিমিশ্রিত হইত, 
তাহা। হইলে তৎকালে যাহ! কিছু রচিত হইয়াছে, ত- 
সমস্তেই এপ হিন্দিমিশ্রণ থাকিত-_কিন্তু বস্তুগত্যা তাহ! 
নহে। ' পূর্বে উক্ত হইয়াছে খে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস 
ইহারা *ভ্রমসাময়িক লোক । চণ্ীদাসের যে সকল গীত 
উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে এবং নিন্গে উদ্ধত 

তোমার প্রেমে বন্দী হইলাম শুন বিনোদ রয় | 

ভোমার্শবনে মৌর চিতে কিছুই না ভায় | 

শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি! 

ভরমে তোমার রূপ ধরণিতে লিখি ॥ 

' গুকজনমাঝে যদি থাকিয়ে বনিয় | 

পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া || 

পুলকে পুরয়ে অঙ্গ অথে ঝরে জল। 

তাছা নেসারিতে আমি হই যে বিকল | 

নিশি দিশি বন্ধু তোমায় পাঁসরিতে নারি | 

চশ্তীগানে কছে হিয়ায়ু রাখ স্থিরংকরি || (প, ক, ত, ৭৮৬) 
এই গীতে এবং এইরূপ সকল গীতেই হিন্দির তাগ প্রায় 
কিছুই দেখিতে পাওয়া বাইবে না। অতএব বিবেচনা 
কর মে, যদি এ সময়ের ভাষাই ওরূপ হিন্দিমিশ্রিত হইত, 
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তাহা হইলে সমসাময়িক ছুই কবির রচনা কখনও এরূপ , 
বিসদৃশ হইতে পারিত ন। | | 
দ্বিতীয়তঃ বিদ্যাপতিরও কোন কৌন গীতে ,হিন্দির 
হশ নাই-_চণীদাসেরও ২।১টী গীতে হিন্দির অংশ 
বিলক্ষণ আছে এবং ইহাদ্িগের শতাধিকবৎসরপরবর্তী 
গোবিন্দদাসপ্রভৃত্রি প্রায়সমস্ত গীতেই বিদ্যাপতির 
অপেক্ষাও অধিক হিন্দি আছে। নিম্বোদ্ধত গীত সকলে 
ইহা সপ্রমাণ হইবে , 
“রাই জাগ রাই জাগ শুকসারী বলে। 
কত নিদ্রা যাও কাল মাঁণিকের কোলে । 
রজনী প্রভাত হইল বলি যে তোমারে । 
অকণ কিরণ দেখি প্রাণ কীপে ডরে | 
সাঁরী বলে শুক তুমি গগনে উড়ি ডাক। 
নব জলধর আনি অৰকণেরে ঢাক || 
» শুক বলে শুন সাঁরী আমর! পশু পাখী । 
জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাথী || 
বিদ্যাপতি কছে চদ গেল নিজঠাঞ্ি। 
অৰণ কিরণ হবে উঠি ঘরে যাই” || (প, ক, ত, ৬৭১) 
ঈ*৯৯+৯ “তু একে রমণীশিরোমণি রসবতী কোন্‌ এছে জগমাহ |. 
তোছাঁরি সমুখে শ্যামসঞ্ঞে বিলসব কৈছন রস নিয়বাঁহ | 
এঁছন সহুচরীবচম্‌ শ্রবণ ধরি,সরমে ভরমে মুখ ফেরি | 
ঈযত হাঁসি মনে মান ভেয়ীগল উল্লসিত গ্হে দহ! ছেরি | 
*** দ্বিজ চণ্ডীদাস আবির জৌগীয়ত সকল সথীগণ সাথে "1১৪৮৮ 


একাঁহে পুন, গেরকিশোর | 
অবনতমীখে লিখত মহীমগ্ডল নয়নে গলয়ে ঘন লোর || 
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কনক বরণ তম ঝামর তেল জন জাগীরে মিদ নাহি ভায়। 
' যোই পদাশে পুন, তাঁক বদন ঘন, ছল ছল লোচনে চায় ॥ 
খেনে খেনে পঙ্গন পাঁণিতলে ধারই ছোড়ই দীঘ নিশাঁস || 
এন'চরিতে তাঁরল মব নর নারী, বঞ্চিত গৌবিন্দদাস”(এ ১৮৩৩) 
অতএব এম্থলে বিবেচনা 'করিতেইইবে যে, , এক 
সময়ের দুইজন কবির মধ্যে একের অধিকাংশ রচনাতেই 
হিন্দির অত্যন্ত মিশ্রণ কিন্তু কোন' কোন রচনাতে 
প্রায় কিছুই নাই এবং দ্বিতীয়ের সমস্ত রচনাতেই হিন্দি 
সংত্রব 'প্রায় কিছুই নাঁই কিন্ত কোন কোনটাতে বিলক্ষণ 
আছে, স্ুন্তধীং ইহাদারা এ সময়ের দেশভাষাই যে, এরূপ 
হিন্দিমিশ্রিত ছিল, এপ সিদ্ধান্তকর! সঙ্গত বলিয়! বোধ 
হয়না । 'তিবে উক্ত কবিদ্বয়ের ওরূপ বিসদৃশ রচন। 
কেন হইল ? 'তদ্বিষয়ের মীমাংস! করা বা করিতে চেষ্ট। 
করা আবশ্টক। আমরা দেখিতেছি যে, যেসকল রচনার 
উপর নির্ভর করিয়! এই বিচার করাযাইতেছে, তৎসমস্তই 
রাধা কৃষ্ণের লীলাবর্ণনবিষয়ক সংগীত। বোধহয় উক্তব্ূপ 
সংগীত প্রথমে বৃন্দীবনের সন্নিহিত স্থানে এবং ব্রজ- 
ভাষাতেই বিরচিত হ্ইয়াথাকিবে। বাঙ্গালাকবিগণ 
তাহা হইতেই এ প্রথা প্রথমে শিক্ষাকরেন এবং শিক্ষা 
করিয়া, ধাহাঁদিগের & ভাষা*নিতান্ত মধুর বলিয়৷ বোধহয়, 
ভাহারা এ মাধুর্য মুগ্ধ হইয়া, কিছু ছূর্ক্বোধ হইলেও এ 
ভাষার অনেক ক্রিয়। কারকাদি স্বদেশীয়তাষার সংগীত- 
মধ্যে বিনিবেশিত করিয়াছেন; কিন্তু কেহ কেহ ,আবার 
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মাধুরধ্যবোধমন্ত্েও কিছু দছুর্বেধাধ বলিয়া তদ্গ্রহণে তত. 
যত্ব করেন নাই। অতএব গীতমধ্যে ব্রজভীযার '্রবগ্রহণ 
এচ্ছিক হওয়াতে এবং প্রত্যেক লোকেরই রুচি 'বিভিন্- 
প্রকার হওয়াতে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনা ওরূপ 
বিদ্ৃশ হওয়! অসঙ্গত হয়না। পূর্কোদাহ্ৃত গীতাবলীতে 
যে সকল হিন্দিসম শব্দ দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল হিন্দিই নহে; 
উহার কতক খাটা প্রারুত ও কর্ক ব্রজভাষা_অথবা তাহা- 
দেরই কোনরূপ অপত্রংশ। দহসি, পারই, পুচ্ছসি; ধারই, 
হম্‌, দো, তূছ ইত্যাদি শত অবিকল প্রাকৃত এবং 
এঁছন, ধৈছন, তৈছন, কৈছন, হিয়া, ঈসা, বসা, তীদা, 
কীমা, কাছে, ইত্যাদি শব প্রাকৃতের অপত্রংশ । তত্িত্ 
যাকর, কতিহথ, মোতিম, তেল, রহই, চলুলহি, পন্থহি, 
গায়ত, পাওল, নখই, তহি, জানল, করল, ভাল, নিহারনু, 
রাখনু, কানু, না পেখ, তুহ্থ, জগমাহ, বিলসব, জোগায়ত, 
জনু, লিখত__ইত্যাদি পদ সকলের একটাও খাটা হিন্দি নহে; 
বোধহয় এগুলি ব্রজভাষ। হইবে। তবে এক্ষণকার কাহারও২ 
মতে হিন্দি ও ব্রজভাষ। একই-__অথব! ঘনিষ্ঠরূপে পরস্পর 
নিতান্তসম্পৃক্ত-হিন্ুস্থানী বা উর্দভাষ। তাহাহইতে 
্বত্ত্র। যদি এ মত্*গ্াহথ করাযায়, তাহাহইলে পূর্কো- 
লিখিত ব্রজভাষার শব্দ সকলকে হিন্দি বলিলেও আমাদের 
কোন আপত্তি নাই। ঘযাহাঁহউক ইহা দেখাযাইতেছে 
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যে, কৃঞ্চচরিতবর্ণনে ব্রজভাষামিশ্রিত রচনাই অনেকের 
অধিকতর প্রীতিকর হয়। বোধহয় ব্রজভাষার মাধূর্ধ্যই 
ইহার একমাত্র কারণ নহে, পবিভ্রতাবোধও কিছু কারণ 
হইতেপারে। যে সকল কৃষ্ণপরায়ণ, তক্তেরা পরম 
পবিভ্রবোধে ব্রজের মৃত্তিকাপর্য্যস্ত তক্ষণকরিয়াথাকেন, 
তাহাদিগের পক্ষে ব্রজের ভাষাকে ওরূপ সমাদরকরা 
অসম্ভব নহে। পূর্বে গৌবিন্দদাসের যে গীতটা উদ্ধত 
হইয়াছে, তাহাতে ব্রজভাঁষার শব্দ অনেক আছে। গোবিন- 
দাস টৈতৃস্ভের পরবর্তী লোক। তাঁহার সময়ে এবং তাঁহার 
পরেও জ্ঞানদাস, রাধামোহনদাস, কবিশেখর, রামানন্দ, 
প্রভৃতি মে কল কবিগণ সঙ্গীতরচনা করিয়াছেন, তীহাঁ 
দিগের রচলাতেও ব্রজভাষার কথা অনেক আঁছে-কিস্ত 
সেই সময়েই অথবা তাহারই সন্নিকটসময়ে চৈতন্যচরিতা- 
মুত, চৈতন্যভাগবত, জীরগোস্বামীর করচা প্রভৃতি, সঙ্গীত- 
ময় নছে এরূপ, যে সকল খ্রস্থ রচিত হইয়াছে, তাহাতে 
ত্রজভাষার ভাগ অতি অল্পই দেখা যায়। স্থতরাং ইহা এক 
প্রকার সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, বিদ্যাপতির সময়েও রর 
'বিষয়ক সঙ্গীতময় রচনাতে ব্রজভাষা বা হিন্দিয় সংস্র 

যেরূপ অধিক ছিল, তৎকালের সাধারধভাষাতে 
ছিলন!। যে সময়ের ভাষাতে ব্রজভাষার সংঅব কিছুমাত্র 
নাই, ইহা আমর! প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, নে সমযবেরও ২1১ 
জন কবি, যখন্‌ সাধ করিয়া ব্রজভাষামিশ্রিত গীত লিখিতে- 


আদ্যকাল। $৩ 


গিয়াছেন, তখন্‌ ওবিষয়ে আমাদের আর কিছুই বক্তব্য'' 
নাই। সে গীত এই_» 
“যতভ'নিরখত, অতন্থ'বরিখত, নয়ন অবিরত বরিখে» 
৬ মদনমোহন তর্কালগ্কার। 

« কাছে, সোই জীয়ত মরত কি বিধান? 

ব্রজকিশোর সোই; রা খেল ভাগই, ব্রজজন টুটায়ল পরাণ। ” 
্ শ্রীবস্কিমচজ্র । রর 

তবে এতাবতা এরূপ 'সিদ্ধান্ত' করাযাইতেছে না যে, 
আমরা যাহাকে আদ্যকালে বলিতেছি তখন্ ' যেরূপ 
বাঙ্গালা ছিল, এখনও অবিকল সেইরূপ বাঙ্গালাই আছে। 
তাহা কখনও হইতে পারে না। যেমন আকরোধিত 
অসংস্কত বস্তুর গাত্র নিরীক্ষণকরিলে তাহাতে তদাকরিক 
অন্যান্য দ্রব্যের সংযোগ লক্ষিত হয়, সেইরূপ আদ্য- 
কালের বাঙ্গালাতে তদাকরীভূত সংস্কত বা প্রারুতের 
অধিকসংঅআব লক্ষিতহইবে, তাহা যুক্তিসঙ্গতই বটে। 
এইজন্যই পুচ্ছসি দহসি, করই হসই, বোলে, ইত্যাদি 
সংস্কৃত বা প্রাকৃত ক্রিয়ার যোগ প্রাচীন বাঙ্গালায় অনেক' 
দেখাযায়। এ সকল ক্রিয়া বোধহয় ব্রজভাষার নহে। 

বাঙ্গালাভাষায় এক্ষণে যেরূপ শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ব্যব- 
হৃত হইতেছে, আমাদিগের অবলম্িত আদ্যকালের 
বাঙ্গালাতেও রজনীপ্রভাত, মুগমদ্সার, নবজলধর, বন্দী, 
ধ্রণী, গুরুজন, মধুযামিনী, পুলক ইত্যাদি দংস্কৃত শব্দ 
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'সকলই 'অধিকব্যবহ্ৃত হইত। কিন্তু এক্ষণকার হ্যায় 
সমাসঘটিত বড় বড় কথা ব্যবন্ৃত' হইত না। বিশেষণও 
এক্ষণকার ন্যায়ই তখনও প্রায় বিশেষ্যের পূর্বেই বিনি- 
বেশিত হইত। স্্ীলিঙ্গের ' বিশেষণ হইলে তাহাতে যে, 
্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন ঈ-আ৷ দিতেইহইবে, এরূপ কোন নিয়ম 
ছিলনা মধুরতা৷ ও শ্রুত্িকটুতার অনুরোধে রচয়িতার 
ইচ্ছামতই প্রদত্ত হইত। ফলতঃ তৎকালে বাঙ্গালার কোন 
ব্যাকরণ ছিলনা--স্তরাং রটয়িতাদিগকে ব্যাকরণের 
নিয়মে চলিতে হইত না । বাঙ্গাল সাক্ষাৎসন্বন্ধে প্রাকৃত 
হইতে উৎপন্ন হইলেও সংস্কত মহামাহাত্ম্যশীলী বলিয়া 
ক্রমশঃ উহারই অনুসরণ বাঙ্গালায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, স্কৃতরাং 
সংস্কতের বাঁক্যবিন্াসপ্রণালী যেরূপ, বাঙ্গালারচয়িতারা 
ক্রযেক্রমে সেইরূপই করিতে আরম্ত করিয়াছিলেন। 
অধিক,কি আদ্যকালের যে সকল গ্রন্থ আমরা সংগ্রহ 
করিতেপারিয়াছি--তাঁহাদের রচনার সহিত এক্ষণকার 
রচনার আত্যন্তিকী বিভিন্নতা লক্ষিত হয়না । তবে স্থল 
বিশেষে ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশৈষণ, কারক, বিতক্তি ও সর্ববনাম 
প্রভৃতিতে স্পইপ্রাচীনত। দেখাযায়, তাহা অবশ্য বলিতে 
হইবে। তাৎকালিকভাষায় প্রাকৃত হিন্দি বা ব্রজভাষা 
ততদূর মিশ্রিত না থাকুক কিন্তু অঙ্পমিশ্রিত ছিল, তাহা 
বেশ বোধহয়। তন্থিন্ন আর একটীকার্ষ্যে প্রাচীন ও 
আধুনিক বাঙ্গালায় আনেক বৈলক্ষণ্য দেখাবায়।--সংঘুক্ত 


আদাকাল। ৭৫ 


বর্ণের বিশ্লেষকরণরূপ বিপ্রকর্ষণকার্ধ্য আধুনিক্ূপদ্যেও'* 
অনেক.আছে,বটে, কিন্তু গ্রাচীনপদ্যে এ কার্যের অত্যন্ত 
আবিক্য অনুভূত হয়। সেই বিপ্রকর্ষণকার্ধ্য এইরূপ-_- 
মুর্তি-মুরতি, নির্মল নিরমল, নির্বাহ -নিরবাহ, ধর্ম 
ধরম, কর্ম-করম, প্রমান্পরমাঁণ, লক্ষ্মী-লছিমা, 
তম্ম-্তদম, প্রীন্তিপিরীতি, দর্শন্দরশন, তৃপ্ত- 
তিরপিত, স্পর্শ-পব্রস, ভ্রম-্ভরম, প্রসঙ্গ -পরদঙ্গ, 
দ্রবে-দরবয়ে, ব্যক্ত -বেঁকত ইত্যাদি। |] 
এস্থলে আর একটা বিষয়ের উল্লেখ করা আঁবষ্ঠক বোধ 
হইতেছে-_আদ্যকালে ষ কে লোকে অনেকস্থলে খ বলিয়া 
উচ্চারণকরিত,ষথা__পুরুষ --পুরুখ, খষভ -ধখভইত্যাদি। 
হিন্দিতে অদ্যাপি এইরূপ ব্যবহার আছে। 
ছন্দ-_আদ্যকালের যে সকল পদ্যরচনা! দেখাযায়, তাহাতে 
পয়ার“ও ত্রিপদী এই ছুইটামাত্র ছন্দ দৃষ্টহয়। :এক্ষণ- 
কার চলিত পয়ারের নিয়ম এই যে, উহার দুইটী সমান 
অংশ থাকে। তাহার প্রথম অংশটাকে পূর্বার্ধ ও শেষ- 
টাকে পরার্দ কহে। পূর্ববার্ধের উপান্তিম ও অন্তিম বর্ণ 
যাহা হইবে, পরার্দের এ এঁ বর্ণও অবিকল তাহাই হওয়া 
চাই। তত্ঠিন্ন প্রত্যেক অর্দেরই ৮ মও ১৪ শ অক্ষরে 
যতি-_অর্থাৎ বিরাম থাকা আবশ্যক । ত্রিপদীতেও ছুইটা 
অর্ধ থাঁকে, প্রত্যেক অর্দে বিংশতিটা করিয়া অক্ষর; 
উভয় অুর্দের শেষবর্ণে পয়ারের ন্যায় মিল, প্রত্যেক 
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' অর্োই মৃষ্ দ্বাদশ ও বিংশ অক্ষরে যতি এবং ৬ষ্ঠ ও ১২শ 
বর্ণে পয়ারের ন্যায় মিল। এই ত্রিপদীকে লঘুত্রিপদী 
কহে_এতস্িন্ অন্যবিধ ব্রিপদীও আছে। এই পয়ার 
ও ভ্রিপদীর শেষবর্ণে মিলন থাকাতে 'ইহাকে মিত্রাক্ষর 
ছন্দ কহে। ? 

এক্ষণে যেরূপ অক্ষরুগণনার নিয়মানুসারে বিশুদ্ধ 
পয়ার ও ত্রিপদী রচিত হইতেছে, আদ্যকবিরা সেরূপ 
নিয়মের বশবর্তী ছিলেন'না। পূর্বের উক্ত হইয়াছে ভীহা- 
দের পল্যসকল সঙ্গীতময়-_স্থৃতরাং সঙ্গীতের স্বরের অনু- 
রোধে, যেখানে আবশ্যকবোধ করিয়াছেন সেইখানেই,তাহারা 
যতি দিয়াছেন__তাহাতে কৌনস্থলে অক্ষর অনেক বাড়িয়া 
গিয়াছে, কোমস্থলে বা কমিয়াপড়িয়াছে। ততস্ভিম্ন তাহার! 
বর্ণের মিলনবিষয়েও তত সাবধান ছিলেন না। যে সকল 
বর্ণের উচ্চারণ কর্ণে প্রায় একবিধ বলিয়াই বোধহয়, তাহারা 
তাদৃশ বর্ণেরও অর্থাৎ বর্গের ১ম ও ২য় বর্ণের এবং ওয় 'ও 
৪র্ঘ বর্পের_ যথা কও খ এর, ত ও থ এর, গ ও ঘএর 
শ্রবং ব ও ভএয় মিল রাখিয়াগিয়াছেন। ফলতঃ তাহারা, 
ওবিষয়ের একপ্রকার সৃষ্টিকর্তা, তাহাদিগকে কাহারও 
শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতেহয় নহি, তীহাদদিগের স্্ট শৃক্থলাই 
মেরামত'করিয়া আমরা পরিতেছি। 

এক্ষণে দেখা আবশ্যক ঘে, তাহারা কি উপাদান ও কি: 
উপকরণ লইয়া সে শৃঙ্খলার স্থষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ পয়ার 


আদ্যকাল। ৪ ৭ 


ওত্রিপদীর মূল কি?--যখন্‌ বাঙ্গালাভাষারই আদিমুল সংস্কৃত, 
হইল, তখন তদঙ্গীভূত ছন্দের মূলও যে সুংস্কতই হইবে 
ইহাই বিলক্ষণ সম্ভব।  মংস্কতে অনুষটপ্ছন্দ, “যেরূপ 
সাধারণ, বাঙ্গালায় পয়ার সেইরূপ । স্কতরাং পয়ারকেই 
অনুষট,ভের স্থানীয় বলিয়া ঝোধহয়। কিন্তু ইহা যে, অনুষ্ট,গ্‌ 
হইতেই উপন্ন হইয়াছে, তাহা সহসা বলিতেপারাযাই- 
তেছে না। যেহেতু উভয়ের প্রকৃতি একরূপ নহে। 

প্রথমতঃ অনুষ্ট প্‌ চতুষ্পদ/ইহা দ্িপদ; অনুষ্টভে সমুদয়ে 
৩২ অক্ষর, ইহাতে ২৮; অনুষ্টতে বর্ণের গুরু*লঘুতার 
নিয়ম আছে, ইহাতে তাহার প্রায় কিছুই নাই-_শুনিতেও 
ছুই ছন্দ কর্ণে একবিধ বলিয়া কোনমতেই বোধহয়ন 
এইজন্য কেহ কেহ কহেন বাঙ্গালার বর্তমানগয়ার সংস্কৃত 
কোন ছন্দের অনুরূপ নহে, উহা! পারসীর বয়ে নামক 
ছন্দেরঅনুকারক | একটী বয়ে নিন্নতাগে উদ্ধত হইল 


করীম। ববখ্মায় বর্হালম। | 
কে হাস্তেম্‌ আসিরে কমন্দে হাঁওয়|॥ ( পন্দেনাম1) 
পারশীর শ্লোক বাঙ্গালাঅক্ষরে লিখিয়। ভাহার বর্ণ 


সঙ্াদিকরা যুক্তিসঙ্গত হয় না বটে, কিন্তু আমর! ইহা. 
অম্য অক্ষরে লিখিয় বিচার করিতে পারি না-স্থৃতরাং ইহ! 
বাঙ্গালাতেই লিখিয়া “বিচার করাযাইতেছে।-_দেখ, এই 
শ্লোক ত্রয়োদশাক্ষরে পরিমিত ; ইহার পূর্ববার্ে অষটাক্ষরের 
পর যতি আছে বটে, কিন্তু পরার্দে সপ্তাক্ষরের পর; 
পূর্ববার্ধের ঘতির পর ৫€টী অক্ষর এবং পরাদ্ধের যতির 
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.পর ৬্টা অক্ষর অবশিষ্ট থাকে, এবং কর্ণেও পয়ারের 
সহিত একন্নটনীত। বোধহয়না। ফলতঃ পয়ারের মহিত 
উহার কিঞ্ম্ান্র সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু তন্মাত্র দর্শ 
নেই এক বিজাতীয় তাঁধার ছন্দকে বাঙ্গালা পয়ারের 
ঘুল বলিতেযাওয়। অপেক্ষ। 'সংস্কৃতের যে ছন্দের সহিত 
উহার কতক সাদৃশ্য আছে, তাহাকেই উহার মূল বল! 
সঙ্গত হয়। সন্ভম নষ্ট করিয়া ঘারু তার অধমর্ণ হওয়! 
অপেক্গণ, যাহার নিকট স্ভ্রম রাখিবার প্রয়োজন নাই, তাদৃশ 
চিরন্তন, মুছাজনের খাদক বলিয়। লোকের নিকট পরিচয় 
দেওয়াই ভাল। আমরা দেখিতেছি__গীতগোবিন্দের 
স্থানে স্থানে যে কতকগুলি গীত আছে, তাহাদ্িগের সহিত 
পয়ারের কতর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। নিন্নভাগে কয়েকটী 
সেই গীত উদ্ধত হইল__ 

রাধিকা তব বিরছে কেশব 1-- 
সরস মস্থণমপি, মলয়জপন্কং | 'পশ্তি বিষমিব, বপুষি সশঙ্কং |; 
শ্বমিত পবনমন”পমপরিণীছং | মদন দহনমিব, বহতি সদাহং || 
দিশি দিশি কিরতি স,জলকণ জালং | নয়ন নলিনমিব, বিশীলিতনাঁলং॥ 
নয়নব্ষয়মপি, কিশলয়তপ্পং| শিণয়তি বিছিতহু,তীশবিকষ্পৎ |” 
হরিরিতি ছরিরিতি জপতি সকামং| “বিরহ বিহিত মর)ণেব নিকামং | 

এই সকল ছন্দোবদ্ধ “গীত অক্ষরগণনানুসারে রচিত 
নহে, মাত্রা * গণনানুদারে রচিত। ইহার প্রতি অর্ধে 
ূ * লঘুষ্থর একমাত্র গুকম্মর ছাতা । সংযুক্ত বর্ণের ূ্বন্থর 
এবং অনুস্বার ও বিসর্থবিশিষ স্বর গুক ভয় 
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ষোল মাত্রা, অধ্টমমাত্রার পর যতি এবং উভয় অর্দের. 
শেষবর্ণে মিল। ক্্ৃতরাং মাত্রার নিযমানুারে গণনায় 
কোন অদ্দধের অক্ষর স্থলবিশেষে বাড়িয়াযায়, স্থলবিশেষে 
কমিয়াপড়ে। সেইজন্যই অপরাপর পাদসকল পয়ারের তুল্য 
হইলেও "চিন্তিত ২য় ৮ম ও ১,ম পাদে কিকিৎ ব্যতিক্রম 
ঘটিয়াছে। যাহাহউক এক্ষণে ইহা বলাযাইতেপারে যে, 
উপরিউক্তবিধ গীতময় রত হইতৈই পয়ারের সৃষ্টি হইয়াছে। 
উচ্চারণস্বারেও এই বৃত্ব* এবং পূর্বলিখিত-- * 
কতিভ* মদম তমু, দহসি হামারি | হাম নত শঙ্কর হু বরু নারী | 
ইত্যাদি পূর্ববোদাহ্ৃত পদকল্পতরুর ৮৬৮ সঙ্থ্যক 'প্রাচীনপ- 
য়ার যেন এক বলিয়াই বোধহয় । 
ত্রিপদীও গীতগোবিন্দের নিন্গলিখিতপ্রকার নীত হইতে 
উদ্ভূত হইয়াছে, একথাও এক্ষণে বলা যাইতে পারে. 
পততি পতত্রে, বিচলতি পত্রে, শঙ্কিত ভবছুপয়াঁনং | 
বচয়তি শয়নং, সচকিতনয়নৎ, পশ্যতি তব পম্থানৎ ॥ 
মুখর মধীরং, তাজ মন্ত্রীর, রিপুমিব কেলি স্থুলোলৎ 1" 
চল সখি কুপ্টং) সতিমিরপুঞ্জীং, শ্ীলয় নীলনিচোলং | 
এই ৰৃত্তের প্রত্যেক অদ্ধে ২৮টা মাত্র। আছে,৮ম ১৬শ 
মাত্রায় যতি, ও মিল এবং উভয় অর্ধের শেষবর্ণেও মিল। 
ইহারও অনেক পঙ্ক্তি অক্ষরগণনানুসারেও ত্রিপদীর মহিত 
একরূপহয় এবং কর্ণেঞ উভয়েব্রই উচ্চারণ একরূপ বলিয়া 
বৌধহয় | অতএর এই সঙ্গীতমযৃত্তের অনুকরণেই যে, 
ত্রিপদীর. উৎপত্তি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বোধহয় সন্দেহ নাই। 
সম্ভব বিবেচন। করিতে গেলেও ইহাই প্রতীয়মান হয় । 
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.কারণ জয়দেব বাঙ্গালাদেশের বীরভূমপ্রদেশে প্রাছুভূতি 
হইয়াছিলেন--ভীহার গীতগোবিন্দ অতি কোমল, ললিত ও 
মধুরভাধায় বিরচিত--তজ্জম্াই লোকের মন বিলক্ষণ আব- 
জ্জিতহয়_-বিশেষতঃ উহা পরমারাধ্য রাধাকৃষ্ণের লীলা- 
বরণন-সংক্তান্ত সঙ্গীতময় হওয়ায় এবং উক্ত সঙ্গীতের অন্য- 
তমে “দেহি পদপল্লব মুদারং” এই অংশটা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক 
লিখিতহওয়ার প্রসিদ্ধি থাকায়, উক্তপ্রস্থ ভাগবতদিগের 
পরম শ্রদ্ধাম্পদ হইয়াছিল। স্ৃতরাং আদ্য কবিরা বাঙ্গা- 
লায় উত্তরূপ গীতবির্চনে প্রবৃত্ত হইয়া স্বদেশসন্ূত তাদৃশ 
শরদ্ধাম্পদ গ্রস্থকে আদর্শ করিয়! স্বকীয় গীতের ছন্দোরচন! 
করিবেন, ইহা যুক্তিবহিভূত নহে। কিন্তু এ কথা পূর্বেরেই 
বলাহইয়াছে* যে, আধুনিক পয়ার ত্রিপদীতে অক্ষরগণনার 
যেরূপ কদাকসি হইয়াছে--পূর্ষের তাহা ছিলনা । আদ্য 
কবিরা বৌধহয় প্রথমে মাত্রানুসারেই উক্তরূপ পদ্যের রচনা 
করিতে আঁরস্ত করিয়াছিলেন-কতিছ'" মদনতনু ইত্যাদি 
পদ্য মাত্রাগণনানুসারেও প্রায় ঠিকই হয়। কিন্তু বাঙ্গা- 
লাতে মাত্রাগণনার রীতি রক্ষাকর! তাদৃশ স্থবিধাজনক হয়না, 
দেখিয়া তদ্বিষয়ে তাহারা ক্রমশঃ শিথিলাদর হয়েন এবং 
স্থরের অনুরোধে আবশ্টাকমত বিরাম দিয়া যান। অক্ষর- 
গণনার. রীতি কালক্রমে আপনাআঁপনি হইয়া পড়িয়াছে। 
ভাহারা তদ্বিষযয়ের কোন নিয়মপদ্ধতি করিয়া যান নাই এবং 
তদনুসারে চলেনও নাই। 
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পিয়ার এই শব্দটা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ভাহা 
নিশ্চয়রূপে বলিতে পারাযায়না, কিন্তু বোধহয় 'পাদ”শবের 
অপত্রংশে পায়। বা পয়া শব্দ উৎপন্ন হয়_যথা সেপায়া, 
খাটের পায়! ইত্যাদি এবং এ পয়া হইতেই পয়ার শব্দ 
সঙ্কলিত হইয়াছে, অতএব পয়ার শব্দের অক্ষরার্থ পাদ- 
(চরণ ) বিশিষ্ট । ক্রমশঃ উহা! নির্দিষ্টরূপ ছন্দোবোধার্থ 
যোগরূঢ় হইয়া উঠিয়াছে। 

' পত্রিপদী” ইহা সংস্কতশব্দ। উহার প্রতি অদ্ধে 5 
স্থানে যতি, অথবা উহার ৩টী করিয়া পদ (চরণ ) থাকাতে 
উহ্বাকে ত্রিপদী কহে।; | 


পাস্ি১০ ৫০ 


তৃতীয় পরিচ্ছদ! 


মধ্যকীল | 
চৈতন্যদেবের উৎপত্ভিকাল হইতে আমর। মধ্যকাল 
গণনা করিয়াছি। চৈতন্যদেব ১৪০৭শকে (১৪৮৫ খুঃ অঃ) 
নবদ্বীপ প্রাদুকূতি হইয়া ১৪৫৫শকেক%চ (খৃঃ ১৫৩৩অনে ) 
ঈ শাকেচভু্দশশতেরবিবাজিযুকে শৌরোহরি ধররণিমগ্ডল আবিরাসীৎ 
তস্মিং শ্তুর্নবতিতাজি তদীয়লীলা গ্রন্থ মাবিরভবৎকতমসা বন্ত.1শ 
চৈতন্য চান্দ্রোদয় | 


চেদশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ! চৌঁদদশত পঞ্চারে হুইল! অন্তর্ধণন | 
চেতনা চরিতামৃত আদাখণ্ড । 
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লীলাচলে ( জগন্নাথক্ষেত্রে ) তিরোভূত হয়েন। মৃতবৎসা 
মাতার পুর .বলিয়! নারীগণ প্রথমে ইহাকে “নিমাই' 
এবং অত্যুজ্ছলগৌরকাস্তি বলিয়া কেহ২ “গৌরাঙ্গ বলিয়াও 
ডাকিত্ত। অন্পপ্রাশনের সময়ে ইহার নাষ 'বিশ্বস্তর" হয়; 
পরে পঞ্চবিংশ বৎসর বয়ঃকমকাঁলে বিষযবাসনাবিসর্জবন- 
পূর্বক সম্্যাসধর্শম অবলম্বন করিবার সময় শীকৃষ্ণচৈতন্য' 
এই তীহার নূতন নামকরণ" হইয়াছিল। ইনি অলৌকিক- 
বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন বলিয়া অতি অল্পকালমধ্যেই ব্যাকরণ সা- 
হিত্য অলঙ্কার পুরাণ ন্যায় স্মৃতি বেদান্ত প্রভৃতি নানাশান্তরে 
পরম গ্রাবীণ্ালাভ করেন, এবং বৃহনারূদীয় পুরাণলিখিত-. 
হরে নাম ছরে নাম হরে নামৈৰ কেবলং। 
কলে নাস্ত্েব নাস্ত্েব নাস্তেব গতি রন্যথা || 
এই থচন প্রধানত? অবলম্বন করিয়া কলিতে হরিনামোচ্চা- 
রণ, হরিনামসক্ষীর্ভন ও হরিভক্তি ভিন্ন জীবের পরিত্রাণ 
পাইবার উপায়ান্তর নাই, এই মত প্রচারকরির নিত্যানন্দ, 
অদ্বৈত, মাধব, হরিদাস, রূপ, সনাতন প্রভৃতি বহুসঙ্যক 
, স্বগণ ও স্বসহচর সমভিব্যাহারে মৃদঙ্গের সহিত তানলয়- 
বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে হরিন নামসন্কীর্ভনের প্রথা প্রবর্তিত 
করেন। তাহার লোকাতীত বূপলাকণ্য ও অসাধারণ বিদ্যা 
বুদ্যাদিসন্দর্শনে পুর্বহইতেই তাহাকে কৃষ্ণের অবতার ব- 
লিয়া। কতক লোকের বোধহইরাছিল। এক্ষণে আবারতীহার 
ধর্দরবিষয়ে নৃতনপ্রকার মতের উদ্ভাবন ও সঙ্কীর্ভন সমাযর 
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অকৃত্রিম পরমানন্দে মগ্রহইয়! নর্তন এবং হরিনামোচ্চারণ- 
মাত্রেই রোমাঞ্চ অঞ্রুপাতাদি সান্বিকভাবের াবির্ভাব 
অবলোকন করিয়! তাহাদিগের এ বোধ আরও, বদ্ধমূল 
হইয়াছিল। বিশেবতঃ তাহার উদ্ভাবিত ধর্ম ্ীমন্ভাগবত, 
ভগবদগীতাদি সাধারণের শ্রদ্ধাম্পদ 'গ্রস্থদকল হইতেই 
উদ্ধত বচনপরষ্পত্নদ্ধারা সপ্রমাণ করাহইত--উহার অনু- 
টানপ্রণালী প্রচলিত ধর্খোর অনুষ্ঠানপ্রণালী অপেক্ষা অনেক 
সহজ-_কিহিন্দু, কিমুসলমান কাহাকেও উহা! অবলম্বন 
করাইতে বাধা ছিলনা--এবং তিনি নিতান্ত ছুঃশীলের 
স্বশীলতাসম্পাদন, কুষ্টীর কুষ্ঠবিমোচন প্রভৃতি কতক- 
গুলি আশ্চর্য আশ্চধ্য কার্ধ্যসম্পাদন করিয়াছেন, এরূপ 
প্রবাদ দেশষধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, স্তর অচিরকাল- 
মধ্যেই তীহার শিষ্য অসঙ্ঘ হইয়া উঠিল। সন্যাস আশ্রম 
অবলন্নের পর তিনি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে বারাণসী, 
্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, জগন্নাথক্ষেত্র, সেতুবন্ধ 'প্রভৃতি 
নানাদেশ পর্যটন, এবং তভদ্দেশীয় পঞ্চিতদিগের সহিত 
বিচার করিয়া স্বমত সংস্থাপনকরেন। এ সময়ে শিষ্যগণ 
তাহাকে স্রীকুঞ্চের অবতার বলিয়া সর্ধত্র প্রচারকরিত, 
স্থতরাৎ তিনি যেখানে যেখুনে বাইতেন, সেইখানেই 
শিষ্যসগ্থ্যারুদ্ধি হইত | তাহার শিব্যগণের মধ্যে আনেকে 
মহামহোপাধ্যার় প্ডিত ছিলেন। তীহারাই বুন্দাবনের 
লুপ্ত তীর্থ সকলের প্নরুদ্ধার করেন এনং ভদীয় লীলাবর্ণন- 
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সংক্রান্ত বহুলগ্রন্থ রচনাকরেন। তীহাদিগের, মধ্যে এক 
রূপগোস্বামীই ১২১৩খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনাকরিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে ৯ খাঁনি উৎকুষ্ট নাটক, ১ খানি অলঙ্কার ও ১ খানি 
ব্যাকরণ আছে। তত্তিন্ন সনাতনগোম্বামী, জীবগোস্বামী, 
গোপালভট, কর্ণপূর' প্রভৃতি 'ভাহীর শিষ্য প্রশিষ্যদিগের 
বিরচিত বহুল গ্রন্থ বর্তমান আছে। ,ফলতঃ চৈতন্যের 
উৎপত্তি হইতে কিছুদিন, পধ্যন্ত সময়কে বাঙ্গালা- 
দেশের সৌভাগ্যের কাল বলিয়া গুণনাকরিতে হইবে। এ 
সময়ে গৌড়ের বাদসাহ হোসেন্সার স্থবিচারে প্রজালোক 
অনেক নিরুপদ্রব ছিল; এ সময়েই তর্ককেশরী রঘুনাথ 
শিরোমণি 'ছুর্বিগাহ-ধিষণা-শক্তিসহকারে ন্যায়শান্ত্রের নৃতন- 
রূপ পন্থা আবিফৃত করেন, এবং এ সময়েই স্মার্ভ 
রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাপাণ্ডিত্যসহকারে তৎকালপ্রচলিত 
ধরশাস্ত্রের ব্যবস্থাসকল বিপর্যস্ত করিয়াদিয়া অফ্টাবিংশতি- 
তত্বনামক অভিনবপ্রকার স্ম.তিসংগ্রহের প্রণয়নকরেন। 
অধিক কি বাঙ্গীলাদেশে সংস্কতশীস্ত্রের যাহা কিছু উন্নতি 
হইয়াছে, তাহা এ সময়েই হইয়াছে বা হইবার সূত্রপাত 
হইয়াছে, এ কথা অবশ্য বলাযাইতেপারে | 

বাঙ্গালাভাষার পক্ষে বলিতে গেল এ সময়কেই ইহার 
উৎপত্ভিকাল বলিলেও বেশি অপঙ্গত হয়না । আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি ঘে, পূর্ব্বোক্তরূপপদাবলীতিন্ন আদাকা- 
লের একখানিও গ্রন্থ দেখিতে পাওয়াষায়ন। | চৈতন্যের 
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সময় হইতেই বাঙ্গালার গ্রন্থরচন! আরব্ধ হয়। ইহাও এক... 
প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে যে, আদ্যকালের পণ্ডিতদিগের 
চিত্তভূমিতে যে কিছু নৃতনভাব অন্ক,রিত হইত, তাহাতীহারা 
পণ্ডিতসমাজেরই'প্রদর্শনার্থ সংস্কৃতক্ষেত্রে রোপণ করিতেন 
__জনসাধারণকে দেখাইবার' প্রয়োজনবোধ করিতেন না। 
কিন্তু চৈতন্যশিষ্যদিগের সেরূপ ভাব ছিল না । তাহাদিগের 
ধর্ম আপামর সাধারণসকলেরই আশ্রয়ণীয়; অতএব তীহারা 
ৃ্ঠীয় মিসনরিদিগের ন্যায় ততপ্রচাার্থ দেশ বিদেশে ভ্রমণ 
করিয়! সর্বববিধ লোকের চিত্তাকর্ষণের চেষ্টা" 'করিয়া- 
ছিলেন; স্ত্তরাং তীহারা স্বাবলম্িত ধর্মপ্রণালীসকল 
কেবল পণ্ডিতজনগম্য সংস্কতে নিবদ্ধ না করিয়া সাধারণের 
বোধার্থ চলিতভাষা বাঙ্গালায় গ্রস্থাকারে লিখিতে আর্ত 
করিয়াছিলেন। অতএব এ সময়কে বাঙ্গালাগ্রন্থপ্রণয়নের 
আদিকীল বল অসঙ্গত হয় না। তীহাদিগের এসকল 
গ্রন্থকেই আদর্শ করিয়া কৃত্তিবাম কবিকম্কণ প্রভৃতি কবি- 
গণ লেখনীচাঁলন! করিয়াছিলেন। অতএব দরেখাযাই- 
তেছে যে, বৈষ্ণবসম্প্রদায় হইতেই বাঙ্গালাকাব্যের, 
উৎপত্তি ও উন্নতি হইয়াছে । শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
পরস্পরবিবাঁদসংক্রান্ত* যে সকল গল্প আঁছে, তাহাতে 
বীরধন্মী শাক্তদিগের জয় ও পশুবৎ নিরীহম্বভাব বৈষ্ণব- 
দিগের পরাজয়ের কথাই বর্ণিত হয়, তচ্ছবণে শাজ্েরো 
সহাস্তমুখ ও বৈষ্ণবেরা জ্লানকান্তি হইয়াখাকেন। কিন্ত 
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-* কাহাদের হইতে বাঙ্গালাকাব্যের জন্মলাভ হইয়াছে? 
কাহার বিবসন! মাতৃভাষাকে বসুনভূষণাদি দ্বারা সাজাই- 
বার প্রথম চেষ্টা করিয়াছে? এবিষয়ে ইতিহাস কাহা- 
দের নাম চিরকাল , গৌরবে স্মর্ণ করিঘে? ইত্যাদিরূপ 
বিচার ও বিবাদ উপস্থিত হইলে বৈষ্ঞবসম্প্রদায়ের নিকট 
শাক্তদিগের মুখ অবশ্য মলিন ও অকনত হইয়া পড়িবে 
সন্দেহ নাই। |] 

যাঁহাহউক উক্ত সম্প্রদায়ের নধ্যে কোন্‌ মহাত্মা! বাঙ্গালা- 
ভাষায়" গ্রথমে লেখনীচালনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা 
দেখা আবশ্বক। অনেকে জীবগোষ্বামীর করচাকেই বাঙ্গা- 
লার আদদিগ্রস্থ বলিয়া! উল্লেখ করিয়াথাকেন | চৈতন্যা- 
চরিতাম্বতকা'র জীবগোষামীকে রূপ-সনাতনের ভ্রাতুঙ্ুত্ 
বলিয়৷ লিখিয়াছেন। কিন্তু ভক্তমালনামক গ্রস্থে বর্ণিত 
আছে, যে, জীব মানকরনিবাসী এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ 
ছিলেন। তিনি ধনাকাক্ষায় বহুকাল ব্যাপিয়া বারাণসীতে 
মহাদেবের আরাধনা করিলে পর, মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া 
“তাহাকে আদেশকরেন যে, তুমি বৃন্দাবনবাসী সনাতন 
গোষামীর নিকট গমন করিলে তিনি তোমাকে অভিমত 
ধনদান' করিবেন । তদনুলারে তিমি বৃন্দাবন যাত্রী করি- 
লেন। এ সময়ে গড়ের বাদসাহ হোসেন্সার দুই মুসল- 

£ মুন মন্ত্রী চৈতন্যের নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়! রূপ ও 
সনাতন নামগ্রহ্ণপূর্ববক সন্ম্যাসীবেশে রূন্দাবনে তপস্যা 
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করিতেছিলেন। একদা সনাতন যমুনায় স্লান করিতে 
বাইবার সময়ে পথিমধ্যে একটা স্পর্শমনি (পরেশপাথর ) 
দেখিতেপাইলেন, কিন্তু নিজের নিষ্প.হতাবশত?* তাহা 


" কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করিবার উদ্দেশে একখানি 


খাপ্রা' চাপাদিয়া রাখিয়া ন্নান করিয়া আলিলেন। এমত 
সময়ে জীব তাহার নিকট উপস্থিত হইয়! শঙ্করের আদেশ 
জানাইলে পর, লনাতন, প্রথমতঃ বিশ্মিত হইয়া! কহিলেন, 
আমি' সন্ন্যাসী, তোমাকে দিবার জন্য ধন কোথা পাঁইব ? 
অনস্তর স্পর্শমণির কথা সহসা স্মরণ হওয়াতে তীহাঢুক সঙ্গে 
লইয়া সেই স্থানের খাপ্রার মধ্যহইতে মণি বাহির করিয়া 


| লইতে কহিলেন। ত্রান্মণ প্রথমে তাহা না পাইয়া জিয়া 


। 
। 


দিবার জন্ত সনাতনকে কহিলেন। সনাতন উত্তর করিলেন, 
আমি স্বান করিয়াছি, এখন্‌ উহা স্পর্শকরিব না; 'তুমি 
পুনর্বার' অন্বেষণ কর। তাহা করাতে মণিপ্রাপ্ত হইয়া 
জীব, পরমানন্দে বিদায় লইয়া চলিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে 
তাহার মনে হইল যে, আমি কি নীচাশয়! কি মুঢ়! আমি 
যে বস্তু পাইবার উদ্দেশে এতকাল কঠোর তপস্যা করিলাম, 
এব্যক্তি সেই বস্ত্র সবহান্তে পাইয়া অনায়াসে পরিত্যাগ 
করিল! নিজের তাহ”রাখিবার, ইচ্ছা করা দূরে থাকুক, 
স্বণাকরিয়া স্পর্শও করিল না! এইরূপ চিত্ত! করিয়! তিনি 
পথহইতে ফিরিয়া আদিলেন এবং সনাতনের চরণে নিপ- 
তিত হইয়া, তিনি যে ধন পাইয়া এ ধনকে তুচ্ছজ্ঞান করি- 


। 
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. ঘাছেন, সেই ধন পাইবার জন্য সাতিশয় ব্যগ্রতাপ্রদর্শন 
করিতে লাগিলেন। মনাতন, ্রাহ্মণকে লোভনিমুক্তি বোধ 
না কযিয়া প্রথমে দিতে স্বীকার করিলেন না। পরে ব্রাহ্মণ 

ই হস্তগত স্পর্শমণি (যাহার স্পর্শে সকল ধাতুই স্বর্ণ হয়) 
রা জলে নিক্ষেপ করিয়া'আপনার নিম্পহতা প্রদর্শন 
করিলে পর, সনাতন তাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া 
গরম ভাগবত করিয়! তুলিলেন। . অনন্তর জীবগো্বামী 
কুষ্ণবিষয়ক শান সংস্কতৃপ্রস্থ রচনাকরেন | কিন্তু চৈতন্য- 
চরিতাম্নতকার তাহার যে সকল গ্রন্থের নাম করিয়াছেন, 
তম্মধ্যে ভাহার বাঙ্গলী করচাঁর নামোল্লেখ করেন নাই। 
আমরাও নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও জীবগো- 
ঘবামীর করচ। প্রাপ্তহই নাই। বোধহয় তাহা বিরলপ্রচার 
হইয়াছে। তাহার বংশীয়েরা এক্ষণে কাঠ্রা মাড়গ্গায় বসতি 
করেন, তাহাদের বাটীতে উহ! আছে কিনা, বলিতে পারা 
যায় না। আমাদের কোন বন্ধু 'জীবগোষামীর করচা, ব- 
লিয়! যে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা 

অতি অকিঞ্কিংকর। এমনকি, মমালোচনাঁর যোগ্য বলিয়াই 
বোধহয় না| তবে অনেকে জীবগোষ্বামীর করচাকেই বা- 
ঙ্ালার প্রথম রচন! বলিয়! উল্লেখকরিয়াছেন, এই জন্যই 
আমরা সংক্ষেপে তাহার বিবরণ লিখিতে প্রৰৃত্ড হইলাম । 
এই পুস্তকখানি অকিক্ষুদ্র; ইহাতে রূপ, বৃন্দাবনে গমন 
করিলে পর কিরূপে মনাতন স্বগ্রভূ হোসেন্সার কারাগার 
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হইতে পলায়ন করেন তাহা, এবং বারাণসীতে গৌরাঙ্গের .. 
মহিত তাহার সাক্ষাৎকার, বূন্দাবনে রূপের .সৃহিত মিলন, 
ছুইভ্রাতার গোবর্ধনদর্শন__তথায় নিত্যবস্ত-বিষয়ুক কথো- 
পকথন--এবং ললিতা , বিশাখা রূপম্জরী চম্পকলতা 
প্রভৃতি কৃষ্ণসহচরীদিগের বয়োনিরূপণাঁদি অতি সামান্য 
সামান্য বিষয় বর্ণিত আছে। সে বর্ণনায গ্রস্থকারের কিছু- 
মাত্র পাণ্ডিত্যপ্রকাশ, নাই। তবে রচনা! কিছু প্রাচীন ব- 
লিয়৷ বোধহয় বটে। বিবিধার্থসংগ্রহলেখকের মতান্ুমারে 
উক্ত করচা চৈতন্যের অন্তহিত হইবার প্রায় স্ক্কালেই 
রচিত হুইয়াছে। 

জীবগোষ্বামীর করচার পরই বোধহয় বৃন্দাবনদাস- 
বিরচিত চৈতন্যভাগবত বা চৈতন্যমঙ্গল লিখি হয়| ইহা 
ভিমও বৈষ্ঞবসম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেকগুলি গ্রন্থ 
বিদ্যমান আছে, সে সমুদয়ের সমালোচনাকরা তত আব- 
শ্যক বোধহয় না। আমর! প্রধানতঃ কেবল চৈতন্যভাগবত 
ও চৈতন্বাচরি তাম়ুতেরই সমালোচনা করিয়। নিবৃত্ত হইব । 

চৈতন্াভীগবত বা চৈতন্যমঙ্গল | 
এই গ্রন্থ পরমভাগবত বৃন্দাবনদাসকর্তৃক বিরচিত | 


বৃন্দীবন নবদ্বীপবাদী ছিলেন। * তিনি গ্রন্থঘধ্য সামান্যা- 
কারে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন যথা 


সর্বশেষ ভূতাভাঁন বৃন্দাবন দস | অবশেষ পাত্র নারীয়ণীগভজাত |ম)খ,৫৭ 
চৈতনাচরিলাগতকার কদদাসকক্রাজ বুন্দারনকচি ত টচত 


1৬০! বাঙ্গাল৷ সাহিত্য । 


. ন্যমঙ্গলের বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন, এরং উহাকেই 
প্রধানতঃ অবলন্ব করিয়া তাহার চরিতাস্থত লিখিত হই- 
য়াছে, ইহা অনেকস্থলে স্বীকার করিয়াছেন । তত্তিন্ন তিনি 
বৃন্দাবনদাঁসের পরিচয়প্রদানে যাহ! লিখিয়াছ্ছেন, তদ্দারা 
এই জানাযায় যে, চৈতন্যের 'সহচর ও শিষ্য কুমারহষ্টবামী 
শ্রীনিবাসপঞ্ডিতের নাঁরায়ণীনাঙ্গী এক কন্যা ছিলেন। 
পণ্ডিত, বোধহয় কোনকাধ্যবশতঃ ,নবদ্বীপেই অবস্থিতি 
করিতেন। তাহার গৃহে চৈতন্যদেবের কীর্ভন এবং তোজন 
হুইলে,প্র, নারায়ণী তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজনকরিয়া চতু- 
বর্ষ বয়ঃক্রমকালেও কৃষ্ণপ্রেমে মগ্না হওয়াতে চৈতন্যের 
বড় স্নেহাস্পদ হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনদান এ নারায়ণীর 
গর্তজাত। (এই বিবরণ দ্বার ইহা৷ এক প্রকার স্থির হই- 
তেছে যে, বৃন্দাবনদাস চৈতন্যের জীবনকালে জন্মগ্রহণ 
করিয়া থাকিবেন, কিন্তু চৈতন্যের তিরোধানের পর গ্রস্থাদি 
রচনাকরিয়াছেন। কারণ চৈতন্যের সন্যাসাবলম্বনের 
সময়ে অর্থাৎ যখন্‌ তীহাঁর বয়স ২৪। ২৫ বৎসর তখন্‌, 
নারায়ণী ৪ বৎসরের ছিলেন-__তৎপরে ১২ বৎসরের মধ্যে 
তাহার সন্তান হওয়া এবং বৃন্দাবনকেই প্রথম পুত্র বলিয়া, 
ধরিয়ালইলেও চৈতন্যের ,অন্তর্ধানসুময়ে বৃন্দাবনের বয় 
ক্রম ১২ বৎসরের অধিক হয়না। তৎকালে গ্রস্থরচন। 
সম্ভব নহে। অতএব চৈতন্যতিরোধানের ১৫ । ১৬ রু- 
সর পরে অর্থাৎ অনুমান ১৪৭৭ শ্বকে (ক ঃ১৫৪৮ অন্দে) 

' বৃন্দাবনের গ্রন্থ চৈতন্যমঙ্গল রচিত হইয়! থাকিবে 1 
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যাহাহউরু, চরিতায়ৃতকার বৃন্দাবনরচিত চৈতন্যমঙ্গ-. 
লের ভুরি ভূরি প্রশংসা ও ভূয়োতুয়ঃনামোলেখ করিয়াছেন, 
কিন্তু চৈতন্যতাগবতের বিষয়ে কোনম্থলে কিছুমার্্ উল্লেখ 
করেন নাই-কিস্ত আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানি- 
লাম' যে, বুন্দাবনদামবিরটিত চৈতন্যমঙ্গললামে কোন 
গ্রন্থ বিদ্যমান নাই.-লোচনদাসবিরচিত এক চৈতন্যমঙ্গল 
আছে। বৃন্দাবনৈর চৈতন্য ভাঁগবতভিন্ন আর কোন গ্রন্থ 
নাই এবং চরিতামৃতকার' যে যে.বিষয়ের সবিস্তার বর্ণন 
জানিবার জন্য চৈতন্যমঙ্গলের উপর বরাত দিয়াছেন, তাহ! 
চৈতন্যভাগবতেই বর্ণিত আছে--অতএব আমাঁদের বৌধ- 
হয় চরিতামত্বকারোল্লিখিত চৈতন্যমঙ্গল চৈতঠ্যভাগবত 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। তরে যে নামে এ গ্রন্থ এক্ষণে 
প্রসিদ্ধ, তাহ! ত্যাগকরিয়া চরিতাম্বতকার কিজন্য অ- 
পর নাঁম দ্বারা উহার উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমা- 
দের এই অনুমান হয় বে, গ্রস্থকার নিজমুখে কোন স্থলে 
এ গ্রন্থের কোন নামকরণ করেন নাই, কেবল মুদ্রিত পুস্ত- 
কের নির্দেশপত্রে যুদ্রাকারেরা “ চৈতন্য ভাগবত ” বলিয়া, 
নাম নির্দেশ করিয়াছেন, এবং আদিখণ্ডের শেষে “ ইতি 
শ্রীচৈতন্যতাগবতে আদিখণ্ মম্পুর্ণম্‌” এইমাত্র উল্লেখ 
আছে। অতএব এমনও হইতে পারে যে, পূর্বের এ গ্রন্থকে 
কেহ চৈতন্যভাগবত কেহবা! চৈতন্যমঙ্গল কহিত-_কাঁল- 
ক্রমে দ্বিতীয় নাম বিলুপ্ত হইয়া প্রথম নামটাই রহিয়। 


( টে 
টু * বাঙ্গালা সাহিত্য 


গিয়াছে। চরিতাম়ৃতকার মুদ্রিত পুস্তক পান নাই। তিনি 
যে হস্তলিখিত, পুস্তক পাইয়াছিলেন, তাহাতে আদিখণ্ডের 
শেষস্থ গ্চতন্য ভাগবত" এরূপ নামোল্লেখ ছিলকি না, তাহাও 
সন্দেহস্থল। অতএব ভীহার এ নাম 'নির্দেশ না করা 
অসঙ্গত বোধহয়না | তন্ন তিনি এ গ্রন্থের শেষ খণ্ডের 
দুই স্থানে “ চৈতন্যমঙ্গল” এই নাম দেখিয়াছিলেন যথা-_ 
তবে ছুই প্রতু স্থির হই এক স্থানে! বসিলেন চৈতনামঙ্গল সন্কীর্ভনে।৬অ, 
নাচেনঅদ্বৈতমিংহ আনন্দেবিহ্বল। চতুর্দিকে গীয়সভে চৈতন্যমঙ্গল।গঅ, 
অতএব এই দেখিয়াই' হউক" অথবা কোনরূপ ভ্রমবশ- 
তই হউক এই গ্রন্থের নাম চরিতামৃতকারের “চৈতন্য- 
মঙ্গল? বলিয়াই বোধহইয়াছিল; নচেৎ বৃন্দাবনদাসরচিত 
চৈতন্যমঙ্গল ও চৈতন্যভাগবত পুথক্‌ গ্রন্থ নহে। যাহা 
হউক আমরী চৈতন্যভাগবতনামেই ইহার সমাঁলোচনে 
প্ররৃভ হইলাম। চৈতন্যভাগবত কিছু বৃহৎ পুস্তক! ইহা 
আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই তিন খণ্ডে বিতক্ত। আঁদিখণ্ডে 
চৈতন্যের উৎপত্তি, বাল্যলীলা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, বিবাহ ও 
গয়াভূমিতে গমন পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে-_মধ্যখণ্ডে চিত্তের 
,ভীবান্তর, অলৌকিক কৃষ্ণপ্রেমাবেশ, নিত্যানন্দ অদ্বৈত 
শ্রীনিবাস হরিদাসপ্রভৃতি ভক্তগণের সহিত সম্মিলন, সঙ্কী- 
তন,তক্তদিগের নিকট ধীষ্ধ্য প্রকাশ, পাতকীদিগের উদ্ধার- 
করণ প্রভৃতি বহুবিধ লোৌকাতিগ কার্য্ের সবিস্তার বর্ণনা 
আছে। অস্ত্য ব! শেষ খণ্ডে সংমারে বীতরাগ হইয়া! কাটোয়। 
(কণ্টক নগর) স্থিত কেশবভারতীর নিকট সন্স্যাস বর্মাবলম্মবন, 
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শিরোধুগ্ন, 'ভ্রীকৃষ্ণচৈতন্য” নামগ্রহণ, লীলাচলে গমন, 
গৌড় দেশে পুনরাগমন, সর্বত্র সঙ্কীর্তন প্রচার, শিষ্যসঙ্থ্যা- 

বৃদ্ধিও পরিশেষে লীলাচলে গিয়। পুনরবন্থান প্রভৃতি 
অনেক বিষয় লিখিত আছে। কিন্তু কোন স্থানে চৈতন্যের 
ৃত্যু'বর্ণিতি হয়নাই-__বৌধহয়' ভাগবত্তের! তাহা উল্লেখ ক- 
রিতে ইচ্ছা॥করেন মা! বলিয়া! সে অংশ ত্যাগকরা হইয়াছে। 
. শ্রস্থকার সংস্কতজ্ঞ ছিলেন৷ পুরাণাদি অনেক গ্রন্থ 
হইতে অনেক বচন মধ্যে মধ্যে উদ্ধ'ত করিয়া দিয়াছেন। 
তিনি বড় গোঁড়া বৈরাগী ছিলেন। নবদ্ধীপের  ভটাচার্্য 
মহাশয়ের! চৈতন্যকে অবতার বলিয়া মানিতেন না, এজন্য 
তিনি যেখানে যো পাইয়াছেন, সেইখানেই তীহাদিগের 
প্রতি কটুক্তি করিয়াছেন। সময়ে সময়ে 'তিনি ক্রোধে 


অধীর হইয়া ' 
*.. এত পরিস্থারেও যে পাপী নিন্দা করে| 
তবে নাঁথি মার তার শিরের উপরে | 


ইত্যাদিরূপে সাধুজনবিগর্হিত প্রণালী অবলম্বন করিয়াও 
গালি দিতে ক্রটি করেন নাই। এমন কি বোধহয় তীহার 
হস্তে যদি কোন রাজশক্তি থাকিত, তাহাহইলে তিনি এক 
দিনেই চৈতন্যোপাসক ভিন্ন কললোকেরই প্রাণসংহার 
করিতেন। তিনি নিজে ফেব্রু উদ্ধত ছিলেন, বর্ণিত 
নায়ককেও মময়ে সময়ে সেইরূপ উদ্ধত করিয়া তুলিয়া- 
ছেন। তিনি যখন্‌ গৌরাঙ্গকে সন্কীর্ভনের প্রতিষেধকারী 
নবদ্বীপন্ছ কাঁজীর ভবনে উপস্থিত করিয়াছেন, তখন্‌ গৌ 


বাঙ্গাল। সাহিত্য 


'াঙ্গ শিষ্যসমভিব্যাহারে কাজীর বাঁগানবাগিচা নট করিয়া 
ঘর দ্বার ভাঙ্বিয়া নস্তানাবুদ করিয়া, পরিশেষে লক্কাকাণ্ডের 
ন্যায় কাজীর গৃহে অগ্নি দিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। 
কিন্তু আমরা চৈতন্যকে ওরূপ উদ্ধত বলিয়া জানিতাঁম 
না। ধর্মসংস্থাপক দরিজ্রত্াঙ্গণের পক্ষে ওরূপ হওয়া 
উচিত বোধহয়না। চৈতন্যচরিতামৃতকার অমন স্থলেও 
গৌরাঙ্গকে তত উদ্ধত বর্ণন 'করেন নাই। 
ধাহাহউক, বৃন্দাব্নদাসের' পাত্ডিত্য ও কবিত্ব মন্দ 
ছিলন । তিনি যে স্থলে যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা রেশ 
পরিষ্ষারও বিশদ হইয়াছে, পাঠমাত্ত আমুল, বৃতান্ত স্প্ট- 
রূপে হ্ৃদগ্বঙ্গঙ্ন হয়। তন্তিন.. তিনি হাস্য করুণ প্রত্থৃতি 
রসের বিলক্ষণ উদ্দীপন করিয়াছেন? কাজীর অনুচরেরা 
কীর্তন, মুচ্ছ? ও ক্রন্দনের কারণানুসন্ধানে প্রবৃন্ভ' হইয়া 
যেরূপ কথোপকথন করিয়াছে, তাহাতে বিলক্ষণ পয়িহাস- 
রসিকতা আছে এবং গৃহহইতে বহিগমনকালে শচীসমীপে 
গৌরাঙ্গের বিদায়গ্রহণঅবসরে করুণ-রসের-সুন্দর উদ্দীপ্তি 
হইয়াছে। পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ উহার কিয়দংশ নিল্প- 
ভাগে উদ্ধৃত করিলাম ।__-__-- 
কাজির আদেশে তাঁর অনুচরু ধায়| সমৃদ্ধি দেখি আপনার শাস্ত্র 
থীয়॥ রড় দিয়া কীজীরে কহিল ঝাঁট শ্িয়া। কি কর চলহ ঝাঁট 
যাই পলাইয়া ॥ যে সকল নাগরিয়া মারিল আমরা । আজি কাঁজি 


মার বলি আইসে তাঁছীর1|| এক যে হুঙ্কার করে নিমাই আচার্য্য । 
সেই সে হিন্দুর ভুত ভীহারই সে কার্স্য || কেহ বলে বামন। এতেক 
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কান্দে কেন | বামনার ছুই চক্ষে নদী বহে যেন || কেহ বলে বামন , 
আছাড় ঘত খায়। সেই ছুঃখে কান্দে ছেন সমুঝি দদার || কেহ 
বলে বামনা দেখিলে লাগে ভয়। খিলিতে আইনে 'যেন দেখি কল্প 
হয়| ম, থ, ২৩অ,। 

প্রভুর অন্ন্যাব শুনি শচী জগন্নীত1| ছেন ছুঃখ জন্মিল ন| জানে 
আছে ,কৌথা॥ সুচ্ছিতি হইয়া! ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে | নিরবধি 
ধারা পড়ে নাপাঁরে রাখিতে ॥ 'বসিয়াছে মহাপ্রভু কমললোচন | 
কহিতে লাগিল শচী ঝুরিয় ক্রন্দন || না! যাইহ ভারে বাঁপ মায়েরে 
ছাঁড়িয়া। পাঁপিনী আছে যে সবে তোর মুখ দেখিয়1॥॥ কমল 
নয়ন তোমার শ্রীচন্দ্র বদন । অধর সমর কুন্দ মুকুতা দশন | 
অমিয়! বরিষে যেন সুন্দর বচম| কেমনে বাচিব না দেখি শীজেজ্র 
গমন ॥| অদ্বৈত শ্রীবাসাদি তোমার অনুচর। নিত্যানন্দ, আছে 
তোর প্রাণের দোসর | পরম বান্ধব গীদাধর আদি সঙ্গে ।* থৃহেরহি 
মঙ্কীর্তন কর তুমি রঙ্গে || ধর্ম বুধাইতে বাপ তোর অবতার | জননী 
ছাড়িব! কোনধর্মথ বা বিচার || তুমি ধর্থময় যদি জননী ছাড়িবা | কে- 
যতে জগতে তুমি ধর্ম বুঝাইবা ॥ প্রেম শোকে কহে শচী শুনে বিশ্ব- 
ভর) ্রেমেতে রোধিত কন! করে উত্তর (এ রব অ,) 

গ্ন্থকারের ভাবগ্রাহিতারও কিঞ্চিৎ পরিচর প্রদান 

কর। আবশ্যক, তম্িমিত্ত নিম্নভাগটা উদ্ধৃত হইল-- 

পক্ষী যেমন আকাশের অন্ত নাহি পায় । যত শক্তি থাকে তত 
দূর উড়ি যায় || এই মত চৈতন্য কথার আন্ত নাই যার যত শক্তি 
অবে তত তত গাই || (এ) 

চৈতন্যতাগবতের ভাষা খুবমিষ্ট নাহউক, বিশদ বটে।, 

্রন্থকারের অভিপ্রান্ন তাষাদ্বারা সর্বত্রই ব্যক্ত হইয়াছে । 
তবে প্রাচীনকালের ভাষা, এ জন্য ইহাতে কতক থুব 
সংস্কৃত,কতক প্রাকৃত, এবং কতক নিতাস্ত অপভ্রংশ শব্দও 
দেখিতেপাওয়াধায়। ক্রিয়াপদও স্থানে স্থানে সেকেলে 


গোঁছের আছে। উদাহরণস্বরূপ এপ কয়েকটী শব্দ ও 
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ক্রিরার উল্লেখ করাযাইতেছে, (সংস্কৃত) কথংকথমপি, 
বাকৌবাক্য, সাঙ্গোপাক্গ, কাষায়; (প্রাকৃত) পু চন্দ, 
তান, ফহি; ( অপত্রংশ ) তছু, মুঞ্ি, বৈছে, কথি; (ক্রিয়া) 
কদখবে, বোলে, করিঘু, নখিতে ইত্যাদি। 
এইগ্রস্থ সযুদয়ই পারে গ্রথিত, কেবল করেকটা 
শীতস্থলে ত্রিপদী আছে। ইহার সুময়ে মিত্রাক্ষরতা ও 
মিতাক্ষরতার নিয়ম সম্যক অনুস্থত হয়নাই_ নামস্থান; 
অবাক্য-অবাস্থ; প্রভাব - অনুরাগ; বোগ ললোত, দুপ্ধ- 
বুদ; রাস-জাত; নহে-লয়ে ইত্যাদি শব্দ মকলও মিত্রা 
কষরস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু এই কবির পরবর্তী কবি- 
দ্িগেরও রচনায় মিতাক্ষরতার যেরূপ ব্যতিক্রম লক্ষিত 
হয়, ইহার রিছু নৈসর্গিকী-শক্তি ছিল বলিয়া, ইহার রচনায় 
সেরূপ ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়না। পূর্ব্বোদাহৃত সন্দভ 
মধ্যেই ইহার প্রমাণ লক্ষিত হইবে । & 
চৈতন্যভাগবত ভিন্ন বৃন্দাবনদাসের আর কোন গ্রন্থ 
ছিল কিনা, তাহ স্থির বলাযায়না, কিন্তু এ গ্রস্থাতিরিক্তও 
কতকগুলি গীত তাহার ছিল, তাহ! ইতস্তত দৃষউহ্ইযা 
থাকে। বৃন্দাবনের সময়ে মঙ্গলচণ্ী ও বিষহ্রীর গীতের 
প্রচার ছিল-তিনি মধ্যে মধ্যে' তাহার উল্লেখ করিয়। 
তদুপরি কটাক্ষ করিয়াছেন । 


মধ্যকাল চৈতমাচরিতাদিন | 7 ৬ 


চৈতন্যচরিতাম়ুত | ৃ 
চৈতন্যভাগবতের রুডনার কিছুকাঁলপরেই কৃঝ্দাস- 
কবিরাজ চৈতন্যচরিতায়তনামক গ্রান্থের রচনা .করেন। 
জেলা! বর্ধমানের অন্তঃপাত্তী কাটোয়ার সন্গিহিত ঝামট্পুর 
নামক গ্রামে কুষ্ণদাসের বাঁস' ছিল। কৃষ্চদাস জাতিতে 
বৈদ্য ছিলেন। তিনি স্বগ্রস্থের আদিখণ্ডান্তর্গত ৫ম অ- 
ধ্ায়ে এইরূপে আত্মপরিচয় দিরাছেন ঘে, নিত্যানন্দরূপী 
বলরাম স্বপ্রযোগে তাহাকে দর্শনুদিয়! রন্দাবন ।ধাইতে 
আদেশ করেন। তদন্ুসারে তিনি বৃন্দাবন গমুনকরিয়া 
রূপ, সনাতন ও রঘুনাথদাসের আশ্রয় ও শিষ্যত্ব প্রাপ্ত 
হইয়! তথায় বাস করিতেথাকেন। চরিতাম্বতগ্রস্থ বোধ- 
হয় এম্থানে বসিয়াই রচনাকরিয়! থাকিকেন। কারণ 
আনেক স্থানে “ আইনু বৃন্দাবন ” “ এই বৃন্দাবন ” এইপ 
কথ! গ্রস্থমধ্যে উল্লিখিত আছে । ৃ 
গ্রন্থকার কোন স্থানে নিজের সময়নিদেশ করেন নাই, 
কিন্তু তাহার উপরিলিখিতরূপ পরিচয়দানদ্বারাই ইহ। 
এক প্রকার প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তিনি ১৪৯৫ শকের (থুঃ, 
১৫৭৩ অব্দের) পর ১০। ১৫ বতসরের মধ্যেই পরইগ্রস্থ 
সঙ্কলন করেন। কারণ পূর্বের উদ্ হইয়াছে যে, কবিকর্ণ- 
পুরের চৈতন্যচক্দ্রোদয়নামক সংস্কতনাটক ১৪৯৫ শকে , 
লিখিত হয়। চরিতাযতে এ নাটকের অনেক জ্রক উ- 
দ্ধত আছে-স্ততরাৎ ইহা তৎপূর্বরবসমহ্তে চিত হওয়া! 


বাঙ্গালা সাহিত্য 


সম্ভব নছে। না হউক কিন্তু উহার অধিককাঁল পরে 
রচিত, 'এ রুগ়াও বলা বাইতে পারে না-কারণ তিনি 
ধাহাজেরু শিব্যতাঁবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহারা অনেকেই 
টৈতান্োরে সমসাময়িক লোক-_চৈতন্যেক্র অস্তর্ধানের পর 
ভাহাদের অধিককাঁল জীবিতণ্থাকা অনস্ভব। 

চরিতাফুতও চৈতন্বোর সমস্তলীলাসংক্রান্ত পদ্যময় 
বৃহৎ গ্রন্থ। ইহাঁও আর্দি, মধ্য ও.অন্তা এই তিন খণ্ডে 
বিভক্ত । চৈতন্যভাগবৃতের খগুত্রয়ে যেরূপ বিবরণ বর্ণিত 
আছে, ইছার খগুত্রয়েও প্রায় সেইরূপ বিবরণ; তবে স্থানে 
স্থানে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে এই মাত্র। ইনি অনেকবার 
বলিরাছেন, বুন্দাবনদাসের গ্রন্থে যে বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা 
নাই, তাহারই সবিস্তার বর্ণনা করিবেন। ফলত তাঁ- 
হাই বটে; চরিতাম্বতে চৈতন্যের বত দেশভ্রমণের কথা 
আছে, ভাগবতে তাহ! নাই । অনেক ঘটনার প্টৌর্বাপ- 
ধে্রও বৈপরীত্য লক্ষিত হয় 

কৰি সংস্কতে একজন স্প্ডিত লোক ছিলেন*। প্রতি 
. অধ্যায়ের প্রথমেই কয়েকটা করিয়া স্বরচিত শ্লোক বসাইয়! 
দিয়াছেন। প্রথম কয়েকটী শ্লোকের সংস্কৃতে টাকাও 
করিয়াদিয়াছেন। সেই মকল শ্লোক পাঠকরিলে তীহার 
কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়াযায়। তন্ভিম শ্রীমস্তা- 
গবত, মহাাঁরত ও অন্যান্য পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীনগ্রস্থ এবং 
তাঁৎকালিক মহাত্মগণের রচিত বিদগ্ধমাধব, হরিতক্তিবিলাস, 


মধাকাল-চৈতন্যচরিতাঘুত | 


বিল্মঙ্গল, লঘুভাগবতাম্বত, কৃষ্ণসন্দর্ড, তক্তিরসাঘৃতসিন্ক,. 
দানকেলিকৌধুদী, স্তবমূলা, উজ্জ্বলনীলমণি .প্রভৃতি বহু- 
বিধ গ্রন্থ হইতে ভুরি ভুরি বচন উদ্ধত করিয়!* প্রমাণ- 
স্থলে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং অনেকস্থলে এ সকল 
শ্লোকের বাঙ্গালাপদ্যে অর্থ" করিয়াদিয়াছেন। চিতন্োর 
অবতারবিষয়ে কোন পুরাণে বর্ণনা নাই, এজন্য অনেকে 
চৈতন্যের প্রতি শ্রদ্ধা,করেননা, এই দেখিয়া তিনি ভাগবতের 
কৃষ্ণবিষয়ক কতিপয় প্লোককে পরম কৌশলসহকারে'চৈতন্য- 
বিষয়ক করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ৮ 
চরিতাম্ৃত বৈষুবদিগের ধর্মমসংক্রান্ত গ্রন্থ ; অতএব 
ইহার বৃত্ান্তগুলি যাহাতে সাধারণের বোধগম্য হয়-_-সত্য- 
বোধে যাহাতে তাহার প্রতি শ্রদ্ধ৷ জন্মে, গ্রস্থকার তজ্জন্যা 
যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কবিত্বশক্তিপ্রকাশের জন্যা 
সেরূপ চেষ্টা করেননাই। তাহার রচনা পদ্যময় এইমাত্র 
রামায়ণ, মহাঁভারতাদির গ্রন্থকারের! ধরন্দমকথার সহিত 
যেরূপ" চমৎকার কবিত্বপ্রখ্যাপন করিয়াছিলেন, ইনি 
তাহার কিছুই করেননাই! ইনি কথায় কথায় যদি 
অত অধিক সৎ স্কতবচন উদ্ধত না করিতেন, তাহাহইলে 
ইহার গ্রন্থ বোধহয় অপেক্ষাকৃত, উৎকৃষ্ট হইত। অধিক 
বচন উদ্ধত করায়, পাঠমাত্র গ্রন্থের সমুদয় বৃত্তান্ত স্পষ্টরূপে 
হৃদয়জম হয় না। বোধহয় গ্রন্থের পারিপাট্যসম্পাদন করা 
রস্থকারের উদ্দেশ্য ছিলনা প্রমাণ প্রয়োগদ্ধারা চৈতন্য- 


বাঙ্গালা সাহিত্য । 


তকে প্রমাণ ণক ও তাহার নিভগ্রন্থকে শ্রদ্ধাম্পদ করাই 
উাহার একমাত্র উদ্দেশ্যছিল। যাহাহউক হার সে উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইয়াছে । ভাগবতের৷ এই গ্রন্থের প্রতি বিলক্ষণ 
শ্রদ্ধা করেন, অনেকে প্রতিদিন গ ন্বপুপপদবারা পুস্তক পৃজা 
না করিয়া জলগ্রহণ করেন না'। 
চরিতাম়তের ভাব! বিশেষ স্শ্রব্য, বা স্ন্দর নহে। 
টৈতন্যভাগবতের রচনাতে থেমন কতক শুদ্ধ সংস্কৃত, কতক 
প্রাকৃত কতক নিতান্তঅপত্রংশ, শব্দ ও কতক পুরাতন 
কিয়ার মিশ্রণ লক্ষিত হয়, ইহাতেও তাহাই আছে। অত্র, 
আরত্রিক, অর্থবাদ, ম্বদ্‌ভাজন ; বোল, তান, মহান্ত, দোহে; 
তিহো, এছে, মু্ি, কথি; দট়াইল, পুছিল, জুয়ার, করিম 
ইত্যাদি উহার প্রমাণ। কিন্তু এ কথ স্বীকার করিতে হইবে 
বে, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসপ্রভৃতির নময়ে সংযুক্তশব্দের 
বিপ্রকবর্ণক্রিয়ার যেরূপ প্রাচরধ্য ছিল, চরিতায়তের সময়ে 
তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছিল । 
চরিতায়ত প্রায় সমস্তই পয়ারে নিবদ্ধ, কেবল কয়েক 
স্থানে ত্রিপদী আছে। ছন্দে অক্ষরসাম্যের নিয়মের বতদুর 
ব্যতিক্রম হইয়াছে, মিতাক্ষরতার ততদুর ব্যতিক্রম হর 
নাই। পাঠকগণের প্রদরশনার্থ নি্নভাগে কিয়দংশ উদ্ধত 
করিয়। দেওয়াগেল-- 


এইরূপ কর্ণপুর লিখে স্থানে স্থানে । প্রভু কূপ; কৈল যৈছে রূপনাতনে॥ 
মহা প্রভুর যত বড় বড় ভক্ত মাত্র। রূপমন'তন সবার কপ। গেধরবপাত্র॥ 
কে যদি দেশ যায় দেখি বৃন্দাবন | ভারে প্রশ্ম করেন প্রভুর পারিষদগণ| 


নধ্যকানকু।(উনাস রানায়ণ | 


কছ তীহাকৈছে রে রপননাতিন ।কৈছে করে বৈরখগ্য কৈছে ভোজন ॥ 

কৈছে অগ্রসর করেন প্রীকষঃ ভজন। তবে প্রশংনিয়। কছে য্লেই ভক্ত গণ 

অনিকেতন দুহে রহে ধত রৃক্ষগণ। একেক বাক্ষের তলে 'একৈক বাত্রিশ্রন ॥ 

করোয়|মাত্র হাতে কীথ। ছিড। বহির্বাস। কষকথ। কুষণন।ম নন উললান॥ 
(ম খ। ১১ অং) 


চরিতায়তের আদ্নন্তই, 'এইন্প বাঁকাভাষার লিখিত 
নহে--অনেকস্থলে বেশ মরলভাষা আছে। অতএব অনুমান 
হয় গ্রন্থকার, স্বাধিষ্ঠানবৃন্দাবনের অনেককথাও গ্রন্থমধ্যে 
মিবেশিত করিয়াছিলৈন। কুঞ্দাদরচিত “অদ্বৈতৃসূত্র ক. 
রচা* স্বরূপবর্ণন' প্রভৃতি নামে আরও কয়েকখানি ক্ষুদ্র 
গ্রন্থ আমরা দেখিয়াছি,তাহাতেও চৈতন্যচরিভাীতের ন্যায় 

সত্ীরূপ রঘুনাথ পদে ধার আশ। কছে রুষ্দাস | 
এইব্নপ ভর্তি আছে । সে সকলগ্রন্থও এইরূপ গৌরাঙ্গ_- 
সংক্তান্ত, অতএব তাহাদের আর পূথক্‌ সমালোচনার 
প্রয়োজন নাই। 





কৃত্তিবীন-রামায়ণ। 


বৈষ্ণবসাম্প্রদায়িক বাঙ্গালাগ্রন্থসকলের অব্যবহিত 
পর হইতেই ক্রমে ক্রমে কৃভিবাস, মুকুন্দরাম, ক্ষেমানন্দ, 
কাশীরাম, রামেশ্বর, -গ্ামপ্রসা প্রভৃতি কবিগণ রামায়ণ, 
চণ্ডী, মনসারভামান, মহাভারত, শিবসঙ্কীর্তন, কবিরপ্ণন 
প্রভৃতি কাব্যপকলের প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে কৃত্তিবাম- 
রচিত রামার়ণের কথাই আগ্থে বলিতে হইতেছে । 


বাঙ্গালা মাহিতা 


কৃতিবাস কোন্‌ সময়ে প্রাছুভূতি হইয়াছিলেন, বা কোন্‌ 
সময়ে কাব্যরূরনা করিয়াছিলেন, তাহার সপ্তকাণ্ড রামায়ণের 
মধ্যে কোন স্থানে তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। তাহার 
নথ প্রসিদ্ধ প্রাচীনতম পুরাণের উপাধ্যান__স্ৃতরাৎ গ্রন্থ 
বর্ণিত বিষয়ের রীতি নীতি প্রভৃতি সন্দর্শনকরিয়া সময়ের 
অনুমান করিবার যো নাই । গঙ্গাবতরণস্থলে তিনি মেড়তলা, 
নবদ্বীপ, সপ্তগ্রাম, আক্নামাহেশ প্রভৃতি মুলরামায়ণে 
অনুল্লিথিত কয়েকটা গ্রামের নামোল্লেখ করিয়াছেন; তন্মধ্যে 
সপ্তদ্বীপ্রে সারস্থান বলিয়া নবদ্বীপের প্রশংসা করিয়াছেন। 
চৈতন্যদেবের উৎপত্তিস্থান বলিয়া উহার এরূপ প্রশংসা 
হওয়। অপস্তব বোধহয়না । তাহাহইলে কাভবাস চৈতন্য- 
দেবের পরসাময়িক বলিয়। বিবেচিত হইতে পারেন। 

গ্রন্থের ভাবাদৃষ্টে অনেকস্থলে সময় অনুমিত হইয়া- 
থাকে, কিন্তু প্রকৃতবিষয়ে তাহ করিবারও কিঞ্চিৎ ফ্যাথাত 
হইয়াছে। কারণ এক্ষণে যে সকল মুদ্রিত রামায়ণ দেখিতে 
পাওয়াধায়, কেহ কেহ বলেন, তাহা কল্লিকাত৷ সংস্কৃত 
কালেজের পূর্ববতন সাহিত্যাধ্যাপক ৬ জয়গোপাল তর্কা- 
লঙ্কারমহাশয়কর্তৃক মংশোধিত ;স্ত্তরাং উহা! কৃত্ভিবাসের 
প্রকৃতরচনা হইতে অনেবীৎশে বিভিন্ন। অতএব তদষ্ট 
কোন দিদ্ধান্তকরা সঙ্গত হয়না । প্রাচীন হস্তলিখিত 
রামায়ণ অতীব ঢুঙ্প্াপ্য। আমরা অনেক অনুসন্ধান 
করিয়া কিক্বিস্ব্যা কাণ্ডের একখানি পুস্তক পাইয়াছি। উহা 


মধাকাল-কুতিবাস-রামায়ণ।. ৭৩ 


সন ১০৯৯ সালে লিখিত অর্থাৎ প্রায় ২০* বৎসরের .. 
পুস্তক। উহার এবং ,ফুদ্রিতরামায়ণের ভা! ছন্দ ও 
আন্ুপুব্বা বিষয়ে অনেক বৈলক্ষণ্য দেখাযায়। নিম্ভাগে 
উতর পুস্তকেরই কিয়দংশ উদ্ধত হইল। 
1 বালিবধে জারার উক্তি | 

তার! বলে রাম তব জন্ম রঘুকুলে। আমার স্বামীকে কেন বিনা- 
শিলে ছলে ॥ সম্মুখে মারিতে যদি দেখিতে প্রতাপ | লুকাইয়। 
মাঁরিলে পাইলাম বড় তাঁপ | শ্রীরাম তৌমারে সবে বলে দয়াবান 
ভাঁল দেখাইলে আজি তাহার প্রমাণ ॥॥ এবারে আমার করিতে 
সর্বনাশ ন্ুত্রীবের প্রতি দয়া করিলে "প্রকাশ || বিচ্ছেদ যাতন। 
যত জানহ আপমি। তবে কেন আমারে হে দিলে রধুমুণপ। প্র 
শাপ ন। দিলেন সদয় হৃদয়। আঁমি শাপ দিব তাঁহী ফলিবে নিশ্চয় ॥ 
সীতা উদ্ধারিৰে রাম আঁপন বিক্রমে | সীতারে আনিবে ৰটে বহু 
পরিশ্রমে | কিন্তু সীতা! না রহিবে সদ ভব পাশ । .কিছুদিন থাকিয়া 
করিবে স্বর্থবাস | কান্দাইলে যেমন এ কিছ্িন্কা। নগরী! কান্দাইয়া 
তোমারে যাইবে ন্বর্গপুরী | আমি যদি সতী হই ভীরততিতরে | 
কান্দিবে শীতার ছেতু কে খণ্ডিতে পাঁরে || কলিকাতী-মুদ্র্িত রামায়ণ | 

ভাল বলে রাম তুমি জন্মিলা উত্তমকূলে । আমার পতি কাঁটিলে 
তুমি পাইয়। কোন ছলে || দেখাদেখি যুঝিতে যদি বুবিতে প্রভীপ। 
আদেখ। মারিলে প্রভু বড় পাইন তাপ ॥ প্রভু মোর শীপ না দিলেন 
ককণ হৃদয় | মুক্রি শীপ দিব যেন হয় ত নিশ্চয় || সীতা উদ্ধারিবে 
তুমি আপন বিক্রমে | সীতা ঘরে আসিবেন অনেক পরিশ্রমে ॥ 
সীত! লইয়া ধর করিবে হেন মনে আঁশ | কতে! দিন বহি লীতণ 
ছাড়িবে তোমার পাশ || তুমি যেমন কাদাইলে বানরের নারী। 
তোম। কীদাইয়া সীত| যাবেন পাতালপুরী ॥ 

+... প্রাচীন হন্তলিখিত রামায়ণ 
এই সকল সন্দর্শন করিয়া স্পষ্টই বুঝিতেপারাযায় যে, 

জয়গোপালতর্কালঙ্কারমহাশয়দ্বারাই হউক বা ধীহাদ্ারাই 


হউক, মুদ্রিতরামায়ণ মূল কৃততিবাঁসীরামায়ণ হইতে অনে- 


[ 
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.কাহশে পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত হইয়াছে । উপরিউদ্ধত 
অংশে দৃষ্টহইবে যে, কৃতিবাস ছান্দের অক্ষরগণনার প্রতি 
তাদ্রশ মনোযোগ করেননাই ; ভাহার গ্রন্থ সঙ্গীতহইবে, 
এইঅভিপ্রায়ে গানের স্বর মিলাইতে ফেখানে যত অক্ষর 
দেওয়াআবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন, তিনি তাহাই দিয়া 
ছিলেন। মুদ্রিত রামায়ণ বিশুদ্ধ পয়ারের রীতিতে অনে- 
কাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং লেই সঙ্গে কোন অংশ 
পরিতাক্ত, কোন অংশবা নৃতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
ফলতঃ "কেবল মুদ্রিত রামায়ণ দর্শনকরিয়। কৃতিবাঁসের রচ- 
নার সমালোচনকর। কোন মতেই সঙ্গত হয় নাকিন্তু পু 
বে্বই বলাঁহইয়াছে যে, প্রাচীন হস্তলিখিত রামায়ণ সমগ্ররূপে 
পাওয়। যায় নী, স্থৃতরাৎ আমাদিগকেও অধিকাংশস্থলেই 
মুক্দিতরামায়ণের উপরেই নির্ভর করিতে হইয়াছে । কিন্তু 
তাহাতেও বিশেষ হানি নাই; যেহেতু উভয়ের "মাংস- 
যোজনাবিষয়ে বৈলক্ষণ্য থাকিলেও অস্থিভাগের কিছুমাত্র 
পরিবর্ত হয় নাই। কবিত্ব সেই অস্থিগত | 

মুদ্রিত রামায়ণের ভাষ৷ ও ছন্দের অপেক্ষাকৃত বিশু- 
দ্বতাদর্শনে পূর্বে আমাদের এক প্রকার স্থির বোধহইয়াছিল 
ঘে, কৃত্তিবাস কবিকম্কণের পরসময়বর্ভী লোক। কিন্তু প্রায় 
২০০ বসকের প্রাচীন পূর্ব্বোক্তপুস্তকখানি দেখিতে পাইয়া 
তাহা আমাদের আর একবারও বোধহয়না,_কুতিবাসকে 
অবশ্যই যকন্দরাম অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিতে ইচ্ছা হয়। 
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মকলেও তাহাই বলিয়াথাকেন | কিন্তু মুকুন্দরামের কত.. 
দিন পূর্বের কৃতিবাস গ্রাছুভূতি হইয়াছিলেন, সে কথ। 
কেহই স্থির বলিতে পারেন না। বলিবার কোন,উপায়ও 
মাই । যাহাহউরু অনেকে অনুমান করেন যে, চণ্ডীরচনার 
৩০1৪০ বৎসর পূর্বের রামায়ণ রচিত হইয়াছিল । যদি এ 
অনুমান স্থির হয়, তবে মোটামোটি এই বলাযাইতেপারে 
যে, ১৪৬০ শকে | ১৫৩৮ খুটঅবে ] রামায়ণের রচনা 
হ্য়। যেহেতু চণ্ডীকাব্মের সময়নিরূপণকালে সপ্রমাণ 
করাযাইবে যে, উহ ১৪৯৯ শকে [১৫৭৭ খুঃআব্ে | রচিত 
হইতে আরব হইয়াছিল। 

কুভিবাসের সময়নিরূপণ কর! ঘেরূপ দ্বঙ্ধর, তাহার 
. জীবনরৃন্ত স্থিরকরাও সেইরূপ দুষ্কর |  তীছার রচিত গ্রন্থ 
মধ্যে এই কয়েকটা কবিতা আছে 


স্কানের প্রধান সেই ফুলিয়ায় নিবাস । 
রামায়ণ গান দ্বিজ মানে অভিলাষ || ( অরণাকাওড) 
কত্তিবাম পণ্ডিত যুরারি ওঝার নাতী। 
যাঁর কণ্ঠে সদ। কেলি করেন ভারতী ॥ । কিক্িন্ধা । 
কত্তিবাস পঙ্ডিত বিদিত সর্বলোকে । 
পুরাণ শুনিয়। গীত গাইল কৌতুকে | ৷ আরণা ) 

গাত রাঁমায়ণ, করিল রচন, ভাষাঁকবি কততিরাঁস।| ( কিস্িন্ধ্যা । 


এই গুলি পাঠ করিয়! জানিতেপারাধায় যে, কৃন্তিবাস 
ফুলির। নামক প্রপিদ্ধগ্রামে ত্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, 
ছিলেন। তীহার পিতামহ বা মাতামাহের নাম মুরারি 
ওঝা! ছিল এল্াণে নিষবৈদ্য ও ডাইন পিশাচাবিক্ট- 


[ 
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_দিগের চিকিতৎসকদিগকে ওঝা বলিয়াথাকে-কিন্তু যুরারি 
ওঝা বোধহয় . লেরূপ ছিলেন না। কারণ পূর্বে পৌরো- 
হিত্যব্যব্সায়ী অনেক ক্রান্ধণের ,ওঝাই উপাধি ছিল; 
যেহেতু ওঝাঁশব্দ সংস্কৃত উপাধ্যায়শব্দেরঅপত্রংশে জন্মি- 
য়াছে। কবিকন্কণের চণ্তীতে সীইওঝা দনাইওঝা প্রভৃতির 
বিবরণে এ কথাই সপ্রমাণ হইয়াথাকে,। এক্ষণেও দিনাজ- 
পুর মুর্শীদাবাদ প্রভৃতি 'অনেকস্থানে ওঝাউপাধিবিশিক্ট 
পৌরোহিত্যব্যবসায়ী ত্বনেক ব্রাহ্মণ আছেন। বোধহয় 
কৃত্তিবাস$ এপ ব্রাহ্মণ ছিলেন। 

কৃত্তিবাস স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, আমি পুরাণ শুনিয়া 
গ্রন্থ রচনা! করিলাম এবং তিনি ভাষাকবি বলিয়া আপ- 
নার পরিচয় দর্দয়াছেন। এতাবত! অনেকে অনুমান করেন 
যে, কৃত্তিবাস সংস্কতজ্ঞ ছিলেন না। এ অনুমান অমূলক 
বলিয়া বোধহয়না। অমংস্কৃতজ্ঞ লোকেরাও যে, পাঁচজন 
ভাল লোকের নিকট জানিয়। শুনিয়! বিচিত্রশব্দবিন্যাস- 
সমন্থিত শ্রন্থাদি রচনা করিতেপারেন, তাহা দাশরথিরায় 

.ও ঈশ্বরচন্দ্রগপ্ত প্রভৃতি কবিগণ বিলক্ষণ সপ্রমাণ করি- 
য়াছেন। এঁছুই কবি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না, ইহা! এক্ষণ- 
কার অনেকেই জানেন; কিন্তু উইাদ্রের রচনা, দেখিয়া বিবে- 
চনা করিতে গেলে কেহই উহ্াদিগকে অসংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া 
বোধ করিতে পারিবেন না। কৃতিবাসের স্বমুখে পরিচয়- 
দানব্যতিরিক্ত তীহাঁর অসংস্কতজ্ঞতাবিষয়ে . এই এক 
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প্রধান প্রমাণ পাওয়াযায় যে, তাহার গ্রাস্থের মহিত বাল্মীকি- 
রচিত মূলরামায়ণের অনেক অনৈক্য, অথচ তিনি যে, 
বাল্ীকিকে অবলম্ব না করিয়া অন্যকোন রামায়ণ অবলন্ব 
করিয়াছিলেন, তাহাও বোধহয়না; যেহেতু তিনি কথায় কথায় 
বালীকিরই বন্দনা করিয়াছেন। কোন কোন কবি একটা 
কিছু মুল অবলম্বন করিয়া! তাহাতে নিজনৈসর্গিক কবিত্ব- 
সম্ভুত নূতন অংশ সংযোজিত করিয়া উপাখ্যানভাগের 
বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন সত্য বটে, কিন্তু প্রকৃতস্থলে' তাহা 
বোধহয়না। যেহেতু বালীকির মত লিখিতে 'আরন্ত 
করিলাম, বলিয়া কবি যে স্থলে স্বয়ং প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, 
সেই স্থলেই তিনি বাল্লীকির মত কিছুমাত্র না লিখিয়। 
অন্যরূপ লিখিয়াছেন ইহা৷ দেখিয়া তাহার'সংস্কতানভি- 
জ্ঞতাবিষয়ে কোন সংশয়ই থাকে না। ভাষারামায়ণের 
ভূরি ভুঁরি স্থলে এই বিসম্বাদ দেখিতে পাওয়াযায়-_বাহুল্য 
ভয়ে তত্দমস্তের উল্লেখ ন| করিয়া উদাহরণস্বরূপ কয়েকটা 
মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে । 

১মতঃ-_কৃতিবাস, বাল্ীকির মত বলিয়। ভূয়োভুয়ঃ 
লিখিয়াছেন_-- 


« রাম না জুঙ্সিতে ষাঁটি হাজার বৎসর | 
অনাগত বাঁল্টীকি রচিল কবিবর || ইত্যাদি 


বোধহয় তীহারই এইরূপ লেখাতে দেশমধ্যে “রাম না হাতে 
রামায়ণ” এই কথার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। কিন্তু বাল্সীকি, 


স্বরচিন্তগ্রন্থের কৌনস্থছলে এমন কথা লেখেন নাই ; বরং 


৮৭৮ বাঙ্গাল, সাহিতা 


ঘুল রামায়ণে একপ্রকার স্পষ্টাক্ষরেই লেখাআছে যে, রাম. 
চন্দ্রের রাজাপ্রাপ্তির পর কৰি এই গ্রন্থ রচনা করেন। এ 
বিষয়ে বিচার করিতে হইলে মুলরামায়ণের প্রতি এক- 
বার দৃষ্টিপাতকরা আবশ্যক। তাহার, প্রারস্তে এইরূপ 
আছে যথা ১ | 


তপম্বাধাঁয়নিরতং তপস্বী বািদাহ্বরং | 
নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাজ্ীকি মু নিপু্বহ | 
কোন্বম্মিন সাস্প্রতং লোকে গুণবান্‌ কশ্চ বীর্যযবান্‌। ইত্যাদি 


« ততপক্থী বাল্মীকি, বেদাধ্যয়ননিরত বাদ্মী ঘুনিশ্রেষ্ঠ নার 
দকে জিন্স ৷ করিলেন__বর্তমানকালে এই ভুমণ্ডলে কোন্‌ 
ব্যক্তি গুণবান্‌ বীধ্্যশালী (ইত্যাদি ) আছেন ”» ইত্যাদি । 
নারদ এই প্রশ্ন শ্রবণকরির। কহিয়াছেন যুনে! এরূপ 
গুণসম্পন্ন লোক সংসারে অতি ছুলভ; তথাপি মেরূপ মনুষ্য 
ধিনি আছেন, তীহার বিষয় শ্রবণ কর। এই বলিয়াই 
ইক্ষাকুবংশপ্রভবো। রাঁমে নাম জনৈই আতঃ | ইত্যাদি 
ত মেবংগুণসম্পন্নং (রাঁমং) দশরথ: সুতং | যেখবরাঁজে।ন 
। মংযোক্ত,মৈচ্ছৎ, পরীত্যা মহীপতিঃ॥॥ তস)ভিষেকসম্তারান, দৃষটনা- 
ভার্ধযাখ্থ কেকমী। পুর্ব্ং দত্তবর। দেবী বর মেন মযাচত || ইত্যাদি 
“ ইক্ষাকুবংশসন্ভুত রাম নামে বিধ্যাত রাজ! আছেন ” 
অনস্তর নারদ রামের ভূরি 'প্রশংস। করিয়। পরে কহিয়াছেন 
“এইরূপ গুণসম্পন্ন পুত্র রামকে রাজাদশরথ যৌবরাজ্যে 
নিন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। পুর্বে দভ্তবর! তাহার 


ধা বেকয়ী সেই আভিযেক মাম সী সন্দর্শন করিয়। রাজার 


মধাকাল কুন্তিবাম রামায়ণ | " পর, 


নিকট পূর্ববদন্ত সেই বর প্রার্থনাকরিলেন ” ইত্যাদিরূপে 
রাবণবধ ও রামের রাজাপ্রাপ্তিপর্য্যন্ত বামায়ণের সমুদয় 
হক্ষিপ্ত-বিবরণ এএচ্ছৎ “অযাচত” এইরূপ অতীত্ফালের 
* ক্রিয়াঁপদপ্রয়েগদ্বারাই বর্ণনাকরিয়াছেন? কেবল রামের 


রাজাপ্রাপ্তির উত্তরকালীন কার্ধ্যসকল-___যথা-__ 


* ন পুত্রমরণং কেচিদ্রক্ষান্তি পুকষা? কচিৎ )? 
“ নাধা শ্চাবিধব। নিভ্যং ভবিধ্যন্তি পতিত্রতাঃ ॥" 
, “দশ বসহআণি দশ বর্ষশতাঁনিচ |" 
“রাষে। রাজ্য মুপাসিত্বা ব্রহ্ষলোকৎ প্রয়াসাতি |?” 


« রামরাজ্যকালে কেহ কখনও পুত্রের মরণ দেখিবে,না-- 
নারীগণ কখন বিধব! হইবে না-রাম ১১ হাজার বতসর 
রাজ্য করিয়া ব্রহ্মালোকে গমন করিবেন”-_ইত্যাদি 'দক্ষ্যন্তি' 
“তবিষ্যস্তি” 'পরয়াস্ততি এইরূপ তবিষ্যৎকালের ক্রিয়া 
প্রয়োগ দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে । এই সকল দর্শন করিয়া 
রামায়ণতিলকনামক টাকার রচয়িতা বালকাণ্ডের ১ম সর্গের 
৯০তম গ্লোকের টাকায় স্পষটাক্ষরে লিখিয়াছেন_ 


অনেন রাবণবধানন্তরং রাঁমে রাজাং গ্রশমতি ধাল্টীকে র্বারদঃ 
প্রতি প্রশ্ন ইতি জ্ঞায়তে। 


“ ইহা দ্বারা রাবণবধের পর রামের রাজ্যকালে বাল্সীকি 
নারদের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ইহা জানা যাইতেছে” । 
যাহাহউক, এবিষয়ের আর বাহুল্য না করিয়া! এই এককথা 
বলিলেই হইবে যে, কৃতিবাস বালীকির মত বলিয়া « রাম 
জন্মিবার ফাটি হাজার বসর পূর্বে রামায়ণ ” এই কথা যে, 
লিখিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক বালীকির মত নহে । কবির 
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মংস্কৃতভাধায় বিশেষ অধিকার থাকিলে বোধহয় এরূপ ভ্রম 
হইত না । ফলতঃ রামায়ণের এইরূপ ভবিষ্য্ভাকথন বাল্লী- 
কীয়ে, 'কধ্যাত্বরামায়ণে, বা অদ্ভুতরামায়ণে কোথাও নাই ; 
কেবল পদ্মপুরাণান্তর্গত পাতাল, খণ্ডের ৮৪তম অধ্যায়ে 
শুকসারিকার উক্তিতে লিখিত আছে । | 
২য়তঃ- লঙ্কাকাণ্ডে রাবণবধপ্রসঙ্কে কৃন্তিবাস লিখিয়া- 
ছেন- ব্রহ্মা রাবণকে অন্বণন্য বর দিয়। শেষে কহিতেছেন-_ 
মর্ধে যবে ব্রহ্মজন্ত্র পশিবে তোমার | তখনি রাবণ তুমি হইবে 
হার ॥ অন্য অস্্রন| হইবে প্রবিষ শরীরে। তোমার যে মৃত্যু অঙ্্ 
রবে তধ ক্করে || স্জিত করেছি আঁষি সেই ব্রহ্ম বাণ। ধর ধর দশা- 


নন রাখ তব স্থান || বরশুনে অস্ত্র পেয়ে তুষ্ট দশীনন | স্থা্থীনে 
রাবণ গেল বাল্মীকেতে কন | ইত্যাদি 


এ প্রসঙ্গেই আবার____ 
পুরাণ আনেক মত কে পাঁরে কছিতে। বিস্তারির। কহি শুন বাল্মী- 
কের মতে || বিভীষণ কহিলেন রণবণগোচিরে । রাবণের মৃত্যুষাণ 
রাঁৰণের ঘরে | 


ইত্যাদ উাক্তর পর বিভীষণের উপদেশে ছলনাপূর্বক মান্দো 
দরীর নিকট হইতে হনুমান কর্তৃক ম্ৃত্যুশর আনয়ন ও সেই 
শরদ্ধারা রাবণবধ বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু মূল বাল্মীকি রামা- 
"য়ণে একথার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। তথায় এইমাত্র লিখিত 
আছে যে, ইন্দ্রসারথি মাতলির উদেশে রাম ব্রন্মাস্ত্দ্বারা 
বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়। রাঁবর্ণের বধ সম্পাদন করেন। 
৩য়তঃ-_ হতাহত বানর সৈন্যের সজীবতাসম্পাদনার্থ 


হিমালয় পর্বত হইতে হনুমান দ্বারা উষধ আনয়ন করাইবার 
প্রস্তাবে কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন-- রঃ 
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নাহিক এসব কথা বাল্লীকিরচনে। বিস্তারিত লিখিত অদ্ভূত রামায়ণে॥, 
কিন্তু আশ্চর্্যের বিষয়,অদ্ভুতরামায়ণের কোনস্ুলে এই উষধা- 
নয়নের বিন্দুবিসর্গের উল্লেখ নাই ! এদিকে বালীনিরামায়- 
ণের লঙ্কাকাণ্ডের,৭৪৩ তম সর্গে ইহার সবিস্তরবর্ণন আছে । 

'এতস্তিন্ন ইন্দ্রজিত্বধের পর , মহীরাবণ ও অহিরাবণ- 
বৃতাস্ত, গন্ধমাদনপর্বত আনয়নসময়ে হনুমানের সূর্ধ্যা 
নয়ন, মৃত্যুশয্যায় শয়ান রাবণের রামসমীপে রাজনীতি উপ- 
দেশ, সমুদ্ডরের সেতৃভঙ্গ, ভূমিলিখ্তি রাবণের প্রতিকৃতির 
উপর সীতার শয়ন, কুশের অগ্রজত্ব না হইয়া লৃবের অগ্র- 
জত্ব ইত্যাদি কৃত্তিবাসলিখিত ভূরিভূরি বিবরণ মুল 
বাল্মীকিরামায়ণের সহিত বিসম্বাদী। অতএব'বোধহয়, 
কথকের মুখে রামায়ণ আবণকরিয়া কবি।এই শ্রাস্থের রচনা 
করিয়া থাকিবেন। “পুরাণ শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে 1” 
তীহার"নিজের এই লেখাদ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হয়।. কখ- 
কেরা উপাখ্যানভাগের বৈচিত্র্যসম্পাদনার্থ নানাপুরাণের 
বিবরণ একত্র সম্দ্ধ করিয়াথাকেন--ইনিও বোধহয় সেই. 
রূপ করিয়াছেন। ইহীর গ্রস্থের আদিকাগ্ডের প্রথমভাগে, 
কালিদামের রঘুবংশবর্ণিত অথবা পদ্মপুরাণের পাতাল- 
খগ্ডবর্ণিত উপাখ্যানেরর' অধিকা?ুশই সংগৃহীত হইয়াছে। 
তদতিরিক্ত তাহার বর্ণিত উপাখ্যানগুলি যে, অমুলক 
অর্থাৎ কোন না কোন রামায়ণে নাই, একথা সাহস করিয়। 
বলিতেপারাযায়না। রামের চরিত্রটা এমনই মধুর যে, 

১১ 
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পুরাণকর্ভাদিগের মধ্যে প্রায় কেহই উহ ত্যাগ করিতে 
পারেন নাই--মকলেই কোন ন। কোন প্রসঙ্গে রামচরিতটা 
বর্ণনকরিঝ্বাছেন এবং তত্তৎস্থলে কেহ কেহ উপাখ্যানাংশে 
কিঞ্িৎকিঞ্চিৎ নৃতনতাযোগও করিয়াছেন। তবভূতি, 
জয়দেব, যুরারি প্রভৃতি সংস্কতনাটককারেরাও এঁবূপ 
করিতে ক্রুটি করেন নাই ! যাহাহউক পুরাণ ও উপপুরা- 
দের সঙ্া আনেক শ্তরাং তৎসমস্ত পাঠকরিয়া ভাষা 
রামায়ণের বালীকিবিরুদ্ধ কোন্‌ কোন্‌ অংশের সহিত কোন্‌ 
কোন্‌ পুক্াণের একতা আছে, তাহা প্রদর্শনকরা কঠিন। 
এমন কি, সকলপুস্তকই সংগৃহীত হইবার স্তবিধা নাই। 
এই প্রসঙ্গে আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও বাঁলীকি- 
রামায়ণ, ঙ্ষাওপ্থাণন্তরগত অধ্যাত্মরামায়ণ, অদ্ভুতরামা- 
রণ, ভারতান্তগগতি ও পদ্মপুরাণান্তগগত রামোপাখ্যান এই 

কয়েকখানি ভিন্ন রামচরিতবিষরক আর কোন 'গ্রস্থই 
দেখিতে পাইনাই। 

যাহাহউক এস্থলে আর একটা কৌডুককর কথা উপ- 
স্থিত হইতেছে । আমাদের একটা গল্প শুনাআছে যে, 
একজন শাস্ত্জ্ৰ ব্রাহ্মণ সন্কল্প করিয়া আপন ভবনে রামায়ণ 
পাঠ করেন এবং পাঠান্তে, নিতান্তক্ষু্নমনে এ কার্য্যকরণ- 
জন্যপাতকের প্রতীকারার্থ রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করেন ! 
ইহাতে লোকে বিস্মিত হইয়া কারণজিজ্ঞাস! করিলে তিনি 

ন “আমি গঙ্গাল ও তুলমী হস্তে লইয়া “তপঃ- 
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স্বাধ্যায়নিরতং, ইত্যাদি “তদ্দ্ষাপান্বমন্যত” ইত্যন্ত অহ.. 
ধিবালসীকিপ্রোক্ত সমস্তরামায়ণ পাঠকরিব,, এইরূপ সঙ্লপ 
করিয়াছিলাম-_কিন্তু পাঠক ও ধারকের সমুদয়ে “তিন খান 
পুস্তক ছিল__এঁ"তিন পুস্তকেরই স্থানে স্থানে পাঠের এরূপ 
ন্যনাধিক্য ও বিপধ্যয় যে, পরস্পরের কিছুমাত্র এঁক্য হয় 
লাই। আমার বোধ হইয়াছে যে, যাঁদ আরও ২। ৩ খান 
পুস্তক সংগ্রহকরিতায়, তাহাদেরও পাঠের এরূপ অনৈক্য 
হইত। এ সকল পাঠের মধ্যে ক্লোন্‌ পাঠ প্রকৃত, "তাহার 
কিছুই বুঝিবার যো নাই_-হয়ত আমাদের সংগীত তিন 
পুস্তকেই বা্মীকিরচিত প্রকৃতপাঠের অনেক ন্যুনতা আছে 
_তাহা হইলে আমি যে সন্কল্ন করিয়াছিলাম, তাহার ভঙ্গ 
হইয়াছে, স্ৃতরাং তশ্গ্রতীকারার্থ প্রায়শ্চিত্ড কর! অবশ্য 
কর্তব্য!” ফলতঃ রামায়ণের পাঠসকল বড়ই বিপর্ধাস্ত 
হইয়াছে__কিন্তু আমর! আশ্চরধ্য দেখিতেছি যে, “ কারণ 
গুণাঃ কাধ্যগ্তণ মারভন্তে ” এই ন্যায়ে ভাষারামায়ণে 
কি এ বিপর্ধ্যাস উপস্থিত হইবে! আমর! এই কারী- 
প্রসঙ্গে কয়েকখানি ভাষারামায়ণ সংগ্রহকরিয়াছি, তাহার 
একখানি খুঃ ১৮৩৩ অব শ্রীরামপুর ছ্বিতীয়বারযুদ্দ্রিত 
ও অপরগুলি ভিন্নভিন্ন' সময়ে কলিকাতায় মুদ্রিত। এই 
সকল পুস্তকের পাঠও স্থানে স্থানে কিছুমাত্র মেলে না! - 
বিশেষতঃ লঙ্কাকাণ্ডে রাবণব্ধপ্রসঙ্গে এ সকল পাস্তাকেদ 
পাঠ একেবারে সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন । এমন কি, ইরা 
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, ভগবতীপুজা ও রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন প্রভৃতির প্রস্তাব 
শ্রীরামপুরমুক্দ্িত পুম্তকে কিছুমাত্র নাই। উত্তরকাণ্ডেও 
মীতাবনাসকালে শ্রীবামপুরমুদ্রিত পুস্তক অপেক্ষা কলি- 
কাতামুদ্রিত পুস্তকসকলে অনেক অধিক আছে। কলি- 
কাতামুদ্রিত পুস্তক সকলের' পাঠগুলি পরস্পর অধিক 
বিভিন্ন নহে। কিন্তু উহাদের সহিত 'শ্রীরামপুরমুদ্রিতের 
পাঠসকল অনেকস্থানেই যারপর নাই বিসম্বাদী | 

ইহার কারণ কি? সংস্কতরামায়ণের ভাষা অতি 
সহজ, শস্তন্য অনেকে স্বরচিত ২ | ৪টা শ্লোক উহার মধ্যে 
মধ্যে প্রবেশিত করিয়। দিয়াছেন--সেই কারণেই রামায়গের 
অনেকস্থলৈই পাঠব্যতিক্রম হইয়াছে, এই কথা এক্ষণে 
অনেকে বলিয়াথাকেন। ভাষারামায়ণের পাঠব্যতিক্রম- 
কারণেও কি এরূপ কথ! বলিতেপারাষায়? আমাদের 
বোধে ভাষারামায়ণের পাঠব্যতিক্রমের কারণ উহা'নহে। 
কেহ কেহ যে, বলিয়াথাকেন “এক্ষণকার মুদ্রিত রামায়ণ- 
সকল ৬ জয়গৌপালতর্কালঙ্কার মহাশয়ের সংশোধিত, 
তাহাতে আমাদের বোধহয় উহা কেবল তাহার সংশো- 
ধিত নহে, ভিন্নভিন্ন সংস্করণ ভিন্নভিন্ন লোকের সংশো- 
ধিত। সহংশোধকেরা আপনাদিগের, ইচ্ছা ও ক্ষমতাঁনুসারে 
সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়াছেন__এবং সেই জন্যই এই 
প্রকার নানারূপ পাঠভেদ হইয়াছে। ফলতঃ আমাদের 
বিবেচনায় যুদ্রিতরামায়ণ সমস্তই কাহারও না কাহারও 
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মংশোধিত-উহ্বার একখানিও কৃতিবাসের আম্নলরচনা 
নহে। কিন্তু দেখাযাইতেছে, কলিকাতাযুদ্্রিত পুস্তক 
সকলের পাঠ প্রায় একরূপই, কেবল শ্্রীরামপুরযুর্টিত পুস্ত- 
কের পাঠই অনেক বিভিন্ন। ,অতএব , এই সিদ্ধান্ত করা- 
যাইতেপারে যে, শ্রীরামপুরখুঁজিত পুন্তকই পঞ্ডিতপ্রবর 
তর্কালঙ্কারমহাশয়ের সংশোধিত। এই পুস্তকের পাঠে 
ছন্দোতঙ্গাদি দোষ তত নাই; রাবণবধস্থলে বালীকির 
মতই অনুস্থত হইয়াছে; এবং কৃতিবাঁস যে যে স্থলে অ- 
্যান্য রামায়ণের মত লিখিত হইল, বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, 
অথচ তত্তত্রামায়ণে সেরূপ প্রসঙ্গ নাই-_সেই সেই স্থল 
মাবধানতাপূর্ব্বক পরিত্যক্ত বা পরিবন্তিত হইয়াছে । এই 
মকল বিবেচনাকরিয়া বিপরীতঅনুমানকরা সঙ্গত বোঁধ- 
হয়না । যাহাহউক, এ কথা অবশ্ট বলাধাইতেপারে যে, 
উক্তরূগ্প সংশোৌধনদ্বারা আসল নকল সমুদয় মিশিয়াগিয়াছে, 
উভয়কে পৃথক্‌ করা কঠিন দীড়াইয়াছে এবং কালক্রমে 
&ঁ নকলই থাকিবে__আসল একেবারে লুপ্ত হইবে । অতএব 
এ সংশোধনদ্বারা গ্রন্থের গৌরবের হ্রাস বৈ বৃদ্ধি হয় নাই।, 

যাহাই হউক__কৃতিবাস সংস্কত জানুন বা নাই জান্ুন_ 
মুলরামায়ণের সহিত ভাঁহার রচনার এক্য থাকুক বা নাই 
থাকুক-তীহার রচিত জপ্তকাগুরামায়ণ বহুলনীতিগর্ 
প্রস্তাবে পরিপূর্ণ ও অসাধারণ কবিত্বের প্রকাশক, তদ্বিষয়ে 
কোন সন্দেহই নাই। তিনি লোকের মুখে পুরাণ শুনিয়াই 
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যদি এতাবৎ বৃহদ্‌ ব্যাপার সম্পাদন করিয়াথাকেন, ইহাতে 
তাহার গৌরবের বৃদ্ধি বৈ ত্রার় নাই। তিনি যকালে 
প্রাদৃডূক্ত হইয়াছিলেন, তৎকালে এরূপ ছন্দোঘদ্ধ কাব্য 
অধিক ছিলনা । স্বৃতরাং তিনি অন্বোর অনুকৃতি অধিক ক- 
রিতে পান নাই)-__তাহার রচনা নিজনৈসর্গিকশক্তিসন্তৃত | 
ভারতচন্দ্র ইদানীস্তনকালে মালিনীর বেসাতি পরিচয়দীন- 
স্থলে যেরূপ শবচাতুরধ্য প্রকাশকরিয়াছেন, কৃত্তিবাস তত 
প্রাচীনসময়েও মধ্যে মধ্যে সেরূপ করিয়! গিয়াছেন। ভর- 


দ্বাজীশ্র্নে বানরদিগের ভোজনসময়ে তিনি লিখিয়াছেন__ 


অন্নের কি কব কথ! কোমল মধুর | খাইলে মমেতে হয় কি রস অধুর || 
কি মনোরঞরন সে ব্যঞজীন নানাবিধ | চর্বয চুষ্য লেহপেয় ভক্ষ্য চতুর্বিষ ॥ 
যথেই মিষীন্ন সে প্রচুর মতিচুর। যাহা নিরখিবামাত্র হয়.মতি চুর॥ 
নিখুঁতি নিধুশতি মণ্ডা আর রমকরা। দ্যান ৫৮ দিব্য মমো- 

হরা॥ ইত্যাদি। 


অঙ্গদরায়বারেও তিনি সামান্য পরিহাসরসিকতা,প্রকাশ- 
করেন নাই। অঙ্গদ রাবণসভায় উপস্থিত হইলে তাহাকে 
অপ্রতিত করিবার জন্য রাক্ষদীমায়ায় সভাশুদ্ধ সমস্ত 
লোকেই রাবণরূপ ধারণকরিল, কেবল ইন্দ্রজিৎ পিতৃরূপ 
' ধারণকরা অনুচিত, বিবেচনাকরিয়! নিজরূপেই রহিলেন, 
ইহ! দেখিয়া অঙ্গদ ক্রোধ ও পরিহাসমহকারে তাঁহারেই 
সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা 1 করিতেছেন-_ 


অঙগদ বলে সত্যকরে কণরে ইন্দ্রজিতা। এই যড বসে আছে 
সবাই কি তোর পিতা 1! ধনা রাণী মন্দোদরী ধন্য ভৌর মাঁকে। 
এক যুবতী এত পতি ভাৰ কেমনে রাখে || কৌন বাপ তোর চেড়ীর 
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অন্্ খাইল পাতালে। কোন্‌ বাপ বাধাছিল অর্জ, নের অশ্বশালে ॥ 
কোন্‌ বাপ তোর ধক ভাঙ্গ তে গেছিল গিখিলা |'কোন্‌ বাপ তোর 
কৈলাস তুলিতে শ্বিয়াছিলা | কোন্‌ বাপ জব্দ হলো জামদমোর 
তেজে। মোর বাপ তোর কোন, বাপকে বেঁধেছিল লেজে॥ একে 
একে কহিলাম তোর সকল বাপের কথা। ইস্থা সবাকে কাজ নাই 
তৌর যোগী বাপটী কোথা , , 


অনন্তর নানাবিধ কথোপকথন হইলে রাবণ কুপিত 
হইয়া কহিলেন, সমুদ্রের বাঁধ ভার্গিয়াদিলে, বিভীষণ আ- 
পিয়া শরণাপন্ন হইলে,*-হনুমাঁনকে বাঁধিয়া এই স্থানে আ-. 
নিয়াদিলে, এবং রামলক্ষমণ' ধনুর্ববাণপরিত্যাগপূর্ববক ক্তা- 
ঞ্ললি হইয়! ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে, আমি কোনরনপ্ষাস্ত 
হইতে পারি। ইহা শুনিয়া-_ 
অঙ্গদ রলিছে রাবণ আমরা তাই চাই। কচ্কচিতে' কাঁজ্‌কি 
মোরা দেশে চলে যাই || রামকে বলি গিয়া! ইহা ন করিলে নয়। 
সেতুবন্ধ ভেজে দিব দণ্ড চারি ছয় || বিভীষণে বান্ধিয়া অ।নিব তোর 


কাছে। বুঝিয়া করছ শাস্তি মনে যত আছে | নির্খাইয় দিব লঙ্কা 
যত গেছে পোড়া । শৃর্পনখাঁর নাক কাণটী কেমনে দিব জোড়া ॥ 


নিম্নলিখিত শ্লোকাবলীতে কবির সন্গদ্যতারও বিলক্ষণ 


পরিচয় হইবে 

বিলীপ করেন রাম লক্ষণের আথে। ভুলিতে না পারি সীতা সদা 
মনে জাগে || কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ | কোথা গেলে ' 
সীতা পাঁৰ কর মিরূপণ।|| মম বুঝিবারে যুখি আমীর জানকী। 
লুকাইয়া আছেন লক্ষমণ দেখ দেখি || গৌদাবরী নীরে আঁছে কমল 
কীনন| তথাকি কমলমুখ্ী' করেন আথণ ॥| পদ্মালয়া পদ্বমুখী সী- 
তাঁরে পাইয়া । রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লৃকাইয়া || চিরদিন পিপা- 
সিত করিয়! প্রয়াস। চন্দ্রকল! ভ্রমে রাছু করিল কি গ্রাস || রাজ্য- 
চাত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্থিতা | হরিলেন পৃথিবী কি আঁপন ছু- 
ছিতা | রাঁজাহীন ষদাপি হয়েছি আমি বটে। রাজলঙ্ষমী তথাপি 


। 
৮৮ বাঙ্গাল সাহিত্য। 


, ছিলেন মন্পিকটে | আমার মে রাজলক্ষমী নিল কোন জনে | কৈক- 
যীর মনোঠ্ভীষট সিদ্ধ এত দিনে || সেদামিনী' যেমন লুকীয় জলধরে | 
লুকাইল তেমন জাঁনকী বনান্তরে | কমল লতার প্রায় জনক দুহিতা। 
বনে ছিলৎকে করিল তাঁরে উৎপাটিতা | দিবাকর নিশাকর দীপ 
তারাগণ। দিবানিশি করিতেছে তমোনিবারণ || তারা না হক্ধিতে 
পারে তিমির আমার! এক সীত। বিহনে সকলই অন্ধকার || দশ- 
দিক্‌ শূন্য দেখি সীতার অভাবে |" সীতাবিন! অন্য কিছু হৃদয়ে কে 
ভাবে ॥ সীতাধ্যান দীতাঙ্ঞান সীত৷ চিন্তামণি| দীতা! বিন। আমি 
যেন মণিহীরা ফণী || দেখরে, লক্ষমণভাঁই কর অন্বেষণ | মীতারে 
আঁনিয়। দেহ বাঁচাও জীবন ॥ আমি জানি পঞ্চবটী তুমি পুণ্যস্থান। 
সেই দে এখাঁনে করিলাম অবস্থান ||. তাহার উচিত ফল দিলেছে 
আমারে। শূন্য দেখি তপৌবন সীতা নাই ঘরে ॥॥ শুন পণ্ড ন্‌ 
পক্ষী শু বক্ষ লতা। কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী লীতা ॥| ইত্যাদি 


কৃভিবাসের মময়ে অথব! তাহার পূর্ব্বেই বোধহয় দেশ- 
মধ্যে ( পঞ্চালী ) পাঁচালি নামক শীতের সৃষ্টি ইইয়াছ্ছিল। 
লোকে মঙ্গলচ্ডী, বিষহ্রী, সত্যনারায়ণ প্রতৃতির পাঁচালী 
বাদ্য ও স্বর সংযোগে গানকরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। 
কৃত্তিবাস সেইরূপ গাঁচালীর অনুকরণেই তাষারা'ঘায়ণের 
রচনা করিয়াছেন। তিনি সর্বদাই আপনার রচনাকে গীত, 
পাঁচালী ও নাচাড়ী বলিয়। উল্লেখকরিয়াছেন। নাচাড়ী 
শব্দটা বোধহয় পাঁচালীরই অপভ্রংশ হইবে। কিন্ত প্রা- 
চীন হস্তলিথিতপুস্তকে দেখাযায়, ত্রিপদীশ্ছলেই নাচাড়ী 
শব প্রযুক্ত হইয়াছে। ফাহাহউক'বোঁধহয়, গীতের অনু- 
রোধেই তাহার রচিত শ্লোকগুলিতে অক্ষরগণনার ও যত্তির 
নিয়ম তত অনুষ্থত হয়নাই। ইদানীন্তনকালীন দাশরথি 
রায় প্রতৃতির রচিত পাঁচালীর ন্যায় উহাতেও এ নিয়মের 


মধ্যকাল--কুভিবাস-রামায়ণ |  ' ৮৯ 


বহুল বৈষম্য দৃষ্টহইয়াথাকে। ফলতঃ তিনি যে উদ্দেশে, 
এ গ্রন্থের প্রণয়ন করেন, তাহ। সম্যক্রূপে সিদ্ধ হইয়াছে | 
শত মহআ্লোকে চামরমন্দিরাসহযোগে রামায়ণগাঁন করিয়া 
জীবিকানিরর্বাহ ,করিতেছে। আধুনিক কত রামযাত্রার 
পাল! এ রামায়ণকে অবলম্বন করিয়াই প্রণীত হইয়াছে। 
দেশের আবালবৃদ্ধবুনিতা' সকলেই যে, রামায়ণের উপাখ্যান 
কহিতেপারে, ভাবারুামায়ণই তাহার মুল কারণ। যাহার 
কিছুমাত্র অক্ষরপরিচয় আছে সেই, রামায়ণ পাঠকরিতে 
প্ররৃত হয়। সামান্য দোকানদারেরাও জয় রিক্ফুয়ের মধ্যে 
মধ্যে অবকাশ পাঁইলেই তারত্বরে রাষায়ণপাঠ করিয়াথাকে। 
এরূপ সৌভাগ্য সকল কবির ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। 
রামায়ণের ভাষা আদ্যোপান্ত সুমধুর ও ব্যাকরণানু- 
সারে সর্ধবতোভাবে পরিশুদ্ধ না হউক, ' মকলস্থলেই যে, 
কবির,মনোগতভাবের প্রকাশক, তদ্বিষয়ে সংশয়নাই। ভা- 
যার দুরূহতা৷ ব! জটিলতা দোষে ভাবগ্রহ করিতে পারাধায় 
না__সমস্ত রামায়ণের মধ্যে এরূপ স্থল অতি বিরল। ইহার 
ূর্ববও পরবর্তী অনেক কবির রচনায় এরূপগ্ুণ লক্ষিতহয়না। 
ভাষারামায়ণে পয়ার ও ত্রিপদীভিন্ন অন্য ছন্দ প্রায় 
নাই। তবে কলিকাীমুদ্রিত একখানি পু্তকে অকম্প- 
নের যুদ্ধের পর, বস্তদংষ্ট্রের যুদ্ধস্ছলে “ নর্তকছন্দ” নামে 
একটা নূতন ছন্দ দেখিতেপাওয়াধায়; কিন্তু কলিকাতামুদ্রিত 
অপরাপর পুস্তকে ও শ্রীরামপুরযুদ্রিত পুস্তকে এ প্রস্তাবটী 


৯০ | বাঙ্গালা সাহিত্য । 


একবারে নাই, এবং ছন্দটা ৪__ 


* তবৈ দেখি ভাঙারে, সেইত দ্বারে, প্রীবক্গমণীগ । 
ভরা তককশিখরী, করেতে ধরি, রহ নুখীমন ॥ ” ইত্যাদি 


নিতান্ত জাধুনিকত্বগন্ধী-_অতএব বোধহয় এ প্রস্তাব কৃততি- 
বাঁসের রচিত নহে--উহা কোন আধুনিক কবিকর্তৃক রচিত 
হইয়। উহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । যাহাহউক, রামা- 
ণে ত্রিপদী ও পয়ার ভিন্ন অন্য ছন্দ প্রায় নাই যথার্থ বটে, 
কিন্তু স্থানে স্থানে এ ছুই ছন্দ হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্নরূপ 


দুই একটী ছন্দও দেখিতেপাওয়াঘায় যথা 
* শুমনদমন রাবণ রাজ! রাবণদমন রাম | 
শমনভবন ন1 হয় গমন যে লয় রামের নাম || ইত্যাদি 
কৃত্তিরীসরচিত রামায়ণভিন্ন আরও ছুইখানি ক্ষুত্গ্রস্থ 


আমরা দেখিতেপাইয়াছি, তাহার একখানির নাম যোগাঁ- 
ধ্যার বন্দনা” ও অপর খানির নাম “ শিবরামের যুদ্ধ” । ছুই 
খানিতেই কৃতিবাসের ভণিতি আঁছে। রচনাদর্শনেও তী- 
হারই লেখনীনির্গত বলিয়া বোধহয় । 
কবিকঙ্কণ-_ চণ্ডী | 
জেলা বর্ধমানের অন্তঃপাতী সেলিমাবাদ থানার অন্ত- 
গত দাযুন্া। নামক গ্রামে চণ্তীকাব্যের রচয়িতা যুকুন্দরাম 
চক্রবর্তীর নিবাস ছিল। তিনি রা রাঙ্ষণ ছিলেন। তাহার 
পিতামহের নাম জগনাথমিশ্র, পিতার নাম হৃদয়মিশ্র এবহ 
জ্যেষ্ঠসহোদরের নাম কবিচন্দ্র। চণ্ডীর ভণিতিতেই এই 
পরিচয় দেওয়াআছে যথা 





মধ্যকাল-_কবিকঙ্কণচপ্ডী। ' " ৯১ 


মহামিএ জগন্নাথ, হৃদয়মিশ্রের তাঁত, কবিচন্ত্র হৃদয়-নন্দন | .. 
ভাছীর অনুজভাই, চণ্তীর আদেশ পাই, বিরচিল কাক ॥ 


কবির প্রকৃতনাম যুকুন্দরাঁম; মিশ্র ও ও চক্রবর্তী তাহার বংশীয় 
উপাধি_-অলৌকিককবিত্বশক্তিসন্দর্ণনজন্য তাৎকাঁলিক জন- 

গণের প্রদত্ত উপাধি_কবিবঙ্কঈণ। বোধহয় তাহার অগ্র- 
জেরও কবিচন্দ্র প্রকৃত নাম নহে-উপাধিমাত্র। কবি- 
চন্দ্রের কবিত্বপ্রদর্শক আর কোন: গ্রন্থ দেখিতে পাওয়াযায়না। 


ফেবল শিশুবোধকের মধ্যগত দাতাকর্ণে_- 
পস্বিজকবিচন্দ্র গায় ব্যাসেরকূপায় | ধনপুত্র হয় তার যেজন গীওয়ায়॥ 
এই ভণিতিদর্শনে এরূপ অনুমান করাযাইতেপটরে যে, এ 


প্রবন্ধ কবিকস্কণের ভ্রাতা কবিচক্দ্রেরই রচিত। কোন কোন 
প্রাচীনপুস্তকে চণ্ডীর মধ্যেও ককিচ্্রচিত একটা সূর্ধা 
বন্দনা দেখিতেপাওয়াযায় । 

যাহাহউক, মুকুন্দরাম যৌবনে ব! প্রৌটাবস্থার প্রথমে 
দুরাক্ী যবনদিগের অসহনীয় উপদ্রেবে উৎপীড়িতু হইয়! 
পিতপৈতামহ বাঁসস্থান পরিত্যাগপূর্ববক পুত্রকলত্র লমভি- 
ব্যাহীরে দেশান্তরযাত্র। করেন, এবং নানাস্থান'পরিভ্রমণ 
করিয়। পরিশেষে জেল। মেদিনীপুরের অন্তর্বর্তী ব্রাহ্মণ 
ভূমি পরগণার মধ্যস্থিত আড় নামক গ্রামের ত্রাহ্মণজাতীয় 
রাজ। বাকুড়াদেব (ৰ। বাঁকুড়ারায়) মহাশয়ের সমীপে 
উপস্থিত হুন। বাঁকুড়াদেব তাহার কবিত্ব ও পাঙ্চিতো পরি- 
তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সতাসদরূপে নিষুক্ত করেন, এবং আপন 
পৃত্র রধুনাথরায়ের শিক্ষকতাকার্ষে ব্রতী করিয়া দেন মুর 


৯ '.. বাঙ্গাল! সাহিত্য। 


নদরাম রাজদায় ও অনচিস্তার দায় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া 
তথায় স্থখে অবস্থান করত এই কাব্যগ্রস্থের প্রণয়ন করেন। 
গ্রন্থের প্রথমভাগেই এ বৃতান্তের বর্ণন আছে__যথা 


শুনরে সভার জন, কবিত্তের বিবরণ, এই গীত হুইল যেমতে। 
উরিয়। মায়ের বেশে, কবির শিয়র' দেশে, চণ্ডিক! বসিল। আচগ্িতে | 
সহর সেলিমাঁবাজ, তাহাতে স্বজনরাজ, নিবসে নিয়োগী গেশগীনাথ | 
তাহার তাঁলুকে বসি, দামুন্যায় চাস চি, নিবাস পুকষ ছয় সাত ॥ 
ধন্য রাজা মানসিংহ, বিফুপাদাখজে ভূক্দ, গেঁড়বঙ্গ উৎকলসমীপে। 
অধন্ব্ণ রজার কালে, প্রজার পাঁপের ফলে, খিলাৎ পায় মহম্মদমরিফে ॥ 
উজীর হলোরায়জাদা, ব্যাপ!রীর। ভাবে সদা, ত্রাক্ষণ বৈষবের হলো! 
অরি। মীপে কোণে দিয়। ড়া, পৌনের কাঠায় কুড়া, নাহিমানে প্রজার 
গৌহারি | ঈরকীর হৈল কাল, খিলভূমি লেখে লাল, বিন! উপকারে 
খায় ধুতি | পোদ্দার হইল যম, টাকা আঁড়াই আনা কম, পাই লভ্য লয় 
দিন প্রতি ডিহিদার আরোজখোজ, টাকা দিলে নাছছি রোজ, ধাঁন্য 
খোক কেছ নাস্থি কেনে। প্রভু গৌপীনাথ নন্দী, বিপাকে হইল বন্দী, 
হেতু কিছু নাছি পরিত্রাণ ॥ কোতালিয়া বড় পাপ, সঙ্জনের কাল 
সাপ, কড়ির কাঁরণে বহু মারে । আথালি পাথালি কড়ি, লেখা 
জোঁখা নাহি দেড়ি, যত দিয়া ষেব! নিতে পারে ॥ জমাদা বসায় 
নাছে,*প্রজার! পলায় পাছে, ছুয়ার জুড়িয়! দেয় থান|। প্রজার. 
ব্যাকুল চিত্ত, বেচে ধান্য গোঁক নিত্য, টাকার দ্রব্য হয় দর্শ আন11 
সহায় শ্রীমন্ত খা, চণ্ডীগড় ধীর গণ যুক্তি করি গন্ভীর খাঁর সনে। 
দামুন্য। ছাড়িয় যাই, সঙ্গে রামানন্দ তাই, পথে দেখা হৈল তাঁর সনে॥ 
তেলিগীয়ে উপনীত, বূপরায় কৈল হিত, যছকুণড তেলি কৈল রক্ষা 
দিয়া আপনার ঘর, নিবারণ কৈল ডর, তিন দিবসের দিল ভিক্ষা || 
বাহিল গৌড়াই নদী, সর্বদ। স্মরিয়! বিধি, তেউটায় হৈন্নু উপনীত। 
দাককেশ্বর তরি, পাইনু মাতুলপুরী, গঞ্গাদাঁস বহু কৈল হিত| 
নারায়ণ পরাঁশর, ছাড়িলাম আমোদর, উপনীত গোখড়া নখবরে। 
তৈল বিনা.করি স্নান, উদক করিস পান, শিশু কান্দে ওদনের তরে || 
আশ্রয়ি পুখর আড় নৈবেদ্য শীলুক নাড়া, পূজা কৈনু কুমুদ প্রস্থনৈ | 
ক্ষুধ্‌ ভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা গেনু মেই ধামে, চণ্ডী দেখ! দিলেন স্বপনে ॥ 
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করিয়। পরম দয়া, দিয়া চরণের ছায়।, আগজ্ঞ। দিল! রচিতে সঙ্গীত । . 
গৌথড়াছাঁড়িয়। যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই, আরা য় শিয়া উপনীত | 
আঁড়রা ব্রাঙ্গণতূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী, নরপতি ব্যাসের সমান! 
পড়িয়া] কবিস্ববণী, সন্তাধিনু স্থপমণি, রাঁজ। দিল! দশ আখড়া ধান || 
বীর মাধবের ন্ুত, বাকুড়াদেব গুণযুত, শিশুপাঠে কৈল নিয়োজিত। 
উর স্থৃত রখুনাখ, রূপে গুণেঅবদত, গুক করি করিল পুঁজিত | 
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা, সেই মন্ত্র করি শিক্ষা, মহা মন্ত্র জপি নিভা নিত্য । 
হাতে করি পত্রমসী, আপনি কলমে বসি, নান! ছাঁদে লেখান কবিত্ব॥ 
সঙ্গে তাই রামীনন্দী, যে জানে স্বপ্নের্সন্ধি, অনুদিন করিত যতন । 
নিত্য দেন অনুমতি, রঘুনাথ নরপতি, গায়নেরে দিলেন ভূষণ | 
ধন্য রাঁজা রঘুনাথ, কুলে শীলে ,অবদাত, ,প্রকাশিল হৃতন 'মঙ্গল। 
তীহার আদেশ পান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান, মম ভাষ! করিও কুশল || 

উপরিলিখিত সন্দর্ভটী মুদ্রিত কবিকস্কণচস্টীহইতে 
অবিকল উদ্ধত নহে। কবিকক্কণ, আঁড়রাগ্ামের বে 
্াহ্মণজাতীয় রাজা রঘুনাথদেবের রাঁজসভায় চণডীগ্রস্থ রচন| 
করিয়াছিলেন, সেই রাজাদিগের বংশীয়েরা উক্ত আঁড়রা 
গ্রাম হইতে ২ ফ্রোশদুরবর্তী “সেনাপতে” নামক গ্রামে 
অদ্যাপি বাস করেন। তাহার! কহেন যে, তীঁহাদের' বা- 
টাতে যে চণ্ডীপুস্তক বর্তমান আছে, তাহা কবিকস্কণের 
স্বহস্তলিখিত ৷ এ কথ! সত্য কি না বলিতে পারি না কিন্তু 
আমাদের আত্মীয় মেদিনীপুর জেলার ডেপুটা ইন্সপেক্টর 
শ্রীযুত বাবু নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনু্রহপূর্র্বক 
সেই পুস্তক হইতে উপরিউক্ত সন্দর্ভটী সমুদয় লেখাইয়া 
আনিয়াদিয়াছেন। আমরা উপরিভাগে যাহা প্রকাশ করি- 
লাম,তাহা উক্ত দেনাপতে গ্রামের দ্বিজরাজভবনস্থ পুস্তকের 
পাঠানুসারে বুল অংশে বিশোধিতহইয়াছে। 
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এ পুস্তকের পাঠসকল দেখিতে পাইয়া আমাদের অ- 
নেকগুলি সংশয় অপনীত হইয়াছে। প্রথমতঃ ফুদ্দিত 
পুস্তকস্থ “উপনীত কুচুট নগরে” এই লিখনদ্বারা মুকুন্দ- 
রামের দামুন্তাহইতে আঁড়ুরা গুমনসময়ে পথিমধ্যে কুচুট 
গ্রামপ্রাণ্তি বর্ণিত আছে_কিস্তু তাহা কোনমতে সঙ্গত 
হয়না-_-কারণ কুছুট (কালেশ্বর ) দামুন্যাহইতে অনেক দূর 
উত্তরদিকে অবস্থিত--আঁড়রা লে দিকে নহে- দক্ষিণ 
দিকে। হৃতরাং দ্বিজরাজভবনস্থ পুস্তকে যে, কুছুটের পরি- 
রর্তে"গ্চোথড়াগ্রাম লিখিত আছে, তাহাই সঙ্গতবোধহয়। 

২য়তঃ মুদ্রিতপুস্তকে “শ্বধন্য বাকুড়ারায়” এইরূপ 
একটা চরণ আছে__তৎপাঠে অনেকের ভ্রমহইয়াছে যে, 
্রাহ্মণভূমি' পরগণা ও তদন্তর্গত আঁড়রা গ্রাম, বাঁকুড়া 
জেলার মধ্যে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, উহা মেদিনী- 
পুরজেলার মধ্যগত এবং বাঁকুড়াদেব বা বাঁকুড়ারায়'রঘুনাথ- 
দেবের পিতার নাম। উপরিউল্লিখিত পুস্তকের এবং 
আরও কয়েকখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকের পাঠে ইহা 
স্স্প্টরূপে প্রকাশিত আছে। 

এক্ষণে চণ্ডীকাব্য কোন্‌ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহার 
নির্শয়করা আবশ্যক। পূর্র্োল্লিথিত দ্বিজরাজভবনস্থ পুস্তকের 
শেষঅংশটা পাওয়াযায়নাই-_স্তরাং তাহাতে সময়নির্দে- 
শক কোন কথা ছিল কি না, জানিবার যো নাই। আমরা 
আরও ৫1৬ খানি হস্তলিখিত প্রাচীনপুস্তক সংগ্রহ করিয়া- 
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ছিলাম; সে সকল পুস্তকের কুত্রাপি সময়সূচক গ্লোব নাই। . 
কিন্তু এক্ষণকাঁর যুদ্রিতপুস্তকের শেষভাগে 'একটা শ্লোক 
দেখিতে পাওয়াষায়__বথা 
শকে রস রস বেদ শশ্ণঙ্কগীণিতা | রা 
এই গ্লোকের অর্থ লোকে সচরাচর ১৪৬৬ শক 
[ ১৫৪৪খুঃঅব্দে ] কুরিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে কবির 
নিজলিখিত মানসিংহের রাজত্বকালবর্ণন সঙ্গত হয়ন। 
কারণ মানসিংহ ১৫১৯ শকে [ ১৫৮৯ খুঃঅন্ড ] এদেশের 
নবাবীপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্থৃতরাং ১৪৬$ শ্বকের 
৪৫ বতরপরে যে মানসিংহ রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার 
বর্ণন ১৪৬৬ শকে হওয়া সর্ববতোভাবেই অসঙ্গতণ এই 
অসঙ্গতিনিবারণার্থ কেহ কেহ “শকে রস রস: বেদ” এই 
পাঠকে ভ্রান্ত বলিয়া “শকে রস রস বাণ” এইরূপ পাঠা- 
স্তর কঙ্গনা করিয়াছেন_কিন্তু তাহাও সঙ্গত হয়না! যেহেতু 
১৫৬৬ শকেও [. ১৬৪৪ খৃঃঅব্দে ] মানসিংহ এদেশের 
অধিপতি ছিলেন না। তিনি ১৫২৬ শকেই [১৬০৪ খৃঃ 
অন্দে] আপনার আধিপত্য ত্যাগ করিয়াছিলেন । যাহাঁ- 
হউক আমাদের বোঁধহয় “শকে রস রস” ইত্যাদি শ্লোক 
কবিক্কণের স্বরচিত নহেঃ_উহ্থা প্রক্ষিণ্ড শ্লোক হইবে। 
তাহা না হইলে আমরা যে কয়েকখানি হস্তলিবিত পুস্তক 
গ্রহ করিয়াছি, তাহার কোন না কোন পুস্তকে উহা 
দেখাযাইত। যখনু তাহা দেখাযাইতেছে না এবং যখন্‌ 
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উহার প্রকৃতসময়ের নির্ণয় হইতেছে না, তখন্‌ উহীকে 
কল্পিতপাঠ, বৈ আর কি বলাযাইতে পারে? যাহাহউক, 
আমরা. চণ্ডীকাব্যের সময়নির্ণয়ের একটা উৎকৃষ্ট উপায় 
পাইয়াছি। আমাদের পরমচন্ধৎ ক্েদিনীপুরের ভেপুটী- ' 
মাজিষ্্েটশ্রীযুক্তবাবুরামাক্ষরচট্রোপাধ্যায় কবিকক্কণের উপ- 
জীব্য রাজা রঘুনাথরায়ের রাজত্বকাঁল, ও বংশাবলীপ্রত্ৃতি 
পূ্ব্বোর্িথিত রাজবাটা হইতে সংগ্রহকরিয়া লিথিয়াপাঠা- 
ইয়াছেন। তদ্দারা জানাযাইতেছে যে, রাজা রঘুনাখরায় 
১৪৯৫ শক [১৫৭৩খুঃ অঃ] হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫২৫ 
শক [ ১২০৩ খুঃ অঃ] পর্যন্ত ..৩০ -বশুনরকাল রাজত্ব 
করেনঃ ক্বিকন্কণ, রাজারঘুনাথের রাজহকালে ওতাহারই 
উৎসাহে ্ে কাবযরচন! করিয়াছিলেন, তাহার ভূরিভূরি 
প্রমাণ আছে। অতএব ইহা! স্থিরসিদ্ধান্ত হই- 
তেছে যে, ১৪৯৫ শকের পর ১৫২৫ শকের মধ্যে কোন স- 
ময়ে কবিকন্ধণ চণ্ডীকাব্যের রচনা। করিয়াছিলেন । উপরি 
ভাগে যেরূপ উল্লিখিত হইল, তদ্ারা দৃষ্ট হইবে যে, রাজা 
মানসিংহের রাজত্বও এ সময়মধ্যেই হইয়াছিল। 

এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, বদি কেহ “শকে রস 
রম বেদ শশাঙ্ক” ইত্যাদি ক্লোককে সমূলক বলিতে নিতান্তই 
ইচ্ছা করেন, তাহাহইলে আমর! এ শ্লোকের এইরূপ অর্থ 
করিব--যথা, রস শব্দে যেরূপ ৬ বুঝায়, সেইরূপ ৯ও 
বুঝাইতেপারে, অতএব “শকে রস রস বেদ শশান্ক গণিতা? 
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ইহার অর্থ ১৪৬৬ শক নাহইয়া ১৪৯৯ শক হইবে! ১৪৯৯, 
শকে রঘুনাখরায় রাজা ছিলেন_-তৎকালে এ গ্রন্থ রচিত 
হওয়া অসম্ভব নহে। যদি বল ১৪৯৯ শকেও মানুদিংছের 
অধিকার হয় নাইনতাহার ১২ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫১১ 
শকে ইইয়াছিল, স্থৃতরাং ১৪১৯ শকে লিখিত গরস্থের সূচ- 
নায় মানলিংহের রাজত্ববর্ণন কিরূপে সঙ্গত হয়? এ কথার 
উত্তরে আমরা এই বলি যে,এ ১৯৯৯, গ্রস্থের আরম্তকালের 
শক__সমাপ্তিকালের শক রহে। এ শকে তিনি আড়রা- 
নগরে অবস্থানপূর্বরক চণ্ডীরচনার আরম্ত করিয়া! ১২.| ১৪ 
বৎসর পরে অর্থাৎ ষখন্‌ মানদিংহের আধিপত্য দেশমধ্যে 
স্ববিদিত হইয়াছিল, তৎ্কালে রচনার শেষ করিয়াথাকি- 
বেন এবং এক্ষণকার গ্রন্থকারের! যেরূপ রচন। সমাপ্ত করিয়া 
শেষে বিজ্ঞাপন লিখিয়াখাকেন, বোধহয় তিনিও গেইরূপ 
রস্থর্্জ। সমাঁপনের পর পরিশেষে গ্রস্থোৎপত্তির মূচনাভা- 
গটা লিখিয় গ্রন্থের প্রথমভাগে যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। 
যাহাহউক যখন্‌ ১৪৯৫ শকের পর ১৫২৫ শকের পূর্বে ৩০ 
বলরের মধ্যে কোনসময়ে কবিকস্কণ চণ্তীকাব্যরচনা করিয়া-, 
ছিলেন, এরূপ স্থিরতর সংবাদ পাঁওয়াযাইতেছে, তখন্‌ এ 
বিষয়ের জন্য আর তর্ক বিতর্ক করার কোন প্রয়োজন নাই। 
কবিকস্কণের ছুই পুত্র ও ছুই কন্যা ছিলেন। পুক্রদ্য়ের 
নাম শিবরাম ও মহেশ এবং কন্যা! ছুইটার নাম চিত্ররেখা ও 
যশোদ|। কবিকম্কণের বংশীয়েরা দাযুন্যা গ্রামে কেহ নাই; 


১৩ 


৯৮ বাঙ্গীল৷ সাহিত্য ৷ 


তাহার নিকটবর্তী “বৈনান' থামে বাস করেন। তাহাদের 
অনেকে অদ্যাপি সংস্কৃতশান্ত্রের অধ্যয়ন ও ত্রাক্মণপণ্ডিতের 
ব্যবসায় করিয়াথাকেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, তাহারা কবি- 
কম্কণ হইতে কয় পুরুষ অন্তর ? তাহা প্রায় কেহই বলিতে ' 
পারেন না। ইহাদের বাটান্ভেও আল্তায় লিখিত একখানি 
চণ্ডীকাব্য আছে--সে খানির পৃজ হয়। ইহীরা বলেন 
সে খানি কবিকন্কণের স্বহস্তলিখিত ৷ | 
কবিকন্কণের উপজীব্য রাজা রঘুনাথ রায়ের বংশীয়েরাও 
ূর্ব্েলিখিত সেনাপতে গ্রামে অদ্যাপি বাস করিতেছেন। 
এক্ষণে উহাদের রাজ্য নাই-_বর্দমানেশ্বর সমুদয় কাড়িয়া 
লইয়াচ্ছন। রঘুনাথরায় হইতে ১০ম পুরুষ ( বর্তমান ) 
তীয়ুক্তরামহরিদেব, সেনাপত্েগ্রামের কালেক্টরীর খাজনাঁ- 
বাদ যৎকিঞ্চিৎ যাহা উপস্বত্ব থাকে, তদ্দারাই নি 
সংসারযাতা নির্বাহ করেন। 
যুকুন্দরাম চণ্তীকাব্যের প্রারভ্ে মঙ্গলাচরণস্বরূপ গণেশ 
লক্ষী চৈতন্ত রাম প্রভৃতির বন্দনাঁকরিয়! সংস্কতপুরাণরচ- 
নার অবলম্থিত রীতি অনুসারে সৃষ্টিপরক্রিয়া, দক্ষযজ্ঞ, হৈম- 
: বতীর বিবাহ, গণপতি ও কার্ডিকেয়ের জন্মপ্রভৃতি বর্ণনপু- 
বর্কতগবতীর পৃথিবীতে পুজাপ্রচারোদ্দেশে কালকেতুব্যাধের 
ও জীমস্তমওদাগরের ছুইটা বৃহৎ উপাখ্যান সবিস্তর বর্ণন| 
করিক্নাছেন। এই সকল বর্ণনা পাঠকরিলে তিনি যে, সং- 
স্কতশাস্ত্রে একজন বিশেষ বুযুৎপন্ন ও বনুদর্শী লোক ছিলেন, 
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তদ্বিষয়ে কিছুমান্র সংশয় থাকে না। গোরীর রন্পবর্ণন, 
নারদকৃত সম্বন্ধ, তারকাস্গুরপীড়িত দেবগণেষ়'্রক্মসমীপে- 
গমন, শিবতপক্তা, মদনদহন, রতিবিলাপ, পার্ববভীতপস্া, 
হ্রানুগ্রহ ও হরগৌরীবিবাহপ্রভৃতি, কালিদাসরচিত কুমার, 
সন্ভবের অনুকৃতিম্বরূপ হইলেও উহাতেও তীহার বিলক্ষণ 
পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব প্রকাশিত হুইয়াছে। শিবের ভিক্ষা ও 
হরগৌরীর কন্দল প্রভৃতি ভাহার'নৃতন রচনা । এই গ্স্থসথ 
কালকেতুব্যাধ ও ধনপতি * সওদাগর প্রভৃতির উপাখ্যান 
কবির স্বকপোলকল্পিত? কি ইহার কোন না! কোনরূপ পৌ- 
রাণিক মুল আছে ? তাহ স্থির বলিতে পারাধায়ন! । কিন্তু 
কবির লেখার ভঙ্গীতে বোধহয় যে,কোন পুরাণ বা উপপুরাঁণে 
ইহারকিছু ন! কিছু মূল থাকিবে। যে হেতু তিনি মধ্যে যধ্যে 
“বিচারিয়া অনেক পুরাণ” এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন । 
আমরা গুনিয়াছিলাম পদ্মপুরাণে কাঁলকেতুর উপাখ্যান 
এবং কল্কীপুরাণে শ্্রীপতিসওদাগরের উপাখ্যান বর্ণিত 
আছে, কিন্তু আমরা এ ছুই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম, 
কোথাও তাহা দেখিতেপাইলাম না । যাহাহউক চণ্ডীকাব্য, 
এক্ষণে প্রীয় রামায়ণ মহাঁভারতাদির ন্যায় ধর্মগ্স্থমধ্যে গণ্য 
হইয়াছে; অনেক শাজ্তে, নিয়মিতরূপে এই গ্রন্থের পুজ। ক- 
রেন; ইহার উপাখ্যান ভাগ লইয়া কত কত যাত্রার পালা 
প্রস্তুত হইয়াছে ; কত কত গাঁয়কে চামরমন্দিরাসহযোগে 
চণ্ডীগান করিয়া জীবিকানির্বাহ করিয়াছে ও কবিতেছে 
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- এবং কত লোকে ধর্মবোধে সংকল্প করিয়া! & গীত বাঁটাতে 
গাওয়াইতেছে। সুতরাং কাল্পনিক উপন্যাস হইলে লোকের 
ইহাতে 'এত অদ্ধাহওয়! তাদৃশ সঙ্গত হয় না। যাহাহউক, 
সচরাচরগ্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণে ইহার কোনরূপ উ- 
ল্লেখ দেখিতে না পাওয়ায়, অনৈকে ইহাকে স্বকপোলকল্লিত 
বলিয়াই বোৌধকরেন। আমরা বাল্যকাঁলে পিতীমহীপর্য্যা- 
য়ের স্ত্রীলোকদিগের মুখে মনসার কথা, ইতর কথা, ষষ্ঠীর 
কথা, “স্থবচনীর কথা, মঙ্গলচণ্ীয় কথা প্রভৃতি অনেককথা 
শুনিয়াছি; সেই দকল কথায় এইরূপ অনেক উপাখ্যান 
আঁছে। অতএব আমাদের বোধহয়, কৰি স্বদেশপ্রচলিত 
তাদৃশ কোন উপাখ্যানকে ভিতিস্বরূপ করিয়া তদুপরি এই 
স্থরম্যহন্দ্যের নির্াণ করিয়া থাকিবেন | 

কবিকস্কণ বাঙ্গালাভাষার সর্বপ্রধান কবি। ইতিপূর্বে 
আমরা যেযে কবির নামোল্লেখ করিয়াছি--কবিত, পাণ্ডিত্য 
ও কল্পনাগুণে তীহাদের কেহই কবিকম্কণের তুল্যকক্ষ 
নহেন। অন্যের কথা দুরে থাকুক, কবিত্ববিষয়ে ভারতচন্দরে 

, যে, এত গৌরব এবং আমাদেরও ভারতচন্দ্রের প্রতি যে, 
এত শ্রদ্ধা আছে-_কিন্তু চ্ীপাঠের পর অন্নদামঙ্গল পাঠ 
করিলে, সে গৌরব ও ঘ্বে শ্রদ্ধার অনেক হ্রাস হইয়াষায়। 

ংস্কৃতে যেমন মাঘকবিঃভারবির কিরাতাজ্জুনীয়কে আদর্শ 
করিয়া শিশুপালবধের রচনা: করিয়াছিলেন, ভারতচন্্রও 
সেইরূপ কবিকস্কণের চণ্ডীকে আদর্শ করিয়া অন্নদামঙ্গলের 
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রচন! করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারস্তে উভয়েরই স্থ্টিপ্রক্রিয়া, 
দক্ষষজ্ঞ, পাঁব্রবতীর জন্ম, তৃপস্তা, বিবাহ, হরগোরীর কন্দল 
প্রভৃতি প্রায় একরূপ ধরণেই লিখিত। তত্ভিম শাপ- 
ভ্ষট নায়কনায়িকাঁর জন্মপরিগ্রহ, ভগবতীর বৃদ্ধাবেশধারণ, 
মশানে পিশাচসেনার সহিত 'রাজসেনার যুদ্ধ, চৌভ্রিশ অ- 
ক্ষরে স্তব, ঝড়রৃষ্টিঘারা দেশবিপ্লাবন, শব্দশ্লেষসহকারে 
ভগ্নবতীর আত্মপরিচয়দান, দেশগমনোৎস্থক পতির নিকট 
পত্বীর বারমাসবর্ণন, স্ৃপুরুষদর্শনে কামিনীদিগের নিজ 
নিজ পতিনিন্দা, দাসীর হাট করার পরিচয় দেওয়॥ ইত্যাদি 
তরি ভুরি বিষয় এবং ভঙ্গপয়ার, ঝাঁপতাল, একাঁবলী 
প্রস্ৃতি ছন্দসকল ভারতচন্দ্র যে, চণ্ডী হইতেই, সংগ্রহ 
করিয়াছেন, তাহা এ ছুই গ্রন্থের পাঠমাত্রেই বুঝিতে 
পারাযায়। তত্ভিম্ন ভারতচক্্র মধ্যে আদিরসের যেরূপ 
ছড়াছড়ি করিয়াছেন, কবিকষ্কণ সেরূপ মোটে করেন নাই। 
তিনি অসাধারণ পরিহাসরসিক হইয়াও তততৎস্থলে বিশেষ 
বিজ্ঞতার সহিত লেখনীচালনা করিয়াছেন। বর্ধমানে স্থন্দরকে 
দেখিয়া নাগরিক কামিনীর! নিজ নিজ পতির নিন্নাকরগাঁব-, 
সরে কি জঘস্থা মনোবৃত্তিরই প্রকাশ করিয়াছিল? কিন্ত 
মনোহরবেশধারী শিবরে সন্দ্শন্কুরিয়া ওষবিপ্রস্থবিলাপি- 

নীরাও ছুঃসহছ্ঃখাবেগে স্ব২ পতির নিন্দা করিয়াছিল সত্য 
বটে, কিন্ত সেরূপ কুৎসিত আশয়ের কিছুমাত্র প্রখ্যাপন 
করেনাই-_বরং অদৃষ্টের দোষ দিয়া পাতিত্রত্যপক্ষই সমর্থন 
করিয়াছিল। ইা৷ কবির মামান্বা বিমলরুচিতাঁর কার্য নাছে। 
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কবকস্কণ, চত্ী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়। প্রসঙ্গক্রমে রামা- 

য়ণ মহাতারতৃহরিবংশ প্রভৃতির ভূরি২ উপাখ্যান, স্বরলোক 
ও স্থুরগণের বিবরণ এবং ভারতবর্ষস্থ নানাদেশের নদ নদী 
গ্রাম নগর অরণ্য প্রভৃতির কতই বর্ণন করিয়াছেন ! এবং 
পণ্ড পক্ষী ও নানাপ্রকৃতিক মানাংন্্রী নানাজাতীয় লৌকের 
বিভিন্পপ্রকার স্বতাবগুলি কি হন্দররূপে্ট পৃথকৃভাবে চিত্রিত 
করিয়াছেন! এ সকল চিত্রে একের রঙ অপরের গ্রে 
প্রায় কোথাও সংলগ্ন হয়নাই--্দকলগুলিই পৃথক পৃথক 
রউবিশ্লিষু। কালকেতু, ভীড় দত, ধনপতি, সমস্ত, ফুল্পরা 

লহনা, খুলনা” দূ্বলা প্রস্ৃতি সমুদয় চরিত্রগুলিই ৃগৰিধ 
বর্ণে রঞ্জিত। ফলতঃ বাঙ্গালাকবিদিগের মধ্যে স্বভাঁববর্ণনে 
কবিকন্কণের ন্যায় নিপুণ আর কাহাকেও দেখিতেপাওয়। 
যায়না । তিনি নিজে দরিদ্র ছিলেন, এজন্য ফুল্লরার দাঁ- 
রিপ্র্যবর্ণনসময়ে তদ্বিষয়ের পরাকাষ্ঠাপ্রদর্শন করিয়'ছেন। 
ভীড়দ্ত ও মুরারিশীলবণিকের বঞ্চকতাবর্ণনে তিনি সাধা- 
রণক্ষমত প্রকাশ করেন নাই। বাঙ্গালদিগের বিলাপে 
প্রচুর পরিহান রসিকতা প্রকাশকরিয়াছেন। বিশ্বকন্্নাকর্তৃক 
জগ্তজ্জননী তগ্গৰতীর কঞ্চুলিকামৃধ্যে সমুদয় ব্রহ্মা চি- 
ত্রিত হওয়ায় কবির কি, অলৌকিরু প্রগাঢ় ভারুকতাই 
প্রকটিত হইয়াছে! তণ্ভিনন অন্তঃসন্বার মানসিক অবস্থা, বৈবা- 
হিক আঁচার পদ্ধতি, পতিবশ করিবার উদ্দেশে স্ত্রীর উষধক- 
রণ, সপত্বীকলহ, রন্ধন, পাঁশক্রীড়া, এবং আগ্রে সম্মান পাই- 
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বার জন্য বণিকৃ্িগের বাগ্িতগা প্রভৃতির বর্ণনন্থন্লে কবির - 
লোকব্যবহারাভিজ্ঞতাঁর পর্যাপ্ত প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। 

কবি যে দুইটা উপাখ্যান বর্ণনাকরিয়াছেন/ তাহার 
একটার অধিষ্ঠানতূমি কলিঙ্গদেশ এবং দ্বিতীয়টার বর্ধমানের 
অন্তঃপাতী থানামঙ্গলকোটের সন্পিহিত অজয়নদের তী- 
রস্থ উজ্জ়িনীনগরী,। তন্মধ্যে কলিঙ্গদেশ কবির বাসভূমি 
হইতে বহুদুরবর্তী; তথায় বোধহয় তিনি স্বয়ং কখনই গমন 
করেন নাই এবং তথায়" গমন করিয়াছে, এরূপ" কোন 
লোকের সহিতও বোধহয় তাঁহার সাক্ষাৎ হয়নাই। স্থৃতরাং 
ধঁ স্থানের ভৌগোলিক বিবরণে তাহার অনেক ভ্রম হইয়াছে । 
তিনি গুজরাটনগরকে কলিঙ্গের অতিনিকটবর্তীঁ বলিয়া 
বর্ণন করিয়াছেন-_কিস্তু বাস্তবিক তাহা নহে। গুজরাট 
এক্ষণে বোন্দে প্রেসিডেন্লির অন্তর্গত ও তারতবর্ধের পশ্চিম- 
উপকূলে অবস্থিত। কিন্তু কলিঙ্গ, মান্দরাজপ্রেসিডেন্দির 
মধ্যস্থ এবং পূর্বেবোপকলে স্থিত__উভয়দেশের অন্তর ৩শত 
ক্রোশের ব্যুন নহে। যাহাহউক দ্বিতীয় অধিষ্ঠানভূমির 
তৌগোঁলিকবিবরণ অনেকদুর পর্যন্ত ঠিক হইয়াছে। মঙ্গল- 
কোটের নিকটে 'উজজনী”/ উজ্জয়িনী) নামে অদ্যাপি একটা 
স্থান বর্তমান আছে। ' উহা পতিত ভূখণ্ড মাত্র_ গ্রাম'বা 
নগর উবার উপর কিছুই নাই। উহার সমীপে 'ত্রমরগ 
নামেও একটী খাল আছে; উহা অজয়নদের সহিত সংযুক্ত। 
ধনপতি ও 'শ্রীমন্তমওদাগরের অজয় বহিয়া নিংহলযাত্রার 


। 
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সময়ে নৃূদের উভয়কুলে হৃদনপুর, গাঙ্গড়া, “বাকুল্যা, চরকি, 
অঙ্গারপুর, নর্গী, উধনপুর প্রভৃতি যে সকল গ্রামের নামো- 
ল্লেখ আছে, অধ্যাপি তাহার অনেক শ্রাম দেখিতে পাওয়া 
যায়। তৎপরে নৌকা গঙ্গায় প্রবিষ্ট হইলে, সওদাগরের! 
গঙ্গার উভয়কুলবর্তী। ইন্্রাণীপরগণা, ললিতপুর ( নলেপুর ) 
ভাগুসিংহের ( ভাওসিঙের ) ঘাট, মেটেরি, বেলনপুর, 
নবদীপ, মির্জাপুর, অশ্থিকাঁ৷ (আন্মুয়া) শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, 
উলা, "হালিসহর, ত্রিবেশী, সপ্তগ্রাম, গরিফা, গোন্দলপাড়া, 
জগদ্দল, নিমাইতীর্ঘের ঘাট, মাহেশ, খড়দহ, কোণনগর, 
কোতরঙ্গ, চিৎপুর, শালিখা, কলিকাতা, বেলেঘাটা, কালী- 
ঘাট, মাইনগর, বারাশত (দক্ষিণ) খলিনা, ছত্রভোগ, হেতে- 
গড়, মগর! গ্রভূতি যে সকল স্থান দর্শন করিয়াছিলেন, সে 
সকলও অদ্যাপি প্রত্যক্ষ হইতেছে । বোধহয় কালসহকারে 
কোন.কোন গ্রাম স্থানান্তরিত হইয়াছে__উল বেলেঘাট! 
প্রভৃতি গ্রাম সকল এক্ষণে কবির বর্ণিতস্থানে দেখিতেপাঁ- 
ওয়াষায়না। এস্থলে ইহাঁও বৌধহইতেছে যে, চুঁচূড়া, 
.ফরাসভাঙ্গা, শ্রীরামপুর প্রভৃতি নগর সকল তৎকালে সমৃদ্ধ 
ছিলনা।. কলিকাতা নগরীকেও লেংকে যেরূপ আধুনিক মনে 
করে এবং এ আধুনিকত্বের প্রমাণস্বরূপ “কাঁলিকাটা” বৃক্ষের 
যেগল্প রচন। করে, তাহা বাস্তবিক বলিয়! বোধহয়না; কারণ 
এক্ষণকার প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বের কবিকম্কণের সময়েও 
কলিকাতা৷ বর্তমানছিল এবং সে সময়ে ইঙ্গরেজের! বাঙ্গলায় 
বাণিজ্য করিতে আইসেন নাই। | 


৮ 


মধ্যকাল-_কবিকঙ্কণ-চণ্তী ! "১০৫ 


আরও এস্থলে দেখাধাইতেছে যে, কবিকঙ্কণের সময়ে . 
সপ্তগ্রামের নিন্বর্তিনী সরস্বতীর প্রবাহ মন্দ হইয়া হুগলীর 
সমীপবাহিনী গঙ্গার প্রবাহ প্রবল হইলেও সপ্রিগ্রামের 
সম্যক্‌ ধ্বংস ও হুথলীর তাদৃশী উন্নতি হয়নাই__-হুইলে কবি 
সপ্তগ্রীমের অত সম্দ্ধি বর্ণন করিতেন না এবং হুগলীর ক- 
থাও কিছু না কিছু উল্লেখ করিতেন। কলিকাতার দক্ষিণ 
থিদিরপুর ও কালীঘাটের নিকট দিয়া যে গঙ্গ। গিয়াছে__ 
লোকে যাহাকে এক্ষণে আদিগঞ্া কহে__তৎকালে উহারই 
প্রবাহ প্রবল ছিল। কারণ কবি, মুচিখোলার নি্বৃস্থ, কাটি- 
গঙ্গাকে “হিজ্লির পথণ বলিয়া পরিত্যাগ করত কালীঘাটের 
নিন্বস্থ গঙ্গাদিয়াই সওদাগরদিগের নৌকাগুলি চলাইয়া- 
ছিলেন।. ষাহাহউক তৎপরে মগর! হইতে সিংহল পর্য্যস্ত 
পথের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং এ পধিমধ্যস্থ যে স- 
কল স্থান ও হ্ুদাদির বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহার সমুদয় 
বাস্তবিক বলিয়। বোধহয়না। বোধহয় কবি_- 
ফিরিক্গীর দেশখানবাছে কর্ণধারে। রাত্রিদিন বছ্ষায় হাঁরঠযদেরডরে ॥ 
এই উদ্তিদ্বারা পর্ববদক্ষিণাঞ্চলস্থিত পোর্ভ গীজদিগকে ফি. 
রিঙ্গীশব্দ দ্বার! লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং তাহারা তৎকালে 
অত্যন্ত উপস্ুব করিত বলিয়া আহাদিগকে “হারামদ” অর্থাৎ 
(পারসিভাষায় ) দুষ্ট লোক বলিয়াছিলেন। 

ফিরিঙ্গীর দেশ হইতে দক্ষিগাভিমুখে সমুক্ররে গমন স- 
ময়ে পথিমধ্যে পুরী অর্থাৎ ইন্দদ্যন্ন বাজার কীর্রিন্ছান পা- 
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ওয়া, কালিয়াদহ নামক হ্রদে উপস্থিত হওয়া ও তথায় 
কমলে কামিনী সন্র্শন করা প্রভৃতি অনেক রমণীয় বিষয় 
বর্ণিত ত্বাছে। এ বর্ণনে ইহা প্রকাশ পাইতেছে যে, আ- 
মরা এক্ষণে একই ছীপকে সিংহল বা'লস্কা বলিয়াথাকি, 
কিন্তু কবির সেরূপ বৌধ ছিলনা--তিনি উহ্াদিগকে পৃথক্‌ 
দ্বীপ বোধ করিতেন। যাহাহউক তত, গ্রাচীন সময়ে অত 
দূরবর্তী দেশের ভৌগোলিকবিবরণরর্ণনে ভ্রম হইলেও ক- 
বির ববিক্কের হানি হয়না | প্রমচীনকালের অনেক কবিরই 
ওরূপ. ভ্রম হইয়াছে। বানরদিগকে সীতার অন্বেষণার্থ 
দিগৃদিগন্তে প্রেরণ করিবার সময়ে মহর্ষি বাল্মীকিও সেরূপ 
ভ্রমের হস্তহইতে মুক্ত হইতেপারেন নাই। 
কবিকন্কণের চণ্ডীপাঠ করিলে ৩০০ বৎসরের পূর্বে 
আমাদের সামাজিক রীতিনীতি যাহাছিল, ' তাহারও অনেক 
বিবরণ জানিতে পারাযায়। এক্ষণে রাড়ীয় কুলীনসম্তানদি- 
গের যেরূপ বহুবিবাহ আছে, পুনর্বরবাহের সময়ে যেরূপ 
কুৎসিতক্রিয়াকা্ড আছে, এবং পুরাণের যেরূপ. কথকতা 
.কর! আছে, কবিকম্কণের সময়েও এসকলই প্রায়. এইরূপই 
ছিল, অধিকন্তু পাঁশক্রীড়াটা সেস্ময়ে বোধহয় কিছু অধিক 
ছিল। কবি অনেকস্থলেইু, এমনাকি, ভ্রীজাতির মধ্যেও এ 
ক্রীড়ার অনেকবার বর্ণন করিয়াছেন । . বোধহয় এ সময়ে 
কামিনীদিগের শাঁটী পরিধানকরা, অথবা অধোংশুকও উভভ- 
রীয় ব্যবহারকর! দ্বই রীতিই কিছু কিছু ছিল। যেহেতু 


মধ্যকাল-_-কবিকন্কণ-চণ্ডী। রও 


কৰি এ ছুই রীতিরই বর্ণন করিয়াছেন। কীচুলি।ব্যবহার 
বোধহয় তৎকালে অনেকেই করিত । ০ 

এই গ্রন্থে ধর্্মকেতু, নীলাম্বর, কালকেতু, মুঝ্ঠারিশীল, 
, তীড়,দত, বিক্রমক্শিরী, লক্ষপৃতি, ধনপতি, মালাধর, মস্ত, 
শালবাশ, অগ্নিশর্শা, নিদয়া, ছাঁয়াবতী, 'স্তাবতী, ছূর্ববলা, 
লীলাবতী, সথশীলা, জয়াবতী প্রভৃতি পুরুষ ও স্ত্রীগণের যে 
সকল কল্পিত নামধেয়, প্রদত্ত হইয়াছে, তাহ! তাহাদের 
জাতি ধর্ম ও ব্যবসায়ের অনুরূপই হুইয়াছে। ফুল্পরা, খুলনা, 
লহনা, এস কলনামও যদৃচ্াপ্রযুক্ত বোধহয়না । ইাদেরও 
অনুরূপ অর্থ আছে_ফুল্পর-ফুল্প(- প্রফুল্ল স্পষ্ট ) 
রা(-রব) যাহার। মাংসবিক্রয়ার্থ পাড়ায় পাড়ায় দীর্ঘস্করে 
চীৎকার করিবার জন্য ব্যাধকামিনীর উদ্চম্বর থা আবশ্যক 
এবং ব্যাধজাতিতে অপন্রংশশব্দসম্ঘলিত নাম থাকা গুগাবহ 
ভিন্ন সদ্দোষ বোধহয়না, স্ৃতরাং ফুল্পরানাম নিরর্ঘক নহে। 
খুলপ শব্দ নখীনামক এক উৎকৃগন্ধপ্রব্যবাচক ; তত্দিশিক্টা 
স্ত্রী খুল্পন] ; গন্ধবণিক্জাতীয় বালিকার গন্ধপ্রব্যসন্থলিত 
নামহওয়! অসঙ্গত নহে। লহ্‌ন! শব্দে পারস্যভাষায় বিপদ্‌- 
দায়_্ঝপ্ধাট ;__ এ স্ত্রীর যেরূপ স্বভাবাদি বর্ণিত হইয়াছে, 
তাহাতে ধনপতি উহাকে হা বিলুক্ষণ দায়ে পড়িয়াছিলেন, 
বলিতে হইবে। হ্থতরাং উহার “লহনা' নাম সার্থক হইয়াছে। 

ইতিপুর্র্রে ষে সকল. কাব্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, 
তাহাতে পয়ার ও ত্রিপদী ভিন্ন আর কোন ছন্দ, নাই বলি- 


১০৮ বাঙ্গালা সাহিত্য । 


লেই হয়। কিন্তু চণ্ডীকাব্যে এ ছুই ছন্দ ব্যতিরিক্ত ঝাঁপ- 
তাল, তঙ্গপয়ার, ভঙ্গত্রিপদী, একারলী এবং আরও ২1১টা 
নৃতনরূপ ছন্দ আছে। তস্তি্ন জয়দেবের ন্যায়. 
দিনে দিনে বাড়ে কানকেতু” || প্দিদি গো এবে বড় সঙ্কট পরাণ” | 
“কবোটাল! খ্ঁনিক'জীবন রাখ” | | 
ইত্যাদিরূপ ধুয়া এবং ধান্শী, কামোদ, পঠম্তারী প্রত্ৃতি 
অনেক রাগরাগিণীরও উল্লেখ মধ্যে মধ্যে আছে। যাহাহউক 
পূর্বোক্ত কয়েকটা ছন্দই পয়ার বা.ত্রিপদীর রূপাস্তর যাত্র 
_ কোনটাই উহাহইতে ভিন্সপ্রকৃতিক নহে। অতএব 
বোধসুয়,কবি, পয়ার ও ত্রিপদী লিখিতে লিখিতেই, যদৃচ্ছা- 
ক্রমে অক্ষর বাড়াইয়া বা কমাইয়া)ও কর্ণে মিষ্ট লাগাতে, এ 
সকল মৃতন ছন্দের স্থষ্টি করিয়াছেন। যাহাহউক, ইহার 
পুর্ব্বোল্লিখিত কাব্যসকলের ছন্দে ষতিভঙ্গ ও অক্ষরগ্রণনার 
বৈষম্য প্রভৃতি যেসকল দোষ দৃষহয়, চণ্ডীকাব্যের ছন্দেও 
সেদুকল দোষ নাই এমত নহে,তবে অপেক্ষাকৃত বিপ্লল বটে। 
অনর্গল প্রশংলা করিলে লোকে গোঁড়া বলে এবং গৌ- 
ডার কথায় কেহ শ্রদ্ধা করেনা; স্থৃতরাং সে অপরাদের হস্ত 
হইতে যুক্ত হইবার জন্য ইচ্ছা না থাকিলেও চণ্ডীর ২1৪টি 
দোষের কথা বলিতে হইল। ক্িবিকঙ্কণ, বর্ণিত নায়কনা- 
গিকা প্রভৃতির চরিত্রগ্ুলি প্রীয় সকলস্থলেই যথাযথরূপে 
চিত্রিত করিয়াছেন, সত্য বটে; কিন্তু কয়েকটা স্থলে তাহা- 
দের কার্য ও আচার ব্যবহার অত্যক্তিদুষিত ও অনৈসর্নিক 
বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কালকেতুব্যাধকে অত অধিক অন্ন 


মধ্যকাল__কবিকম্কণ-চণ্ডী। ১০৯ 


ব্যগজন নাদিয়। কিছু কম দিলে ভাল হইত। খুল্লনা, অতবড় 
ধনবান্‌ লোকের পত্বী হইয়াও যে, গুণ চট পরিয়া £কাকিনী- 
বনে বনে ছাগল চরাইয়া' বেড়াইল,_জ্ঞাতিবদ্ধু কেহ আ- 
সিয়! নিবারণ করিলনা, তাহার মাত রস্তাবতী কন্যার ছুর- 
বস্থার সংবাদ পাইয়াও তত্কু লইলনাধ-_ইহা! বড় বিসদৃশ 
কার্য্য হইয়াছে। যখন্‌ খুল্পনার বয় ১২1১৩ বহসর বৈ নহে, 
যখন্‌ সে কখনও পতিসহবাস করেনাই, যখন্‌ তাহার রজো- 
ঘোগপর্য্যন্ত হয়নাই, তখনও তাহার বিদেশাগতপতির শয়ন- 
গৃহ্যাইবার জন্য দিবাতাগহইতে অত ব্যগ্রতাপ্রকাশকরা__ 
যাইবার সময়ে সপতীর সহিত নির্পজ্জতাসহকারে অত বাণ্ধি- 
তণ্| করা, নিদ্রিতপতিকে ম্বৃতবোধ করিয়া আজুলীর ন্যায় ্র- 
ন্দন করিতে বসা, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পতির সৃছিত পাশক্রীড়। 
করিতে চাহা--এ সকলগুলাই যেন কেমন কেমন লাগে। 
তসতিসন দ্বাদশবর্ষমাত্রবযন্ক শ্রীমন্তের সিংহলে গমন এবং ত- 
থায় বিবাহের পর শালী শীলাজ প্রভৃতির সহিত সেই সেই 
রূপ কথাকাটাকার্টি, তাদৃশ বালকের পক্ষে সঙ্গত হয়না । 
কবিকস্কণের রচনা প্রগাঢ় রসাবি3াবক ভাবপূর্ণ ও 
সথমধুর হইলেও কৃতিবাসের রচনার ন্যায় আদ্যোপান্ত প্রা- 
পুল ও স্খবোধ্য নহে / ইহার স্থানে স্থানে অনেক দুরূহ 
সংস্কৃত শবের প্রয়োগ আছে [তিন কবির স্বদেশপ্রচলিত 
ভূরিভুরি এত অপত্রংশশব্দের ব্যবহার আছে, যাহাদের 
অর্থ__এবং যাহাদের সংযোগ থাকাতে, সেই সেই বাকোর 


১১০) বাঙ্গালা সাহিত্য । 


অর্থ--সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারাষায়না, স্থৃতরাৎ তততৎ- 
'স্থলে রসউঙ্গ হইয়া পড়ে । আমরা খুব রাঢ় অঞ্চলের লোক- 
দিগকেও জিজ্ঞাস! করিয়া বাকুড়ি, পাইকাঁলা, কলস্তর, বুহি- 
তাল, ইত্যাদি শব্দের কোনরূপ অর্থ বাহির করিতে পারিনাই। 
কিন্তু এস্ছলে ইহাও ্কীকার করিতে হইবে যে, এসকল দোষ 
« একোহি দোষে গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেখ্বিবশঙ্ক£ 11 
ইত্যাদিন্ায়ে অবশ্যই উপেক্ষিত হওয়া উচিত। 
কবিকস্কণ চণ্ডীকাব্যতিন্ন আর কোন গ্রন্থ রচনাঁকরি- 
য়াছিলেন কিনা, তাহা জানিবার উপায় নাই) কিন্তু শিশু- 
বোধকেয় শঙ্গাবন্দনায় কবিকঙ্কণের ভণিতি আছে ; উহা 
চণ্ডীকাব্যস্থ গঙ্গাবর্ণন হইতে বিভিন্নরূপ। করিকস্কণ & 
্রবন্ধটী পৃথক্‌ লিবিয়াছিলেন ? কি উহ অন্যকৌন গ্রন্থের 
অভ্যন্তরে ছিল, তাহা নিরূপিত হইবার যো নাই। যাহা- 
হউক, আমরা এ বিষয়ের আর বাহুল্য না করিয়া এক্ষণে 
পাঠকগরণেরপ্রদরশনারঘ চণ্তীকাব্যের কয়েকটাঅংশ নিশ্নভাগে 
উদ্ধত করিয়া দিলাম ।_ 


অঙ্গুরীয় ভাঙ্গাইবার জন্য বণিকের নিকট কালকেতুর গমন। 
বেণে বড় ছু শীল, মামেতে মুরারি শীল, লেখ জোখা' করে টাকা কড়ি। 

পাইয়ে বীরের সাঁড়& প্রবেশে ভিতর পড়া, মাংসের ধারয়ে দেড় 
বুড়ি ॥-_খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু ।__কোধাঁছে বণিক্রাঁজ, বিশেষ 
শাছয়ে কাজ, আমি আইলাম সেইহেতু ॥ বীরের বচন শুনি, আসিয়া 
বলে বেণাণণী, আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার প্রভাতে তোথার, খুড়।, 
গিক্লাছে খাতক্গীড়া, কাঁলিদিবে মাংসের উধার ||-_আজি কাঁলকেতু 
যাহ ঘর 1_-কাঞ্ঠ আাঁন এক তাঁর, হাল বাকী দিব পার, মি কিছু 
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আনিহ বদর॥শুন গে। শুন গো খুড়ী, কিছু কার্য আছে দেঁড়ী, ভাঙ্গা 
ইব একটীঅঙ্গুরী | আমার জোহার খু়ী, কালি দেহ বাঁকীকড়ী, অন্য 
বণিকের যাই বাড়ী |-_-বাপা1, এক দণ্ড কর বিলম্বন '-সহ্থাস্য বদনে 
বাঁণী, বলে বেখে নিতখ্বিনী, দেখি বাপ। অঙ্গ,রী কেবন ॥ ধুনের পাইয়। 
আশ, আসিতে বীরের পাশ, ধায় বেণে খিড়কীর পথে। মনে বড় 
কুতৃলী, কান্দেতে কড়ীর থলী, হড়গ্ী তরাঙ্জু ঝুরি হাতে ॥--করে বীর 
বেণেরে জোহার।-বেণেবলে ভাইপো, এবে নাহি দেখি তো, এতোঁর 
কেমন ব্যবস্থার ॥ খুড়। | উঠিয়। প্রভাভ কালে, কাননে এড়িয়া জালে, 
হাতে শর চারি প্রহর ভ্রমি | ফুল্পরাপ্র করে, সন্ধ্যাকালে যাই ঘরে, 
এই হেতু নাহি দেখ তুমি |--খুড়া ভাঙ্গাইৰ একটী অঙ্গরী।_হয়ে 
মোরে অন্থুকুল, উচিত করিও মূল, তবে সে বিপদে আমি তরি || বীর 
দেয় অঙ্গ,রী, বাণিয়া প্রণাম করি, জৌখে রব চড়ায়্য পড়্যান| কড 
দিয় করে মান ষোল রতি চুই ধান, ভ্রীকবি কন্ধণ র্গগাণন ॥ 
সো রূপা নহে বাঁপ! এ বেক্গা পিতল। ঘযিয়! মাজিয়া বাপ! 
করেছ উজ্জ্বল || রতি প্রতি হইল বীর দশগওা দর। ছু ধানের কড়ি 
আর পাঁচগ্ণগড ধর | অফ$টপণ পঞ্চণও্! অঙ্গরীর কড়ি। মাংসের 
পিছ্িল। বাকী ধারি দেড় বুড়ি॥| একুনে হইল অ্$টপণ আড়াই বুড়ি। 
কিছু চালু চালুখুদ কিছু লহ কড়ি ॥ কালকেতু বলে খুড়া মুল্য নাহি 
পাই। যে জন অঙ্গরী দিল দিব তাঁর ঠাই।। বেণে বলে দরে 
বাড়াইলীম পঞ্চবট।. আমা সঙ্গে সওদ কর না পাঁবে কপট ॥ ধর্ম- 
কেতু ভায়া! সঙ্গে ছিল নেন। দেন! । তাছা। হইতে দেখি, বাপা বড়ই 
সেয়ান1॥ কালকেতু বলে খুড়া না কর বীড়া। অঙ্গুরী লইয়। 
আমি যাক্ঠ্ষন্য পাঁড়।|॥ বেণে বলে দরে বাড়াইলাম.আঁড়াই বুড়ি। 
চালু খুদ না লইও গণে লও কড়ি|| হাত বদল করিতে বেণের গেল 
মনে | পদ্মাবতী সঙ্গে চণ্ডী হাসেন গগনে ||. পু 


ফুরার বারমাস ব্ণন। পু 


বসিয়। চণ্তীর পাশে কছে হ্ঃখ. বাণী। ভাঙ্গা! কুঁড়ে ঘর তাল- 
পঠতের ছাউনি ॥ ভেরেগার খঁটা তার আঁছে মধ্য ঘরে। প্রথম 
বৈশাখ মাসে নিত্য ভাজে ঝড়ে ॥ বৈশাখে বসন্ত ধতু খরতর খর1। 
তৰকতল নাহি মোর করিতে পসরা | পদ পোড়ে খরতর রবির 


১২ বাঙ্গালা সাভিতা | 


.কিরণ। শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বলন ॥ বৈশাখ হইল 
বিষ-_বৈশীখ হইল বিষ | মাঁংন নাহি খাঁয় লোকে করে মিরামিষ || 
সুপাশিষ্ঠ জোষ্ঠ মাস প্রচণ্ড তপন। রবৰিকরে করে সর্বশরীর 
দাহন ॥ (সরা এড়িয়ে জল খাইভে না পারি। দেখিতে দেখিতে - 
চিলে করে আধাদারি ॥ পাপিষ্ঠ জৈষ্ঠ মাস__পাপিষ্ঠ জৈোষ্ঠ মাস। 
বইচির ফল খেয়ে করি, উপবাস ॥ ০ 
আধাঢ়ে পূরয়ে মহী নবমেঘজল। বড় বড় গৃছস্থের টুটিল বল || 
মাংসের পসরা লয়ে ভ্রমি ঘরে২। কিছু খুদ কড়া মিলে উদর না পুরে ॥ 
বড় অভাগ্য মমে গণি-বড় অভায মনে ধান 1 কত শত খায় জৌক 
নাহি খায় ফণী।। 
আকণে বরিষে মেখ দিবস রজনী । সিতাসিত ছুই পক্ষ কিছুই 
নাজানি|| মাংসের পলরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে | আচ্ছাদন নাহি 
গাত্রে ক্বান দ্ফিনীরে ॥  ছুঃখে কর অবধান-ছুঃখে কর অবধান। 
লদ্ু বৃষ্টি হইলে কড়ায় আইসে বান ॥ 
ভাত্রপর্দ মাসে বড় ছুরস্ত বাদল। নদ নদী একাকার আট দিকে 
জল || কত নিবেদিব ছুখ-_কত নিবেদিব দুখ | দরিদ্র ছইল স্বামী 
বিধাতা বিমুখ | 
আশ্বিনে অস্থিকা পুঁজ করে জীজনে 1 ছাগল মহিষ মেষ দিয়] 
বলিদানে ॥ উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা। অভাগী ফুন্রা করে 
উদরের্‌চিত্ত। || কেছ না আদরে মাংন কে ন! আঁদরে ।' দেবীর 
প্রসাদ মাংস সবাঁকার ধরে ॥ ূ 
কার্তিক মামেতে হয় ছিমের জনম | করয়ে সকল লোক শীত 
নিবারণ ॥| নিষুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়। অভানীকষু্লরা পরে 
হুরিের ছড়॥ হুঃখে কর অবধান-_দুঃখে কর শী জা 
ভানু ক্লশান্ু শীতের পরিত্রাণ ॥ 
মাস মধ্যে মার্ধণীর্য নিজে ভগ্ববান | হাঁটে মাঠে গৃহে শৌঠে 
সবাক্র ধান | উদর পূরিয়া অর 'দৈবে দিল যদি | যম সম শ্রীত তাঁহে 
নিরমিল বিধি | অভ্বাখ্য মণে গণি--অভাগ্য মনে গণি। পুরাণ 
দোপাটা শীয় দিতে টানাটানি | 
পোঁষেডে প্রবল শীত লুখী সর্বজন | তুলা তহূনপাৎ তৈল তাল 
" তপন|॥ করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ। অভাগী ফুল্পর। মাত্র 
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শীতের ভাজন ॥ হরিণ বদলে পাই পুরাণ খোসলা | উড সকল 
অঙ্গে বরিষয়ে ধূল1 || ব্থা .বনিত! জনম-_বথা বন্তীজন । ধুমি 
ভয়ে নাঁহি মেলি শয়নে নয়ন ॥। 

নিদাঁকণ মাঘমাঁস সদাই কুজ্বটী | আন্ধারে লুকায় মৃগী না পায় 
আখেটী || ফুলপরার আছে কত কর্মের বিপাঁক| মাঘমাঁসে কীননে 
তুলিতে নাহি শীক || নিদাকণ মাঘম়ধস__নিদাকণ মাত্ষমণম| সর্বজন 
নিরামিষ কিম্বা! উপবাস || 

সহজে শীতল খতু,এ ফাল্গুন মাসে । পীড়িত তপস্মিশ্বণ বসন্ত- 
বাতাসে ॥ শুন মোর বাণী রামাশুল মোর বাঁণী| কোন সুখে আ- 
মোদিতা হইবে ব্যাধিনী ||* ফাল্তনে দ্বিগুণ শীত খরতর খরা । ক্ষদ- 
সেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাঁখরা ॥ কত বা ভূগিব আমি নিজ কর্ম- 
ফল। মা্িয়া পাঁথর বিন! না| ছিল সঙ্বল। দুখে কর সাবান 
ছুঙ্ধে কর অবধাঁন | আমানি খাবার গর্ভ দেখ বিদ্যমান 

মধুমাঁসে মলয় মাকত মন্দমন্দ | মাঁলভীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ | 
বনিতা পুকষ দোছে পীড়িত মদনে | ফুল্লরার অঙ্গ পোঁড়ে উদরদহনে | 
দাঁকণ দৈবদৌষেদাকণ দৈবদোষে | একত্র শয়নে ন্বামী যেন 
ষোল কোশে | & 

সিংহলে ফোটালের নিকট শ্রীমন্তের স্তুতি । 

ফাকালে নাএর দড়। পিঠে মারে চেক | দিবস হুপরে ছল সাত 
নায়ে ডাঁক11| সবিনয়ে বলে সাধু কোঁটালের পদে । খাঁনিক' সদয় 
হও বিষম বিপদে || ভ্রীমন্তের ছিল কিছু গুগুভাঁবে ধন। ঘুষদিয়া 
কোটালের এ্রুষিলেক মন|| ধন পেয়ে কালুদণ্ড সরসবদন। জীমস্ত 
তাহারে করে নিবেদন || শ্বীন দান করি যদি দেহ অনুমতি । 
হাসিয়া ইক্দিত তারে কৈল নিশাঁপতি || সরোবর নেড়ি রহে পীই- 
কের ঘটা। স্নীন করি করে গন্দামৃত্তিকার ফোট11| যব তিল কুশ 
নিল করেতে তুলসী । তর্পপে'সস্তোষ সাধু কৈল দেবখ্খষি|| তর্প- 
পের জল লহ পিতা ধনপতি 1 মসানে রহিল প্রাণ বিড়ম্বে পার্বতী ॥ 
তর্পণের জল লহ খুল্লন! জননি | এ জনমের মত ছিরা মাথিল মে- 
লাঁনি॥ তর্পণের জল লহ খেলাবার ভাই। উজানি নগরে দেখ 
আর হবে নাই || তর্পণের জল লহ ভুর্র্বলা পুষিনী। তৰ হস্তে সম- 
পণ করিন্ব জননী || ভর্পণের জল লহ জননীর ম!। জানি নগরে 

”্€ 
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আমি আ'র মাবনা || তর্গণের জল লহ লহনা বিমাতা | তৰ আশী- 
ব্বাদে মৌর কাঁটা যাঁয় মাতী॥ সবাকারে সমর্পণ করিম জননী। 
এ জনমের মত ছিরা মার্গিল মেঙগানী ণা 

গ্রহেলিকা। 


বিধাতানির্িত ঘর মানিক ছুয়ার। যোগীন্দ্র পুৰকষ তীছে রহ্ে 
নিরাহার। যখন পুকষ সেই ইয় বলবান্‌| বিষাতার ঘর ভাঙ্গি 
করে খাঁন খান ||১॥ ডিম্ব। 

বিষ্ুপদ সেবা করে বৈফব, সেনয়। গাছের পল্লব নয় অঙ্গে পত্র 
হয়।| পণ্ডিতে বুঝিতে পাঁরে হুচারি দিরসে। ুর্খেতে বুঝিতে নারে 
বৎসর চলিশে ॥ ২।। পক্ষী | 

তক নয় বনে রয় নাহি ধরে ফুল। ডাল পল্লব ভাঁর অতি সে বি- 
পুঁল।' ঞ্টবনে করিয়! তর করজে ভ্রমণ| বনেতে খাঁকিয়। করে বনের 
ধংসন |! ৩।| পান! । 


মনমার ভাসাঁন | 

কবিকস্কণের চণ্তীরচনার কিছুকাল পরেই বোধহয় 
ক্ষেমানন্দ ও কেতকা। দাস ছুই জনে মিলিত হইয়া মন- 
সার ভাসান রচনা করেন। ইহার! দুইজনেই কাযস্থকুলো- 
ভ্তব ছিলেন, কিন্তু কোথায় ইহাদের নিবাস ছিল, বা কোন্‌ 
সময়ে ইহারা গ্রস্থরচন! করিয়াছিলেন, তাহার কির নিশ্চয় 
নাই। কিন্তু ইহারা ব্রেছুলাকে গাঙ্গুরের জলে ভাসাইয়া 
ক্রিবেশীপর্ধ্ন্ত পাঠাইবার সমর গোবিন্দপুর, বর্দমান, 
গঙ্জাপুর, হাসনহাটা, নারিকেলডাঙ্গা, বৈদ্যপুর, গহরপুর 
প্রভৃতি বর্ধমান জিলাস্থ গ্রাম সকলের যেরূপ নামোল্লেখ 
করিয়াছেন, অন্ত জিলাস্থ গ্রামের সেরূপ নাম করিতে পা- 
রেন নাই। ইহাতে বোধহয় বদ্ধমানজিলার মধ্যস্থ কোন 
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গ্রামেই ইহাদের বাস ছিল। যাহাহউক ইহাদের দ্লইজনের 
কেহই গণনীয় কৰি ছিলেননা। তবে ইহাদের প্রস্থ পুরা 
তন ও বহুজনপ্রমিদ্ধ এবং সেই গ্রশ্থ অবলম্বনকরিয়) মনসার 
গান রচিত হইয়াছে এবং গায়কেরা নায়কের বাটাতে চামর 
মন্দিরাসহযোগে তাহ! গানকরিয়াথাকে, এই জন্যাই ইহার 
বিষয়ে কিছু বলা আরশ্মক। 

, এই গ্রন্থের সক্তিপ্ত উপাখ্যান এই যে, চম্পাইনগর- 
নিবামী চাঁদসওদাগরনামক এক গৃষ্ধবণিক্‌ মনসাদৈবীর 
প্রতি অত্যন্ত দ্বেষ করিতেন, এইজন্য মনসার কেপে তী- 
হার ছয় পুত্র নষ্ট হয় এবং তিনিও নিজে বাণিজ্যে গমন 
করিয়া সমুদয় পণ্যদ্রব্য হাঁরাইয়া বহুবিধ ক্লেশ পান, তথাপি 
মনদাদেবীকে গালিদিতে নিরৃত্ভ হন না। পরিশেষে নখি- 
নর নামে সওদাগরের এক পুজ্র জন্মে এবং নিছনিনগরবাসী 
সায়বেখের কন্যা বেহুলার সহিত সেই পুত্রের বিবাহ হয়। 
মনসাদেবীর কোপে বিবাহরাত্রিতেই সর্পাঘাতে নখিন্দরের 
ৃত্যু হইব, ইহ! পূর্ব্বে জানিতেপারিয়া চাঁদওদাগর 
সাতাই পর্বতের উপরিভাগে তাহার নিমিত্ত লৌহময় 
বাসরঘর প্রস্ততকরিয়া রায়েন। মনসার সহিত বাদ সহজ 
কথা নহে! বররুন্ধ্ রাত্রিতে তথায় যাইয়া শয়ন করিলেও 
মর্পাঘাতে নখিন্দরের মৃত্যু হয়। বেহুলা কলার মান্দা- 
সের উপর সেই মৃৃতপতি ক্রোড়ে লইয়া ভাদিতে ভাসিতে 
ছয়মাসে ত্রিবেণীপযান্ত গমন করেন এবং তথায় নেন 
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বোবানীর সাহায্যে স্থরপুরে গমন করত নৃত্যদ্বারা দেবতা- 
দিগকে প্রীত্ত করিয়া পতির জীবনলাভ করান। চাঁদ 
সওদাগর  মনসার পূজ| করিতেন না, তাহাকে “চেঙ্গমুড়ী কাণী' 
বলিয়া গালি দিতেন, হেঁতালের লাঠী লইয়৷ প্রহার করিতে 
যাইতেন, এই জন্যই তাহার উপর মনসার রাগ । এক্ষণে 
সওদাগর আর তাহার দ্বেষ করিবেননা-্পুজাকরিবেন, বেহু- 
লার নিকটে এইরূপ দৃঢ় আশ্বাস পাইয়া দেবা সওদাগরের 
পূর্ববনষ্ট ছয় পুনভ্রকেও বাঁচাইয়া দিয়া জলমগ্ন সমস্ত ধ- 
নও বহিভ্রসমেত উদ্ধার করিয়। দেন। বেহুলা, বহিত্রসমেত 
সেই সমগ্র ধনসম্পন্ভি, পুনজীবিত পতি ও তাস্থরদিগকে সঙ্গে 
লইয়। দেশে আগমন করিলে মনসাদেবীর পুজা প্রচার হয়। 
এই উপাখ্যানের প্রকৃত মূল কি? তাহা বলিতে 
পারাষায়না, কিন্তু দেখিতেপাওয়াষায় ষে, অদ্যাপি ত্রিবেণীর 
বান্ধাথাটের কিঞ্চিৎ উত্তরে “নেত ধোবানীর পুকুর” নামে 
একটা প্রাচীনপুষ্করিণী আছে-পূর্বোক্ত বৈদ্যপুর হাসন্‌- 
হাটা নারিকেলভা। প্রসৃতি গ্রামগুলির নিঙ্ষদিয়& যে সা- 
.মান্য নদীটা আছে, তাহাকে লোকে “বেহুলা! নদী” বলে এবং 
বর্ধমানের প্রায় ১৬ ক্রোশ পর্চিষে চম্পাইনগর নামক 
পরগণার মধ্যে চম্পাইনগুরনামক একটা গ্রামও আছে। 
এ গ্রামে চীাদলওদাগরের বাটী ছিল, একথা তত্রত্য 
লোকে বলিয়াথাকে ! এ গ্রামের নিকটে তৃণগুল্াচ্ছন্ন 
একটা উচ্চভূমি আছে; এ ভূমি নখিন্দরের লোহার বাসর 
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বলিয়। প্রদিদ্ধ। অদ্যাপি তত্রত্য লোকদিগের মনে এরূপ" 
বিশ্বাস আছে যে, তথায় কোন গন্ধবণিক্‌' পাক করিয়া 
খাইতে পারে না। পাকের জন্য চুল্লী খনন করিতেধাইলেই 
সর্প বহি্গত হইয়৷ তাহাকে দংশন করে। ফল কথা, এ 
স্থানে' একজাতীয় সর্পও গ্রচুরপরিমাণে আছে। তাহা- 
দের চক্র নাই--৫বাঁধহয় বিষও নাই। উননের ভিতর, 
জলের কলসীর তলায়, বিছানার মধ্যে, পাছুকার অত্যন্তারে 
সর্বদাই তাহাদিগকে দেখিতেপাওয়াষায়। তাহারাপার্ধ্য- 
মাণে কাহাকেও দংশন করে না,_করিলে দষ্টব্যন্ভির হস্ত 
পদ বন্ধনকরিয়া সমীপস্থ মনসার বাটাতে কিয়ৎক্ষণ ফেলিয়া 
রাখিলেই সে আরোগ্যলাভ করে নচেৎ মরিয়া, ইহাই 
তত্রত্য লোকের বিশ্বাস। 

বেহুলার উপাখ্যান কবিদিগের স্বকপোলকল্পিত ব- 
লিয়। ত্বাধহয়না। বোধহয় প্রাচীনপরম্পরাগত কোন 
মূল ছিল, কবিরা তাহাই অবলম্বনকরিয়া কবিকস্কণের 
চণ্ডীর অন্জুকরণে এই গ্রন্থ লিখিতে প্রত হইয়াছিলেন-__ 
কিন্তু প্রকৃত কবিত্বশক্তি, সন্ধদয়তা! ও বহুজ্ঞতার অভাবে. 
তাদৃশ কৃতকার্য হুইভেগারেন নাই। বালিজ্যারথবহির্গত 
চাঁদসওদাগরের নৌকাতে ঝড় ব্ুষ্টি, বাঙ্গাল মাঝিদিগের 
খেদ, নখিন্নরবেহুলার বিবাহ, বিশ্বকর্্মাদ্বারা বাসরগৃহ- 
নি্মাণ, কলার মান্দাসে বেহুলার ভাঁসিয়া যাইবার সময়ে 
নদীর উভয়তীরস্থ গ্রাম ও নগরের নামোল্লেখ, বেহুলার 
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'স্বরপুরে নৃত্য ও জলমগ্ন ডিঙ্গার পুনরুদ্ধার প্রস্ৃতি বর্ণনসকল 
ভিনিবেশপুরর্ষক পাঠকরিলে এই গ্রস্থকে চণীর অনুকৃতি 
ভিন্ন আর কিছুই বোধহয়না। কিন্তু চণ্ডীতে ধনপতি ও 
শ্রীমন্তের বাণিজ্যযাত্রাসময়ে নদীর উভয়তীরস্থ গ্রামনগরা- 
দির বর্ণনা যেরূপ মনোহর 'ও অনেক দুরপর্ধ্যস্ত বিশুদ্ধ 
হইয়াছে-__বিচার্ধ্যমাণ গ্রন্থের বর্ণনা! সেরূপ কিছুই হয়নাই 
বিশেষতঃ গ্রামনগরাদির স্থানসম্নিবেশগুলি নিতান্ত ভ্রমসন্কুল 
বোধহয় যাহাহউক চণ্ডীতে ধনপতি লক্ষপতি সাধুদত শঙ্ঘদ্ত 
চাঁদসওদাগ্নর প্রস্তুতি যে সকল গন্ধবণিকের বিবরণ ও নামো- 
লেখ আছে, মনসার ভাঁদানেও তাহাদেরই বৃত্ত দেখিতে 
পাওয়া ধীয়। ইহাদ্বার৷ কতক অনুমাঁনকর! যাইতেপারে যে, 
চণ্ডীরচনার ঝড় অধিক পরে মনসার ভাসান রচিত হয়নাই। 

এই উপাখ্যানবর্ণন সর্বাঙ্গঙ্গত ও সহ্ৃদয়তার 
প্রকাশক ন! হউক, কিন্তু ইহাতে বেহুলার চরিত্র যেরূপ 
বর্ণিত হইয়াছে, তদ্ারা পতির নিমিত সতীর ছুঃখভোগ- 
বর্ণনের পরাকান্ঠাপ্রদর্শিত হইয়াছে। ন্ফীত গলিত কীটা- 
কুলিত পৃতিগন্ধি ফূতপতিকে ক্রোড়ে লইয়! নির্ধবিকারচিত্তে 
ও নির্ভয়মনে বেহুলার মান্দাসে যর ভাবিতেগেলে সীতা 
সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্ভীগণের পতিনিমিত্তক 
সেই সেই ক্লেশভোগও সামান্য বলিয়। বোধহয়, এবং বেছ- 
লাকে পতিতব্রতার পতাকা বলিয়া গণ্য করিতে ইচ্ছা হয়। 
মননারভামানের ভাষা তত সতললিত বা স্তশ্রব্য নহে। 


মধ্যকাঁল-মনসার ভাদান । ১১৯ 


ইহাতে পয়ার লঘ ও দীর্ঘ ত্রিপাদী এবং গজগতি এই কয়ে. 
কটামাত্র ছন্দ আছে।, ছন্দের বর্ণ বৈমমা যতিভ্ 
প্রভৃতি দোষ অনেকস্থলেই লক্ষিত হয়। স্থানে স্তনে রচনা 
বিলক্ষণ মধুরও* বোধহয়। পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ গ্রস্থ 
রচয়িত৷ ছুই কবির দুইটা রা উদ্ধত হইল। 


চাদমঞদাগরের নৌকায় ঝড় বৃষ্টি । 


দেবীর আজ্ায়, হরুমান ধাঁয়,'শীঘু লয়ে মেঘগণ। 

পুদ্ধর ভুফধর, আইল সন্বর, করিতে ঝড় বর্ষণ।|| . * 
আসি কালীদয়ে, করিল উদয়ে, ভুঘণতে সাধুর তরি । 

বীর হ্থমান্‌ অতি বেখাবন, করিবারে ঝড় বারি 
অবনী আকাশে, প্রথরবাতাঁসে, ছল মছ অন্ধকার । 
খঠিয়। গ্রীবর, নায়ের নফর, নাহিক দেখে নিস্তার | 

শ্জ শুগাঁকার, পড়ে জলধার, ঘন ঘোর তর্জে গর্জে 

মনে পাইয়। ডর, বলে সওদাগীর, যাইতে নারিম্ু রাজ্যে | 
হুড় হুড় হুড়, পড়িছে চিকুর, বেগে যেন ধায় গুলি। 

বলে কর্ণধার, নাহিক নিস্তার, ভাঙ্গিল মাথার খুলি || 
জুখিতে অদ্ভুত, হইছে বিদ্যুৎ ছাইল গগনের ভানু । 
বিপদ গণিয়া, বলিছে বেণিয়াঃ কেন বা বাণিজ্যে আইনু' | 
তরী সাতখান, চাপি হনুমান, চক্রবৎ দেয় পাক | 

ঘন ঘন বাড়ে, ছৈ সব উড়ে, প্রলয় পবনের ডাক ॥ 

হাঙ্গর কুন্তীর, আইল বিস্তর, তরীর আশে পাশে ভাসে। 
চলে ভিঙ্গ। লয়ে, রাখে পাক দিয়ে, অহিধায় গিলিবার আঁশে | 
ডিজ্ঞার নফর, খ্রাসিল হাঙ্গর, কাছি খিলিল মাছে । 
চাপিয়। তরণী, হন্থমন আপনি, হেলায়ে দোলায়ে নাচে | 
ডুবাইয়া নায়, চান্দ'জল খায়,'জগাতীর খলথল হাঁস। 
জয় জয় মনসা, ম! তুমি ভরসা রচিল কেতকা দাস || 


পতিশোকে বেছুলার রোদন | 
কাঁলিনী খাইল পতি। প্রাথনাথ কোলে সতী |॥ 


বাঙ্গালা নাহিতা | 


কি হইল কি হইল মোরে। প্রভু কেন হেন করে| 
কনক টধদের ভর্তি । মলিন হইল ভাঁতি ॥ 
বদনে মাহিক বাণী। অভাঁখ্িনী কিব। জানি || 
নরলৌকে করে বাকি 1 বেছল! বেণ্যের ঝি ॥ 
কপালে কি মোর ছিল। বিভা! রাত্রে পতি মৈল | 
মঙ্গল বিভীরনিশী। মুখ যাঁর পূর্ণ শশী | 
খাইনব আপন পতি। কেঁ মোরে বলিবে সতী | 
বদনে বদন দিয়া | নয়নে নয়ন দিয়া || 
চরণ যুগল ধরি। ক্ষণে ক্ষণে কান্দে ঝুরি || 
কখন শ্রবণ মূলে | মৌরে সঙ্গে লহ বলে ॥ 
তুমি আমার গুগমণি | তোম! বিন! কিবা জানি | 
কাতর হইয়া রাম।৭ কান্দিলেন নাহি ক্ষমা || 
কর্ুণ। করিয়া কান্দে। কেশপাশ নাহি বান্দে | 
আমি হুইনু পতিদণ্ডী। বাঁসরে হইনু রাণী || 
ক্ষেমীনন্দ কহে কবি। রাঁজীবে রাখিব দেবি || 


কাশীরাম দামের মহাভারত] & 


পূর্বববর্ণিত কবিদিগের কয়েকখানি গ্রশ্থ রচনার পরই 
বোধহয় কাশীরামদাস প্রাছুভূতি হইয়! বাঙ্গালামহাভারত 
রচনাকরেন। কাঁশীরাম « দেব ” উপাধি বিশিষ্ট কায়স্থ- 
জাতীয় ছিলেন। নিজরচনাঁর তীনেকস্থানে তিনি এই উ- 
পাধির উল্লেখ করিছেন-« 


মহাভারতের কথ! অমৃত অর্ণবে । 
পয়ার প্রবন্ধে রচে কাশীরামদেবে | ইত্যাদি। 


কিন্তু দ্বিজভক্ত প্রাচীন কায়াস্থেরা আপনাদিগকে “দাস” 


মধ্যকাল--কাশীরামদাঁদ। ১২১ 


ধলিয়াই পরিচয় দিতে অধিক ভাল বাদিতেন, ত্রদনুসারে ' 
ইনিও আপনার নাম কাঙ্গীরামদাস বলিয়াই' সর্বদা উল্লেখ 
করিয়াছেন। কাশীরাম আঁদিপর্কর ও স্বর্গপর্বেরের শেধভাঁগে_ 


ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ববাপরস্থিতি। দ্বাদশতীর্থেতে থা! বৈসে 
ভাগীরখী || কায়স্থ কুলেডে 'জম্ম” বাস সিক্গিশীম। প্রিয়ঙ্কর দাস 
পুত্র সুধাকর নীম || তৎপুত্র কমলাকাস্ত কুষ্কদীস পিতা । কুষ্ণদাসা- 
নুজ গজাধর জোন্ঠ ভ্রীতা | 


এই কয়েকটা শ্লোকদারা আপনার যতকিঞিৎ যাহা পরিচয় 
দিয়াছেন, তত্র উহার জীবনরুন্ভ ভানিবার বড় অধিক 
উপায় নাই। এ শ্লোকদার! স্থির হইতেছে যেও বর্ধমান 
জেলার উত্তরভাগে ইন্দ্রাণীনামে এক পরগণ! আছে (কাঁটোয়। 
নগর এ পরগণার অন্তর্গত )। এ পরগণার মধ্যে বরহ্ধাণী 
নদীর তীরসন্নিহিত সিঙ্গিনামক প্রসিদ্ধগ্রাম' কাশীরামের 
বাসস্থান ছিল। তীহার প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর, পিতা- 
মহের মাম স্ধাকর ও পিতার নাম কমলাকান্ত ছিল। 
কমলাকান্তের কৃষ্ণদাসাদি চারি পুত্র, তন্মধ্যে কাশীরাম 
তৃতীয় ছিলেন। 

কেহ কেহ লিখিয়াছেন, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী ই-' 
ভরাণীনামক স্থানে কাশীরামমর বাসস্থান ছিল। ইহার প্রামা- 
্যার্থ তাহারা কবিকঙ্কণের চণ্ডীরতেও যে, ইন্দ্রাণীর কথ। 
আছে, তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন যথা-_ 


পমগুনহাট ডাহিনে আছে, খাঁকিব হাটের কাছে, আনন্দিত সাধুর 
নন্দন| সম্মখে ইন্দ্রাণী, ভুবনে ছুলত জানি, দেব আইসে বাঙ্থার 
সদন |॥ (১) 


১৬ 


১২৯ বাঙ্গালা দাহিতা | 


*ডাহিনে ললিতপুর বাহ্ছিল ইন্দ্রাণী । 

ইন্্েশ্বর পুজা কৈল দিয়! ফুলপানি” | (২) 

*লহন। খুল্লন! কাছে মাথিল মেলাঁমি। 

বাহিয়া অজয় নদী পাঈল ইন্দ্রাণী” || (৩) 
ইহার প্রথম শ্লোকে “মগুনহাট” বামক স্থানের যে উল্লেখ 
আছে,__মুদ্রিতপুস্তকে এ শব্দ “মগ্ুলঘাট” করিয়া ফেলি- 
য়াছে। মণ্ডলঘাঁট হুগলীজেলার মধ্যে; স্থতরাং তৎসঙ্গি 
হিত ইন্দ্রাণী অবশ্যই হুগলীজেলার মধ্যগত হইবে_-এই 
বোধেই কয়েকমহাঁশয়, ফাশীরামের বাটা ভুগলীজেলায় ছিল, 
ইহা! লির্িয়াছেন। কিন্তু বস্তুগত্য| তাহা নহে-যে হেতু 
কবিকস্কৃণর লিখিত চণ্ডীর পাঠ “মগুলঘাট” নহে মগুনহাট? 
&ঁ মণ্ডনহাট ইন্্রাণীপরগণার মধ্যেই কাটোয়ার কিঞ্চিৎ দ- 
ক্ষিণে দেখিতে পাওয়াযায় | এ স্থানের মন্নিধানে ঘোষহাট, 
একাইহাট, বিকিহাট, পেতনীহাট, উাঁইহাট প্রভৃতি হাটশ- 
বাস্ত.১৩টী গ্রাম আছে। অতএব কবিকঙ্কণের কয়েকস্থানে 
উল্লিখিত ইন্দ্রাণী, বদ্ধমানজেলাস্থ এ ইন্দ্রাণীকেই লক্ষ্য ক- 
রিয়া লিখিত, তাহাতে সংশয় নাই। কাশীরাম পরিচয়দান- 
“স্থলে “ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ” বলিয়াছেন, ইন্দ্রাণী গ্রাম বলেন 
নাই; স্থতরাং তদ্দারা ইন্দ্রামীপরগণাই বুঝাইতেছে। তত্িন্ 
এস্থানে বারছুয়ারির ঘাট/গণেশমহাতার ঘাট, পীরের ঘাট 
প্রভৃতি গঙ্গার ধারে ধারে বারটা বাঁধাঘাট এবং ইন্দেশ্বর- 
নামক শিবস্থানের চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান আছে। এই বিষয়ে 
তত্রত্য লোকদিগের মধ্যে একটী কথা আছে যথা__ 


মধাকাঁল- কাশীরামদাস । | ১২৩ 


তের হাট, বার ঘাট, তিন চণ্ডী, ভিন স্বর | নু 
এই যে বলিতে পারে তাঁর ইন্দ্রারীতে ঘর | 


কবি এই বারঘাটকেই লক্ষ্যকরিয়! যে, “দ্বাদশতীর্ঘেতে বথা 
বৈসে তাগীরথী ” এই কথা লিখিয়াছেন, ভদ্ধিগয়ে কোন 
সন্দেহ নাই ॥ এও 

মুদ্রিতপুস্তকের, দোষে কাশীরামের বাস গ্রাম বিষয়ে ও 
লোকের ভ্রম জন্মিয়াগিয়াছে। এ' নকল পুস্তকে দিদ্ধি' গ্রাম 
লিখিত আছে, কিন্তু ইন্দ্রাণীর মধ্যে সিদ্ধিগ্রাম কুত্রাপি 
নাই_সিক্রিথ্রাম আছে, এবং এ গ্রামেই কাশীর্যমের বাস 
ছিল। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়! জানিয়াছি, তত্রত্য 
লোকে বলিয়াথাকেন, এ সিঙ্গি গ্রামের দক্ষিণাংশে কাঁশী- 
রামের বাসভবন ছিল-_-এক্ষণে সেই ভিটায় এক গন্ধবণিক্‌ 
বাস করে । তণ্ভিম্ন এ গ্রামে “কেশে পুকুর" নামে একটা প্রা- 
চীনপুক্কুরিণী আছে, তাহাও কাশীরামের খনিত বলিয়া প্রা- 
চীনপরম্পরায় প্রসিদ্ধ। অতএব ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে, জেলা বর্দমানের ইন্দ্রাণীপরগণার অস্তর্ব্তী 
সিঙ্গিগ্রামেই কাশীরামের নিবাস ছিল। কাশীরামসং্রান্ত 
কয়েকটা অলৌকিক উপাখ্যান তত্রত্য প্রাচীনলোকে অ- 
দ্যাপি বলিয়াথাকেন, বাহুল্যভয়ে ও অনাবশ্যক বোবে 
তাহা আর লিখিতহইল না । 

একটা প্রবাদ আছে-_ 
“আদি সভ। বন বিরাঁটের কত দুর | ইছ! রচি কাশীরাম যান ন্থর্পুর | 


“কাশীরামের পুজ্র পৌন্র ছিলনা, একমাত্র কন্মা। মহা 
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ভারতের আদি সভ্ভ। বন ও বিরাটপর্বের কিয়দদর পর্য্যন্ত 
রচনা করিয়াই কাশীরামের মৃত্যু হয়, মৃত্যুর পূর্বের তিনি 
প্রারন্ধ গ্রন্থের পরিসমাঁপনের নিমিভ এ কন্যার স্বামী নিজ- 
জামাতার উপর তারদিয়াধান। জামাতাওশ্বশুরের আদে- 
শানুসারে ম্মন্ত গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করেন, কিন্ত স্বকীয় 
কবিকীর্ভিলাভের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি 'না রাখিয়! গ্রন্থের 
সর্বত্রই শ্বশুরের নামসমেতই ভণিতি দিয়া যান। সুতরাং 
সমগ্র 'মহাভারতই কাশ্_ীরামদাসবিরচিত বলিয়া সাধারণতঃ 
প্রসিদ্ধ হর” ৮ কিন্তু এই প্রবাদ কতদূর সত্য, তাহা স্থির 
বলা যায় না। ইহার বিশ্বাসযোগ্য কোন মুল নাই-_রচনাঁ- 
গতও এরূপ কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না__যদ্দারা ইহাঁকে 
প্রামাণিক বলিয়া বিশ্বাসকরাধাইতেপারে । বিশেষতঃ সিঙ্গির 
নিকটব্তা চাড়লীনামকগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথমিত্- 
যহাশয় অনুগ্রহপূর্ববক এ বিষয়ে আমাদিগকে অনেকগুলি 
ংবাদ আনিয়! দিয়াছেন, তিনি সিঙ্গিগ্রামের অনেকের মুখে 
শুনিয়াছেন যে, «“ কাশীরাম আদি সভা বন ও বিরাটের 
.কিযন্দর লিখিয়! ৬কাশীধাম যাত্র! করেন, সেই জঙ্যাই 
তিনি উক্ত স্থানের স্বর্গোপমতা প্রকাশার্থ “ইহা রচি কাশী- 
রাম যান স্বর্গপুর' এইরূপূ লিখিয়াছেন। এ পর্যন্ত রচনা 
করিয়াই তাহার মৃতু হয়, ও কবিতার অর্থ এরূপ নহে। ” 
ঘাহাই হউক, আমর! কাশীরামদাঁসের কবিকীর্তির অংশ 
স্সপরকে দিতে সম্মত নহি। 
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কাশীরামদাঁম কোন্‌ সময়ে জন্মগ্রহণ বা কোন্‌ সময়ে. 
গ্রস্থরচনা করেন, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে , নি্ঘযকরিবার 
উপায় নাই। তিনি গ্রস্থমধ্যে কোন স্থানে সমুনির্দেশক 
কোন কথা লেখেন নাই । তবে একমাত্র রচনাদর্শন করিয়। 
সময়ের অনুমান করিতে হইবে--তাহ! করিয়া দেখাযাই- 
তেছে ষে, কাশীরায়দাসের রচনা কীর্ভিবাস ও মুকুন্দরামের 
রচনা অপেক্ষা অবশ্যই আধুনিক হইবে। কারণ উক্ত 
কবিদ্য়ের রচনায় অপ্রচলিত প্রাটুনশব্ের ব্যবহার, ভা- 
যার অস্ত্কুমারত! ও ছন্দোবিষয়ে বর্ণগত বৈষম্য যত দে- 
খিতে পাওয়াযায়, কাশীরামের রচনায় তত দেখিতে পাওয়া 
যায়না। তত্িন্ন রামায়ণ ও চণ্ডীর হস্তলিখিত ও মুদ্রিতপুস্ত- 
কের পাঠসকল যেরূপ নিতান্ত বিভিন্ন, মহাঁভারতৈর উক্তবিধ 
পৃস্তকদ্ধয়ের পাঠ সেরূপ নিতান্ত বিভিন্ন নহে। অতএব 
ইহাও “মহাভারতকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বোধ করিবার 
এককারণ বটে-_যেহেতু অত্যন্ত গ্রাচীনপুস্তকে যত পাঠাস্তর 
হইয়া পড়ে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুস্তকে তত পাঠান্তর 
হয়না । যাহাহউক, পূর্ব্বে আমরা একপ্রকার সপ্রমাণ করি-. 
যাছি যে, কবিকঙ্কণের চণ্ডী ১৪৯৯ শকে অর্থাৎ এক্ষণকার 
প্রায় ৩০০ বসর পূর্ববে লিখিত; কাশীরামদাসের মহাভারত 
উহা অপেক্ষা আধুনিক হইলে অবশ্যই উক্ত সময়ের 
পরবর্তী সময়ে লিখিত, বলিয়! বিবেচনা করিতে হইবে । 
কিন্তু & পরবর্তী সময় নিরূপণ করিবার উপায় কি? 
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আমরা 'যে কয়েকখানি হস্তলিখিত মহাভারত সংগ্রহকরিতে 
পারিয়াছি, তশ্মধ্যে একখানি সভাপর্বেের পুস্তক সন ১১৪১ 
সালে অর্থাৎ ১৬৫৬ শকে [ ১৭৩৪ খুঃ অঃ] লিখিত । 
আরও একখাঁনি উদ্যোগপর্বব আমাদের নিকট আছে ; 
সেখানিতে সন তারিখ লেখা নাই, কিন্তু সেখানির আবস্থ। 
দর্শন করিলে তাহা পূর্বেবাক্ত সভাপর্ক্ের পুস্তক অপেক্ষা 
অন্ততঃ ২০। ৩০ বুসর পূর্বে লিখিত, বলিয়া অনুমান 
হয়। যদি তাহ! হয়,.তবে এ পুস্তক বর্তমান সময় হইতে 
প্রায় ১৭০ বশুসর পূর্বেব লিখিত, স্বীকার করিতে হইবে। 
মুদ্রীষান্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে কোনপুস্তক স্বল্পকালমধ্যে 
দেশব্যাপী হইতে পারেনা । আমরা যে পুস্তকের কথা 
উল্লেখ করিতেছি, তাহা যে স্থানে লিখিত, সে স্থান কাশী- 
রামের বাসগ্রাম হইতে প্রায় ২০ ক্রোশ দূরবর্তী । স্থৃতরাৎ 
অন্ততঃ ৩০ বৎসরের ন্যুনে কাশীরামের রচনার “ততদূর 
পৌঁছান সম্ভববোধ হয়না । অতএব আমাদের ' বোধহয় 
সন ১০৭৫ সাঁলে ব। ১৫৯০ শকে অর্থাৎ এক্ষণ হইতে প্রায় 
.২০০ বৎসর পূর্বে কাশীরামদাস প্রাছুভূতি হইয়াছিলেন। 
এই পর্য্যন্ত লেখা সমাপ্ত হইলেপর আমরা উক্ত সিঙ্গি- 
গ্রামবাসী ওকড়সা স্কুলের, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপ্রদাসতর্করত্ব 
মহাশয়ের এক পত্র পাইলাম । তিনি এবিষয়ের অনেক 
অনুসন্ধান করিয়া অনুগ্রহপূর্ববক আমাদিগকে জানাইয়াছেন 
যে« কাশীরামদাসের পুত্র %* আপন পুরোহিতদিগকে যে 
....* পুত্রের না জানিতে পারাধায় নাই। 
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বাস্তরবাটী দান করেন, সেই দানপত্র পাওয়। ণিয়াছে, তাহ 
সন ১০৮৫ সালের আষাঢ় মাসে লিখিত; এক্ষণে ২।৩ খানি 
ছিনগ বস্তু দিয়া খঁটা আছে,তখাপি অনেক স্থান ছিন্ন ও গ- 
লিত হইয়া গিয়াছে-সকল কথ! পড়িতে পারাযায়না” ই- 
ত্যাদি-_যদি এদানপত্র প্রকৃত ইয়, তবে কাশীরাম এক্ষণ হ- 
ইতে ২০০ বৎসরের,কিঞ্চিদধিক পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। 

কাশীরামদা অতিবিনীত কবিত্বগর্ববশূন্য পরমভাগ- 
বত লোক ছিলেন। মহাভারতের ন্যায় ছন্দোন্বদ্ধ বৃহৎ 
গ্রন্থ তাহার পুর্ব্বে__অথবা পূর্বেই কেন, এপর্যন্ত কেহ 
রচন| করিতে পারেন নাই। তিনি এতাদৃশ বৃহৎ গ্রস্থ রচন! 
করিয়াও আপনাকে “কবি? ও আপনার “রচনা 'মধুর এরূপ 
কোথাও কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। কেবল ব্যাসদেবের 
ও মহাভারতকথার ভূরি ভূরি প্রশংসাতেই তাহার সকল 
ভণিতি পর্যবসিত হইয়াছে । 


« ব্যানের রচিত চিত্র অপুর্ব ভাঁরত| কাশীরামদীম কছে পাঁচা- 
লির মত॥” ভারত পঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস। পাঁচালী প্রবন্ধে 
রচে কাশীরামদাঁস1| « মহাভারতের কথা অমৃত লছরী। কাশী কছে 
শুনিলে ভরয়ে ভবৰারি |” 


ইত্যাদি যে কোন ভণিতিই পাঠ রুরাযাউক, তদ্দারাই তাঁ- 
হার বিনয়নত্ত্রতার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়াযায়। তিনি 
সংস্কৃত জানিতেন কি না, তাহ! সন্দেহ স্থল। কারণ তা- 
হার মহাভারত মুলসংস্কত্তের অবিকল অনুবাদ নহে, অনেক 
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স্থানেই 'তিনি ভূরি ভুরি বিষয়ের পরিবর্জন ও ভুরি ভূরি 
বিষয়ের নৃতনরূ্প যোজনা করিয়াছেন । ইহার উদাহরণ 
দিবার প্রয়োজন নাই। মুল ও ভাষা মহাভারতের যে 
কোন স্থান খুলিয়! পাঠকবর্গ, ইচ্ছা করিলেই মিলাইয়৷ দে- 
থিতে পারিবেন। তন্ন কোন কোন উপাখ্যান একেবারে 
নুতনসঙ্কলিতও হইরাছ্ে। বনপর্বের' মধ্যে শ্রীৎসো- 
পাখ্যান নামে যে একটা বৃহৎ উপাখ্যান আছে, তাহা মূল 
সংস্কতে একেবারে নাই.। অনেকে অনুমান করেন যে, উহা 
কাশীরামের স্বকপোলকল্পিত। কিন্তু যখন্‌ কবিকম্কণের 
চণ্ডীতেও খুল্লনার পরীক্ষা্দানাবসরে-_ 


« কাঠুরে সহিত ছিল সতী চিন্তানারী” 
এই কথার উন্টঙ্কন আছে, তখন্‌ আমাদের অনুমান হয় যে, 


এ উপাখ্যান কোন পৌরাণিকমুল হইতেই হউক বা! অন্য- 
রূপেই হউক দেশমধ্যে প্রথিত ছিল; কৰি তাহাকেই হৃষট- 
পুষ্ট করিয়া! নিজগ্রন্থমধ্যে নিবেশিত করিয়াছেন। এই. 
সকল বিবেচনা! করিয়া! বোধহয়, কৃতিবাসের ন্যায় কাশীরাম- 
দাসও কথকের মুখে মহাভারত শ্রবণ করিয়া এই রচন! 
করিয়াছেন। যে হেতুতিনি নিজেই কয়েক স্থলে লিখিয়াছেন__ 
আ্তমাত্র কি আঁমি রচিয়। পয়ার। অবহেলে শুন তা] সকল সংসাঁর। 
.যাহাহউক কাঁশীরামের সংস্কত জানা না থাকিলেও তীহার 
রচনা অসংস্কতজ্জের রচনার ন্যায় বোধহয়না । এ রচনাতে 
এরূপ সংস্কত শব্ধ সকল প্রযুক্ত আছে যে, তাহা সংস্কতান- 
ভিজ্ঞ লোকের লেখনী হইতে নির্গত হওয়! সহজকথা৷ নহে। 


মধাকাল - মহাভারত । ১২৯ 


কবিত্ব বিময়ে কাশীরামদাম কবিকর্ীণ আপেক্ষা নিকৃষ্ট 
ছিলেন, সন্দেহ নাই-কিন্তু তাহা বলিয়! 'তাহার কবিত্ব 
শক্তি কম ছিল, একথা বলাধায়না। মহাভারতে আদি, 
করুণ, রৌদ্র, বীর ও স্লান্ত রসের ভুরি ভুরি স্থল আছে, 
কাশীরাম দেই সকল স্থলেই কবিতু ও কঙ্পনাশক্তির বিল- 
ক্ষণ পরিচয় দিয়াঁছেন। এ পরিচয় মহাভারতের সর্বত্রই 
প্রচুর আছে; উদাহরণস্বরূপ কয়েকটামাত্র আমর! নিম্নভাগে 
উদ্ধত করিলাম 


ও দ্রৌপদার রূপবর্ণনা | 


পূর্ণ নুধাকর, হুইতে প্রবর, কে বলে কমল মুখ |, 
শ্বীজমতি ভুষা, তিলফুল নাস, দেখি মুনিমন সুখ || 
নেত্রযুগ মীন, দেখিয়া হরিণ, লাজে %েৌোহে গেল বন। 
চাক ভূরুলতা, দেখি! মন্থা, নিন্দে নিজ শরাসন ॥ 
প্রবাল শ্রীধর, বিরাজে অধর, পুর্বীয় অকণ ভালে। 
'ধ্যে কাদস্থিনী, স্থির সৌদামিনী, সিন্দুর টাচর চুলে || 
তড়িত মণ্ডল, গঁগ্ডেতে কুগ্ডল, হিমাংশু মণ্ডল আড়ে। 
দেখি কুচকুস্ত, লজ্জয় দাঁড়িশ্ব, হৃদয় ফণটিয়। পড়ে ॥ 
ক দেখি কণ্ধ, প্রৰেশিল অস্থঃ অথীধ অস্বধি মাঝো | 
নিন্দিত মৃণাল, দেখি ভুজব্যাল, প্রবেশিল বিলে লাজে ॥ , 
মা! দেখি ক্ষীণ, প্রবেশে বিপিন, করিহর হরি লাঁজে। 
করে. কোকনদ,, পাইল' বিপদ, নখতেজে দ্বিজরজে | 
কনক কম্কণ, করে ঝুনবান, . চরণে হুপ্পুর হৎস। 
... জঘন সুন্দর, বিহার কন্দর, স্বর্ণকার্ধী অবতৎম |। 
রামরস্তা তক, চাকু উক, দেখি নিন্দে হাত হ্থাতি। 
উদর সুক্ষশ, মাজা মৃগ-ঈশ,. নিতম্ব যুগল ক্ষিতি | 
নীল স্বুকোমল) শরীর অমল, কমলে গঠিত অঙ্গ । 
-ভটারের কারণ, হ্থীন আঁভরণ, সহজে মোহে অনঙ্গ | 


৯৭ 


বাঙ্গালা সাহিতা । 


৮ 
হে 
রি 


কমল্রদন, কমল নয়ন, কমল গঞ্জিড গাও । 

দ্বিকর কমল, কমলাভ্যিতল, ভুজ কমলের দণ্ড | 

মন্দ মন্দ বায়, যৌজনেক যায়, অঙ্গের কমল গন্ধ। 

হইয়া" উন, ধায় চতুর্ভিত, কোমল মধুপ বৃন্দ || 

কুকফুল ধংসে, কমলার অংশে, সৃজিল কমলজাত। 

কমলাবিলাসী, বন্দি কছে কাশী, কমলাকাস্তের জুত|॥ 
আদিপর্ব | 


লক্ষ্যভেদোদ্যত ত্রাহ্মণরূপী অর্জুনকে দেখিয়া 
সভাসদদিগের উক্তি । 


কেহ বলে ব্রীক্ষণেরে না কু এমন। সামান্য মন্ুষু বুঝি ন! হবে 
এজন। দেখি দ্বিজ, মনসিজ, জিনিয়। মূরতি। পদ্মপত্র, যুগ্বনেত্র, পর- 
শয়ে তি || অনুপম, তনুশ্যাম, নীলোৎপল আঁভা। নখকচি, কত 
শুটি, করিয্বাছে শোভা ॥ সিংহঞ্রীব, বন্ধুজীব, অধরের তুল| খশী- 
রাজ, করে'লীজ, নাসিক! অতুল॥ দেখ চাক, যুখাতুক, ললাটে এস 
কি সানন্দ, গতিয়ন্দ, মত্ত করিবর || ভুজযুখে, নিন্দে নাখে, আজানু- 
লক্ষিত। করিকর, যুগবর, জানু লুবলিত॥ বুকপাটা, দস্তছটা, জিনিয়। 
দামিনী। দেখিএরে, ধৈর্ধ্যধরে, কোথা কে কামিমী ॥ মহাবীর, যেন 
ু্ধ্য, চাকিয়াছে মেঘে অগ্মি অংশ, যেন পীংশু, আচ্ছাদিল নাগে ॥ 
এইক্ষণে, লয় মনে, বিদ্ধিবেক লক্ষা। কাশী ভণে, কৃষ্জজনে, কি কর্ণ, 
অশক্য || আদিপর্ব | 

কুরুসৈন্যের সহিত অর্জুনের যুদ্ধারস্ত। 

, আকাশ হইতে শীখব তাঁর! যেন ছুটে। চালাইয়! দিল রথ কর্ণের 
নিকটে | কর্ণের সশ্মুথে ছিল খত রথ্িশীণ। অক্ষম উপরে করে 
বাণ বরিষণ ॥| শেল শূল শক্তি জাঠী মুষল মুগ্ার 1 বাঁকে ঝাঁকে 
চতুর্দিকে বরিষে তোমর ॥ পর্রতআকীর, হস্তী তীষণদশন 1 চরণে 
কম্পিত ক্ষিতি জলদশর্জন | দেখিয়া! হাসিয়া বীর কু্তীর নন্দন | 
দিব্য আন্ত শীশ্তীবে যৌড়েন সেই ক্ষণ || মীছতে নিমৈব পূর্ণ ছা- 
ডিতে নিশ্বাস! শরঞ্জীল করিয়। পুরিল দিপা | বাঁরযা-কা- 
লেতে যেন বরিষয্নে মেখে । দিনকর তেজ যেন জর্ধঠই লাখে ॥ 
যত রখী পদাতি কুগ্জর হয়গণ। করেন জর্জর খিষ্ধি ইন্দের নন্দন || 


মধ্যকাল- মহাভারত | ৮৩১ 


বেশে রথচালার় সারখ্ি বিচক্ষণ । যাতাঁধিক মনোজব জিনা খন ' 
ক্ষণে বামে ক্ষণে দক্ষে লাথে পিছে ছুটে। ভিড়ে ক্ষণেক পড়ে 
ক্ষণে শুনো উঠে ॥ ক্ষণেক দিতরে যায় ক্কণেক রাকির। রথবেগে 
পড়িল অনেক মহাবীর ॥ মৃষ্বেক্্র বিহরে মেন গঞেজ্্রমগুরে । নাগে 
নাগ্বাস্তক যেন মারে 'কুতৃছলে | কাটিল রণের ধজ সারথি সহিত। 
খণ্ড২ হইয় পড়িল চতুর্ভিত || ' ধনুরুসহিত বামহীতে ফেলে কাটি || 
বুকে বাজি পড়ে কেছ কামড়ায় মাটী|॥ অক্ত্রানলে দগ্ধ কেহ করে 
ছট ফী। কাটিয়া ফলিল কাক দস্ত ছুই পাঁটী॥। শ্রবণ নাসিক 
খেল দেখি বিপরীত। কাটিয়া! পড়িল মুণ্ড কুল দহিত | কাটি- 
লেনু রখধজ করি খণ্ড২। মধ্যচক্রে কাঁটিলেন সারথি মুড || , তীক্ষ- 
বাণাতাতে মত্ত কুঞ্জর সকল। আর্তনাদ করি পড়ে মস্থি বদল 
চক্রাকারে ভ্রমি ভূমে দিয় পড়ে দত্ত। পেট্টেতে বাঁজিল কাঁক বাহি- 
রায় অস্ত্র ॥ এই মভ মাহামার করিল ফাল্গুনি। সকল সৈনোরে 
বিন্ধি করিল চাঁলনী। বিরাউপর্ক। 


রণভূমিতে দুর্য্যোধনকে পতিত দেখিয়া গান্ধারীর বিলাপ । 


পুত্রদরশনে দেবী অজ্ঞান! হইল। শীন্ধারী মরি বলি সকলে 
ভাঁবিল॥ পঞ্চপাগুবেতে ভারে তুলিয়! ধরিল। শ্রী সাত্যকি 
আদি বু প্রবেধিল|। সদ্িৎ পাইয়৷ তবে শীন্ধারতনয়া। চাহিয়। 
ফেরে বল শোকাঁকুল হৈয়া॥। দেখ কল পড়িয়াছে রাজা ভূর্ষ্যো- 
ধন। সঙ্গেতে নাহিক কেন কর্ণ দুঃশাসন ॥ শকুনি সজেতে কেন 
না দেখি রাজার। কোথ। তীম্ম মহাশম শান্তনুকুমর ॥ কোথা! 
দ্রোণাচার্ধা ফোথ। কপ মহাশয় । একল! পড়িয়া কেন আমার তনয় ॥ 
কোথ। সে কুগুল কোথা মণি মুক্তাত্জ। কোথ! গেল হস্তী ঘোড়া 
কোথা রথজ ॥ একাদশ অক্ষেছিলী যার সঙ্গে ধায়। হেন ছূর্য্যো- 
ধন রাজা ধুলায় লোটায় ॥ লুবর্ধের খাটে মার সতত শয়ন | হেন 
তনু ধূলার উপরে নারায়ণ ॥ জাতি যূথী পুষ্প আর চঁ(পা নাগেশ্বর। 
রঙ্গণ মালতী আর মল্লিক! স্ন্দর ॥ এসক'ল পুষ্পে পুত্র থাকিত শুইয়া । 
ছেন তনু লোটে মূল! দেখন! চাহিয়া ॥ অণু চন্দন গন্ধ কুষ্ক,ম 
কন্তুরী। লেপন করিত সদ অঙ্গের উপরি ॥ শৌণিতে মে আজি 
তনু হইল শোভন । আছ! মরি কোঁথ! গেল রাজা! হুর্য্যোধন ॥ ত্যন্জছ 
আলস্য কেন না দেহ উত্তর। যুজ্ধচ্ছেডু তোমারে ডাঁকয়ে রকোদর || 


১৩২ বাঙ্গালা সাহিত্য । 


' উঠ পুন্ত ত্যজ নিদ্রা অস্ত্র লহ ছাতে | গদামুদ্ধ কর গিয়। ভীমের 
সহিতে ॥ ক্ুষকার্জম ডাকে তোমা যুদ্ধের কারণ। প্রত্যুত্তর কেন 
নাহি দেহ ভূর্ধ্যোধন ॥ এত বলি গীস্বারী হইল অচেতন । প্রিয়্- 
ভাষে কষচজ্জ করেন সাস্ত/না || নারীপরর্ব। 


কবিকন্কণের চ্ডীতে যে.প্রকার নূতন২ ছন্দের অনুমরণ 
আছে, মহাভারতে তাহা অধিক নাই। ইহাতে আদ্যোপান্ত 
সমুদায়ই পয়ার; মধ্যে মধ দীর্ঘ ও লঘু ত্রিপদী ও ২।১টা তরল 
পয়ার প্রভৃতি আছে। ইহাতে বোধহয় কবি,সাগরস্বরূপ ভারত- 
রচনায় প্ররতুহইয়া কিরূপে প্রারন্ধের পরিসমাপন করিবেন, 
তজ্জন্য সতত চিন্তিত ছিলেন, এবং রচনার শীঘ্রতাসম্পা- 
দন নিমিত্ত সর্বদা সচেউ থাকিতেন, ্বৃতরাং ছন্দের, পারি- 
পাট্যের প্রতি তত মনোযোগ দিতে পারেননাই। এই 
জন্যই মহাভারতে নৃতন ছন্দের তাদুশ অনুসরণ হয়নাই। 
কিন্তু এস্থালে ইহা স্বীকারকরিতে হইবে যে, পূর্বববর্ণিত গ্রন্থ 
সকলে যেমত যে সে বর্ণ লইয়া অন্ত্যবর্ণের মিলকরিয়! 
দেওয়াহইয়াছে, ইহাতে সেরূপ করাহয়নাই। মিভ্রাক্ষ- 
রতার বিশুদ্বনিয়ম ইহাতে অনেকদুর অনুস্থতহইয়াছে। 

ঘাহাহউক, কীর্ভিবা রামায়ণকে ও কাশীরামদীস মহা- 
ভারতকে ভাষায় পরিবষ্ডিতকরিয়া সাধারণ লোকের যে, 
কিরূপ উপকার করিয়াণিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষকরাযায় 
না। অধিক কি' বাঙ্গালাদেশমধ্যে ইহারাই কাল্মীকি ও 
ব্যাসকে উজ্জীবিত রাখিয়াছেন, বলিতে হইবে। এঁ ছুই 
গ্রন্থ ভাষায় না থাকিয়! কেবল সংস্কাতে বদ্ধ থাকিলে, রাম- 
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চন্দ্রের অকপট পিতৃতক্তি, লক্ষণ ও ভরতের অবিচলিত, 
জোঠানুরাগ, সীতার অনুপম পাতিত্রতয,. পাঁুবদিগের 
অলৌকিক দৌন্রাত্র, যুধিষ্ঠিরের অপরিসীম ধশ্মনিষ্ঠা, পঞ্চ- 
পতিত্থেও পাঞ্চালীর আশ্চ্যরূপ সতীধনবরক্ষা ধাম্মিকদিগের 
বিপদ্িনাশা্ কৃষ্ণরূপী ভগবানের তাদৃশ চতুরতা, এসকল 
কথা দেশের কয়জন লোকের মুখে শুনাযাইত £ এখন্‌__ 
বিশেষতঃ আবার ছাপার পুথি হওয়াতে__মুদীরাপর্যত্ত 
রামায়ণ মহাভারতের বিষয় লইয়া .কথায় কথায় দৃষ্টাস্তদিয়! 
থাকে। ইহা মহাত্মা কৃভিবাস ও কাশীরামদীসের, অনুগ্রহের 
কল তিন্ন আর কিছুই নহে। পশ্চিমদেশে তুলসীদাসের 
রামায়ণ থাকাতে তদ্র্ণিত উপাখ্যান সাধারণে বলিতেপারে 
বটে, কিন্তু ভারতের সেরূপ কোন তাধাগ্রন্থ ন! থাকায় 
তছপাখ্যানসকল সংস্কতানভিজ্ঞ সাধারণ লোকের পক্ষে 
লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ও 

যাহাহউক ইহ! আশ্চর্ধ্যের বিষয়, অথব| কাঁশীদাসের 
পরম শ্লাঘার বিষয়, বলিতেহইবে যে, মহীসম্দ্ধ মৃত কালী- 
প্রসন্ন সিংহ মহোদয় বহুল ধনব্যয়ে ১০। ১২ জন সংস্কৃতজ 
পর্ডিতের সাহাধ্য লইয়| 'অবিশ্রীস্ত ৮ বসরকাঁল পরিশ্রম 
স্বীকাঁরপূর্ব্ক যে মহাভারতের ব্াঙ্গালাগদ্যানুবাদ সমাপন ক- 
রিতে পারিয়াছেন, এবং অতুল এশ্বর্ের অধিপতি বদ্ধমানা- 
ধিপ শ্রীযুক্ত মহাতাপচন্দ্রবাহাছ্ুর রূপে প্ডিতমণ্ডলীর 
সাহাধ্য লইয়া ১৭৮৪ শকের পুর্বে আরস্ত করিয়া ও, অদ্যাপি 


১৩৪ ' বাঙ্গালা সাহিত্য । 


যে মহাভারতের বাঙ্গালাঅনুবাদ শেষকরিতে পারিলেন 
না! নিশ্ব কাশীরামদাস, বোধহয়, খড়োঘরের পিঁড়ায় ছেঁড়া 
মাছুরে ব্িয়! সেই প্রকাণ্ড মহাভারতের ছান্দৌবদ্ধে বা- 
স্গালা অনুবাদ করিয়াগিয়াছেন ! , তাদৃশ ' বৃহৎকাধ্যসম্পা- 
দনে বোধহয় কেবল কথকের সুখে কথাশ্রবণই ভীহার প্র- 
ধান সাহাষ্য হইয়াছিল । 

বাহাহউক এস্থলে ইহীও উল্লেথকরা আবশ্যক যে, 
কথকদিগের*হইতেও বাঙ্গালাভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে 
তাহার পুরাণের সংস্কতশব্দদকল চলিতভাষায় যোগ- 
করিয়া ব্যাখ্যা করেন। এ সকল ব্যাখ্য৷ গীতম্বরসহরৃত 
হওয়ায় সাধারণের মনে অষ্কিতহইয়াযায়, স্থৃতরাং সেই 
সকল শব্দ ক্রমে ক্রমে ভাষার মধ্যেই ব্যবহৃতহইয়! ভাষার 
পুষ্টিসম্পাদন. করে। ফলতঃ কথকতার প্রচার না থা- 
কিলে কৃতিবাদের রামায়ণ ও কাশীরামদাদের মহাভারত 
বোধহয় আমরা কখনই প্রাগুহইতামন|। কথকতার ব্যব- 
সায়ও আমাদের দেশে নূতন নহে__কবিকন্কণের পূর্বেও উ- 
হবার প্রাদুর্ভাব ছিল। পূর্ব্বকালীন লোকেরা কথকদিগের 
বিলক্ষণ সমাদর ও গৌরব করিতেন । গৌরবের কারণও 
ছিল; যেহেতু তৎকালে কথক্চদিগের মধ্যে অনেকে মহাঁ- 
মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। কৃষ্ণহরি, গদাধরশিরো- 
মণি, রাম্ধনতর্ক বাগীশ- প্রভৃতি কথকদিগ্নের নাম লোকে 
অদ্যাপি ভক্তিসহকারে উল্লেখ করিয়াথাকে। সম্প্রতি 
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কতকগুলি নিরক্ষর বা স্বল্লাক্ষর লোক এ ব্যবসঁ় অবল- 
ম্বন করিয়াছেন, এবং তীহ্বাদের অনেকেরই পাঁনাসক্তি,বিশে- 
যতঃ পরদারানুরক্তিদর্শনে এ শ্রেণীর উপরেই. লোকের 
অভক্তি জন্মিয়াগিয়াছে | এখন আৰু কোন তদ্রলোকে 
নিজবাটার মধ্যে কথ! দিতে পার্্যমাণে সম্মত হননা। 

মহাভারতের তাষা রামায়ণ ও চত্তীর ভাষা অপেক্ষা 
নেক মার্জিত ও স্পট ; ইহাতে বোঁধহয় এ সময়ে বাঙ্গা- 
লার অনুশীলন কিছু অধিক হইতে আরম্তহইয়াছিল। পূর্বব- 
হইতে গণনাকরিয়াও দেখাযাইতেছে যে, এ সমধে বাঙ্গালা- 
পুস্তকের সঙ্থ্া। অনেকগুলি হুইয় দীড়াইয়াছিল। ফলতঃ 
চণ্ডী ও রামায়ণের সময় অপেক্ষা! মহাভারতের সময়ে বাঙ্গী- 
লার কিঞ্চিং শ্ীসোষ্ঠব হইয়াছিল, তাহা বিলক্ষণ অনুভব হয়। 

ফাশীরামদাস মহাভারত ভিন্ন আর কোন রচনাকরিয়া- 
ছিলেন*কি না) তাহা! বলা যাঁয়না। , যদি করিয়াও থাকেন, 
তাহা লুণ্ত হইয়াছে বোধহয় । 

রিচানার রর 
রাখেশ্বরের শিবসন্বীর্তন | 

কাশীরামদাসের মহাভারতের পর প্রায় ৮০ বৎসর 
পর্য্যন্তের মধ্যে বাঁঙ্গালার কোন ভাল গ্রস্থ আমরা দেখিতে 
পাইতেছি না। এ কাঁলমধ্যে কোন ভালগ্রন্থ হইয়াছিল? 
কি হয় নাই? তাহাও স্থির বলিতে পারাধায়না। যাহাহউক 
আমরা মহাভারতের পর একেবারে শিবসস্কীর্ভনে হস্তক্ষেপ 


১৬২ বাঙ্ষাল৷ সাহিত্য 


'করিলাম'। রাটীয় ব্রাঙ্মণ রামেশ্বরভট্রাচাধ্য ইহার প্রণেতা । 
ইনি জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড় নামক স্থানের 
পূর্ববাধিকারী যশমন্তসিংহের সভানদ ছিলেন এবং সেই 
সতাতেই এ সঙ্গীতের গ্রুকাশ করেন। পূর্বোলিথিত 
র্ামাক্ষয়বাবু এবিষয়েও অনেকগুলি সংবাদ দিয়া আমা 
দিগকে উপকৃত করিয়াছেন। ভাহার অনুদন্ধানে প্রকাশ 
হইয়াছে__বরদ! পরগণার অন্তর্গত যট্টুপুর গ্রামে রামেশ্বরের 
পূর্বনিবাস ছিল। পরে তিনি যশোমন্তসিংহের সভাঁসদ 
হইয়া মোঁদনীপুর পরগণার অন্তঃপাতী অযোধ্যাবাড়গ্রামে 
বাস করিয়াছিলেন। ভিনি গ্রস্থমধ্যেই উক্ত রাজপরিবারের 
ও নিজপরিবারের যে সকল বিস্তৃতবিবরণ লিখিয়াছেন, 
তাহার কয়েকটা উদ্ধত করিয়াদিলেই এবিষয়ে আর অধিক 


বলিবার প্রয়োজন হইবেন | সে সকল বিষয় এই 


দ্মছারাজ রঘুবীর, রখুনাথ সমীর, ধার্মিক রসিক রসময় | 

ধীছার পুণের বলে, অবভীর্ঘ মহীতলে, রাজ! রামসিংহ মহাশয় || 
তস্য পুত্র যশমন্ত, সিংহ সর্ব গুণবস্ত, শ্রীযুত অজিতসিংহ ভাত! 
নেদিনীপুরণধিপতি, কর্ণগড়ে স্ববসতি, ভগবতী বহার সাক্ষাৎ ||, 

, ্তসা পোষ্য রামেশ্বর, তন্্াশ্রপ়্ে করে ঘর, বিরচিল শিবসস্কীর্তন 11 
প্ডষ্ট নারায়ণ মুনি, সন্তান কেসরকুনি, যতি চক্রবর্তী নারায়ণ । 
তস/ স্থত মহাজন, চক্রবর্তী গ্ৌবর্ন, তস্য সূত বিদিত লক্গমণ || 
তস্য লুত রামেশ্বর, শন্গুরাম লহোদর, সতী রূপবতী নন্দন | 
স্মিত্রা পরমেশ্বরী, পতিব্রতা সে সুন্দরী, অযোধ্যানগর নিকেতন | 
যছুপুরে পুর্ব, হেমৎসিংহ পরকাঁশ, রাজা রামসিংহ 'কৈল স্থিত। 
স্থাপিয়! কোঁশিকীতটে, রচিয়। পুরাঁণপটে, রইল মধুরস্সীত |! »' 
প্যশমন্ত সিংহ সিংহবাহিনীর দাঁস। নে রশজ্মভায় হলো সঙ্গীত 

প্রকাশ ॥ জগতে ভরিল যাঁর যশকীর্তি গানে 1 কর্ণপুরে কলিরামে 
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কেব! রঃ জানে | ভঙ্জভূমীশ্বর ভূপ ভূবনবিদিত ”ভথ্বিনী 
পার্বতী গেধরী লরম্বতী ত্রয়। ছুর্থাচরণাদি করে তাঁগিনৈয় ছয় | 
ভাখিনেরীপুভ্র রামক্ক্চ বন্যোদ্বঁটী। এসকলে সুকুশলৈ রাখিবে ধু 
জঁটি॥ জুমিত্রীর শুভোদয় পরেশীর প্রিয় । পরকালে প্রভু পদতলে 
স্থল দিও. || 

এতস্তিন অনেক স্থলেই” কবি আপনাকে রামসিংহ- 
প্রতিিত ও যশবস্তুদিংহের দতাঁসদ বলিয়া ব্যক্তকরিয়া- 
ছেন। যাহাহউক কবির ভ্রাতা, "ভগিনী, তাগিনেয়, ভাগি- 
নেয়ীপুক্র প্রভৃতির নামোল্েখ আছে, কিন্তু কোন স্থলে 
সন্তানের নামোল্লেখ নাই, অতএব বোধহইতেছে তাহার 
সন্তান হয়নাই। স্থমিত্রা ও পরমেশ্বরী ছুই স্ত্রীর নামো- 
ল্লেখ খাঁকায় ইহাও অনুমানহয় যে, একের বন্ধ্যাত্ববোধ 
হইলে অপরবিবাহ হইয়াছিল | কিন্তু রামাক্ষয়বাবু লি- 
খিয়াছেন যে, কবির বংশে অযোধ্যাবাড়গ্রামে অদ্যাপি 
ছুইটা নাবালক আছে, কিন্তু সে দুইটার সহিত তাহার সম্বন্ধ 
কিরূপ ? তাহা জানিতেপারাষায়নাই। 

পূর্ব্োল্লিথিত কর্ণগড় মেদিনীপুরের ৩ ক্রোশ উত্তর- 
বর্তী। তথায় যশবন্তদিংহের বংশীয় কেহই নাই, কিন্ত 
ভগবতী মহামায়ার তগপ্রায় মন্দিরাদি অদ্যাপি বর্তমান 
আছে। &ঁ স্থানে পঞ্চমুণ্ডী ( যোগাদনবিশেষ ) প্রস্তুত 
করিয়া রামেশ্বরকবি জপ করিতেন, তাহাতে মহামায়! প্রসম্৷া 
হইয়া ভীহাকে বর দিয়াছিলেন, এবং সেই ব্রপ্রভাবেই 
তিনি শিবশশ্বীর্ভন রচনাকরেন, এরপ প্রসিদ্ধি আছে। 


১৮ 
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শিবসন্ধীপ্ভনকে এ দেশে শিধায়ন' কছে। কবি কোন্‌ 
শকে. এই শিবায়ন' রচনাকরিয়ছিলেন, নিজরচনাঁমধ্যেই 
তাহা উল্লিখিত আছে যথা-_ 
*শীকে হুলে চন্দ্রকল! রাম ক্রতলে। বাম হৈল বিধিকান্ত পড়িল 
অনলে | সেই কালে শিবের সঙ্গীত হলো! সার11”-_ 
আমরা অনেক ভাবিয়াচিস্তিয়াও এই * শ্লোকহইতে স্প্ট- 
রূপে কোন শাক বাহির 'করিতেপারিলামনা । বোধ হয় 
উক্তরচনায় লিপিকরপ্রমাঁদবশতঃ পাঠব্যতিক্রম হইয়াগিয়া- 
থাকিবে যুদ্রিতপুস্তকে & শাকের স্থলে অঙ্ক দ্বারা ১৬৩৪ 
নিবেশিত আছে। উহ! অতিকষ্টকল্পনায় সঙ্গতকরা যাইতে 
পারে। যাহাইউক অগত্যা! উহ্াই স্বীকাঁরকরিতে হইল। 
কিন্তু এবিষয়ে আর একটা প্রমাণ পাওয়াযাইডেছে-_নবাব 
সৃজাউদ্দীনের সময়ে ১৬৫৬ শকে [ ১৭৩৪ গৃঃ অন্দে ] এই 
যশব্স্তসিংহ ঢাকার নায়েব নবাব লরফরাজ খীর প্রতিনিধি 
ঘালিবআলীর সহিত দেওয়ান হইয়। ঢাঁকাঁয় গিয়াছিলেন। 
ইহ্রই যত্তরে পুনর্ববার টাকায় ৮ মণ চাউল হওয়ায় নবাব 
'সায়স্তারখার সময়হইতে আবদ্ধ ঢাকানগরের পশ্চিমদ্বারের 
কবাট উন্মুক্ত হইয়াছিল। যাহাহউক ইনি ১৬৫৬ শকে 
দেওয়ান হইয়াছিলেন, এবং মুদ্রিতপৃত্তকের গণনান্থুসারে 
শিবসন্বীর্তন ১৬৩৪ শকে সমাণ্ড হয়__ এই ২২ বৎসরের 
অস্তর ধর্তাব্যের মধ্যে নহে। যেহেতু যশবা্তের দেওয়ান 
হইবার ২২ বৎসর পূর্বেও ও গ্রন্থ রচিতহওয়া আসম্ভাবিত 
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নহে। বিশেষতঃ ইতিহাসে ইহাও দেখাযাইতেছেযে, দেও 
যানীলাতের পূর্বেও ষশবন্ত প্রসিদ্ধ মুশীদকুলীরথার অধীনে বু 
দিন থাকিয়া বিলক্ষণ খ্যাতিপ্রতিপতিলাভ করিয়াছিলেন। ফ- 
লতঃ শিবসন্থীর্ভন মহাভারতের পরে এবং কবিরঞ্জনের বিদ্যা 
সুন্দরের পূর্বে যে রচিতহইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
কবিকম্কণ-_দ্রেবদেবীর বন্দনা, গ্রস্থসূচনা। স্ষটিপ্রকরণ, 
দক্ষযজ্ঞ, হরপার্ব্তীর বিবাহ, শিবের ভিক্ষা, কন্দল প্রভৃতি- 
ক্রমে-_যেরূপে গ্রন্থ আরম্তকরিয়াছিলেন, ইনিও অবিকল 
দেইরূপে গ্রস্থের আরস্ত করিয়াছেন। তৎপন্রে ইহাতে 
ধর্দমকথাপ্রসঙ্গে শিবের উক্তিতে রুক্মিণীত্রত, রামনামমা- 
হাস্য, বাণরাজার উপাখ্যান প্রভৃতি অনেক পৌরাণিক 
উপাখ্যান এবং সতীমাহাস্ম্য ও ত্রতাদির অমেককথ। বর্ণিত 
আছে। এ সকল কথার পর শিবের কৃষিকণ্মারভ্, তা 
হাকে ছলিবার উদ্দেশে ভগবতীর বাগ্দিনীবেশে তথায় গ 
মন, শিবকে ঠকানি, শিবের শীখারীবেশে হিমালয়ে' গমন 
এবং ভগবতীকে শখ! পরাইবার প্রসঙ্গে বাদ্দিনীরূপে 
প্রতারণাকরার প্রত্যুত্তরদান, হরগৌরীর মিলন প্রভৃতি 
যাহ! যাহা। বণিতহইয়াছে, তাহা আমরা অন্যকোথাও দেখি 
নাই_.বোধহয় উহা কবির স্বকপোলকল্পিত হইবে। এই 
সকল স্থলে কৰি বিলক্ষণ চত্রতা, বিলক্ষণ পরিহাসরসি 
কতা ও বিলক্ষণ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বাগ্দিনীর 
পাল! ও শীখাপরাইবার বৃতান্তটী আমাদের এতই মিথ 
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লাগিল ঘে, ২। ৩ বার পাঠকরিয়াও তৃপ্তিবোধ হইলনা। 
কেবল এ স্থল্ই কেন £কার্তিকগণেশের ক্দল, পিতাপুভ্রের 
ভোজন, হুরগৌরীর কন্দল প্রভৃতি স্থানগুলিও বিশেষ প্রীতি 
করণ ফলতঃ শিবসন্কীর্তন গ্রন্থখানি অবশ্যই উতরৃটকাব্য- 
মধ্যে গণ্যহইতেপারে। তধে করুণরস না থাকিলে কোঁন 
কাব্যই মনকে তত আর করিতেপারেনা-_-কবি এগ্রন্থের 
কোন স্থলেই করুণরসের তত উদ্দীপ্তি করিতে পারেননাই। 

শিসন্কীর্ভনের নায়কনাফ্রিকা দেবদেবী, স্তরাৎ তীহী- 
দের আচান্নব্যবহারের ুক্তাযুক্ততাবিচার অকর্তব্য ॥ কবির 
রচনা বেশ কোমল ও. বিশদ নহে। ইনি বড়ই অনুপ্রাসপ্রিয় 
ছিলেন-শস্থানে স্থানে অনুপ্রাসসকল বেশ মি হইয়াছে 
সত্য, কিন্তু স্থলবিশেষে কতকগুলি বিলক্ষণ কর্কশও বোধহয়। 
নির্নভাগে তাহার রচনার কিয়দংশ উদ্ধতকরিয়া দেওয়া 
গেল, পাঠকগণ দেখিয়। দোষগুণ বিচার করিতে পারিবেন । 


পিতাপুত্রের ভোজন । 


যোগ করে ছুটা পুত্র লয়ে ভার পর। পাতিত পুরটপীঠে বসে 
পুরহর | তিন ব্যক্তি ভোক্তা! এক! অন্ন দেন সভী| ছুটা ন্ুতে 
ধপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি ॥ তিন জনে একুনে বদন হলে! বাঁর। গুটি 
গুট ছুগী হাতে ষত দিতে পার | তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে 
খায়। এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়|| দেখে দেখে পদ্মা- 
বতী বসে এক পাশে । বদনে* বসন দিয় মন্দ মন্দ হাসে || শুক্ত। 
খেয়ে তোক্তা চায় হস্তদিয়া নাকে। অন্পূর্ণ! অন্ন আন কড্রমূর্তি 
ডাকে; গুছ গীণপতি ডাকে অন্ন আন মা | হৈমবভী -বলে বাছা! 
ৈর্ঘা ইহৈয়ে খা ॥ মুধিকী মায়ের বাক্যে মেখী হয়ে রয়। শঙ্কর 
শিখায়ে দেন শিখিধজ কয় ॥ রাক্ষস গুরসে জন্ম রাক্ষমীর পেটে। 
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ঘত পাব তত খাব ধৈর্য হব বটে? ॥| হাঁসিয়। অভয়! অন্ন বিতরণ 
করে| ঈষদুষ স্থপ দিল বেসারির পরে ॥ লম্বৌদর বলে শুন ন্ে-' 
ন্রের বী। স্বপ হলো সাঙ্গ আন আঁর আছে কি? দড়বড় দেবী 
এনে দিল! ভাঁজ। দ্শ। খেতে খেতে গিরীশ গৌরীর গান যশ || 
সিদ্দিদল কোমল ধূতুর! ফল তাঁজ1| মুখে ফেলে মাথা নাঁড়ে দ্েব- 
তার রাজা ॥| উল্ণ চর্ববণে ফিরে ফুরাঁল ব্যঞ্ীন। এককালে শূন্য 
খালে ডাঁকে তিনজ্ন|| চট্পট্‌ (পশিতমিশ্রিত করে যুষে। বায়ু 
বেগে বিধুমুখী বাস্ত হয়ে আইসে || চঞ্চল চরণে বাঁজে নুপুর চমৎ-. 
কার। রণরণ কিন্বিণী কঙ্কণ ঝানৎকাঁর || দিতে ?£ ঘাতে 
নাহি অবসর। শ্রমে হলে! সর্জল কৌস 

মন্দ ঘর্মবিন্দু সাজে । মৌনতা 


খরবাদ্যে স্থপদ্যে নর্তকী সে 
পরে || হরবধূ অস্রদ 

ধর ভার || না 

কৈল দ্রব্য ৭ 

ক্ষধারপ « 

উদার | 

আইল 


ছ্ 
চক্্ 
কা 

পা? 
নহ 

বে 
বি 

বৰ 

ম 
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মঙ্করি! খাবনাঁহি ভাত। যাবনাই ভিক্ষায় যাকরে জগন্নাথ | 
পার্বতী বলেন প্রভু তুমি কেন যাঁবে | চাঁক্‌ করিলে তাঁঙ্‌ এখন 
পাক করিতে কবে || এখন বাপের কাঁছে বসে আছে পো! ক্ষুধা 
পেলে ক্ষেমস্করি ! খেতে দেন! গৌ॥ বাঁপের বিভব নাছি কি 
করিবে মায়'। স্বামীর সম্পদ বিন! শিশু পৌষা দাঁয়।| 


শঙ্খপরিধ।নের উপাখ্যান । 
হৈমবতী হরপাশে হাসে মন্দ মন্দ | কান্ত সঙ্গে করিয়া কথার 
অন্নক ** পীর্ধতী প্রভুর পদতলে। রঙ্গিণী সে রঙ্গনাথে 


স্ব হরে করে কাকুবাদ। পূর্ণকর পশু- 
“তে শখ দেও হুটীবাই। কূপ 
পলীকের কাছে লুকাইয়! 
তুনরডাটা পারা ছুট 

র॥ পতিব্রডা 

সাঁচন বলে | 

সথ অসস্ভব 

রকাঁনে 

মন্সে 

বিপ- 

শছ্ছে 

ন॥ 

বরা- 

মি 

শী 

ক! 
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রামেশ্বরের শিবসন্কীর্তন। ১৪৩ 


চঞ্চল চরণে ছৈল চণ্ডীর চলন ॥ গোড়াইল গিরীশ গেীরীর পিছু. 
পিছু। শিব ডাকে শশিমুখী শুনে নাই কিছু || নিদান দাকণ দিব্য 
দিলে দেবরায়। আর গেলে, অশ্বিকা আমার মাথা খাও|| করে 
কর্ণ চাপিয়। চলিল চণ্ডবতী। ভাখিল ভাইএর কির! ভবানীর প্রতি ॥ 
ধাইয়া ধূর্জটি খিয়! পরে ছুটী হাতে | আড় হইয় পশুপতি পড়ি- 
লেন পৃথে || যাঁও যাও যত ভাব ক্গীনাথেল খলি। ঠেলিয়। ঠাকুরে 
ঠাকুরাণী গেলা চলি|॥ চমতকার চন্দ্রুড় চারিদিকে চায়। নিবা- 
রিতে নারিয়া নারদপণুশে ধায় || রামেশ্বর ভাষে খষি দেখ বসে 
কি। পাথারে ফেলিয়! গেলা পর্বতের বী | 

হিমালয় হইতে হুরপার্ব্বতীর প্রত্যাগমন। , 
ঘর যেতে হর চায়, গৌরীখিয়! কহে মায়, শুনি রাণী শোকে অচেতন। 
রাম বনবাঁস জানি, যেমন কৌশল্যা রাণী, কাঁকুম্বরে করেখ রোদন || 
স্খময়ী রাজকন্যা, ভিক্ষুবহে ছুঃখশণ্যা, কেমনে বঞ্চিবে ভুমি তায়। 
এই হুঃখে আমি সারা, পরাণ পুতুলী তাঁরা, কেমনে ছাড়িয়া যাবে মায় ॥ 
পাইমু পরম দুখ, পাসরিছি সব ছুখ, নিরখিয়া তুয় মুখ াদে। 
তোমারে বিদাপ্ দিয়া কেমনে ধরিৰ হিয়া, মনের সহিত প্রাণ কাদে| 
বসাইয়। বরাসনে, পাঁলিব পরাখ পণে, মোর ঘরে থাক চিরকাল । 
আমি যত দিন জীব, আর ন] পাঠাঁএ দিব, ফলভরে ভাঙ্গে নাহি ডাল॥ 
ননীর পুণ্তলী ছিল, স্বলত্ত অনলে দিল, বাঁপ দিল কি করিবে মাঁয়। 
আঁমি অভাঁগ্বিনী নারী,সকল খণ্ডাতে পারি, কপাল খণ্ডন নাহি যায় ॥ 
েধুরীর গলায় ধরে, বিস্তর বিলণপ করে, জননী কীদিয়। মোহ যায়| 
মুছিয়া বানখানি, বলিয়! মধুর বাণী, পার্তী প্রবোধ করে মায় ॥ 


অদ্যাপি অনেক ভিক্ষুকে 'যে,্ুরুবাদনপূর্ববক ভগবতীর, 
শঙ্খপরিধানের বৃতান্ত গান করিয়া ভিক্ষ! করে, বোধহয়, এই 
শিবসক্থীর্ভনই সেই সকজ গানের ঘূল। অনেক স্থলে অবিকল 
এই গ্রন্থের পদ্যই আৰৃত্তি করিতে শোনাযায়। শিবসন্বীর্ত- 
নের ভাষা যেরূপ প্রদর্শিত হইল, তদ্দ.ষ্টে সকলেই বুঝিতে 
পাঁরিবেন,ঘে, গ্রন্থকার বিলক্ষণ সংস্কতজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত- 


১৪১ বাঙ্গাল! সাহিত্য । 


জ্ঞান না .থাঁকিলে ওরূপ শব্দাড়ম্বরে গ্রন্থরচম! করা সম্ভব 
হইত না। অভিন্ন তীহার গ্রন্থমধ্যে স্থানে স্থানে কুমীর- 
সম্তবাঁদি .সংস্কৃতগ্রন্থের অবিকল অনুবাদ দেখিতে পাঁওয়। 
যাঁয়__এবং অনেক,প্রাচীন অধ্যাপক কবিকস্কণের শ্লোকের 
যার শিবদন্বর্ভনেরও অনেক" শ্লোক আদরপুর্ব্ক আবৃত্তি 
করিয়াথাকেন। 

পূর্ব পূর্ব গ্রন্থ অপেক্ষ। টা মহাভারতে 
ছন্দের বর্ণবৈষম্যাঁদি দোষ যেরূপ অল্পপরিমাণে দৃষট হই- 
যাছে, ইহ্তেও সেইরূপ । ইহাতেও নূতনরূপ ছন্দের রচনা 
প্রায় দেখিতে পাঁওয়াযায়না। পয়ার দীর্ঘত্রিপদী ও লঘু- 
ত্রিপদী হাই প্রায় সযুদয়-.কেবল ২।১টা স্থলে একাবলী 
ও ভঙ্গত্রিপদী' আছে । তত্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে “পন্মা কি করি 
উপায়” হিমালয় হলে! শোকাকুলি” ইত্যাদিরূপ ধুয়ার 
মতও লক্ষিত হইয়! থাকে। ফলতঃ মহাভারত অপেক্ষ। 
শিবসন্কীর্ভনে ছন্দোবিষয়ে কিছু পারিপাট্ট্য হয়নাই।. 

রামেশ্বরেরও শিবসন্থীর্তন ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থ আছে, 
ব। ছিল কি না, তাহার কোন সন্ধান পাঁওয়াষায় নাই । 

স১সথটকী 


৯৭ রামপ্রসাদসেনৈর বিদ্যার । 
ধনের রচয়িতা রামেশ্বরভটাচাধধ্য ও রামপ্রসাদ 


দেন বোধহয় এক সময়েই বর্তমান ছিলেন। তবে রামেশ্বর 


মধ্যকাল-রামপ্রমাদ সেন । ১৪৫ 


প্রাচীন ও রামপ্রসাদ নব্য এইমাত্র । রামপ্রপাদের জীবন- . 
রতসম্পৃক্ত কয়েকথানি পুস্তক বাহির হইয়াছে, কিন্ত 
সে সমস্তেরই মুল কবিবরঈশ্বরচন্দ্রগুওুপ্রকাশিত, মাঁদিক 
প্রভাকর। প্রাচীন কবিদিগের জীবনবৃত্রস্কলনের জনা 
ঈশ্বরচন্দ্রগুগ্ুমহাশয়ই অশেষপরিশ্রম স্বীকারকরিয়াছিলেন। 
অতএব তিনিই এই,কার্্যের জন্য সাধুবাদের প্রথম পাত্র । 
যাহাহউক আমরা এস্থলে তাহার ও অপরাপর মহাশয়দিগের 
রচিত পুস্তকহইতেই রামপ্রসাঁদের জীবনসংক্রান্ত কয়েকটা 
ংবাঁদ সংগ্রহকরিলাঁম। হু 

.. প্রসিদ্ধ হালীসহরের মধ্যবর্তী কুমারহটনামক স্থান 
রামপ্রসাদের জম্মভূমি | তিনি বৈদ্যজাতীয় ছিলেন ।"তাহার 
পিতামহের নাম রামেশ্বরসেন ও পিতার নাম" রামরামসেন 
ছিল। গ্রন্থকার গ্রস্থমধ্যেই নিজবংশের সবিস্তর বর্ণন 
করিয়াছেন, নিন্নভাগে তাহাই উদ্ধত হইল-_ 

: *্ধনহেতু মাকুল, পরব্বাপর শুদ্ধমূল, কত্তিবাসতুলয কীর্তি কই। 
দানশীল দয়াবস্ত। শি শান্ত গুণানস্ত, প্রসন্ত। কালিক। কুপামই ॥। 
দেই বংশদমুভ্ভূুত, ধীর সর্বপুণযুত, ছিল কত কত মহাশয় 
অনচির দিনাস্তর, জদ্মিলেন রামেশ্বর, দেবীপুত্র সরলহৃদয় ||. 
তদঙ্গজ রাঁমরাম। মহাকবি ওগুণধাম। জদ| ধীরে সদয় অভয়] । 
প্রসাদ তনয় তীর, কছে পদে কালিকার, ূপাময়ি ! ময়ি কুক দয় 11 

ধজ্যেষ্ঠাতগী ভবানী নাঁক্ষাঁৎ লক্ষটীদেবী। ধীর পাদপদ্ম আমি 
রাত্রিদিবা দেবি | ভগ্ীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাদ। পরম 
বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস || ভাখিনেয় মুগ্ধ জশনাথ কপারাম। 
আমাতে একান্ত ভক্তি সর্বগুণধাম ॥ সর্বাগ্রাজ ভগ্লী বটে জ্রীমতী 
অস্থিকা,| তীর ছুঃখ দূর কর্‌ জননী কালিক1।| গুণনিধি নিধিবাম 

১৯ 


১৪৬ বাঙ্গালা সাহিত্য । 


' বৈমাত্েয় ভরাতা। তারে ক্পারদৃ্টি কর মাতা নগ্ীজাভী || জগদী- 
দয়া কর মহামায়া! মমামুজ বিশ্বলাথে দেহ পদছায়। || 
জ্বীকবিরঞ্ীনে মাত কহে ক্কতাঞ্লি | শ্রীরামহ্লালে ম! গো! দেহ 
পদধূলি ||” 
উপরি লিখিত উক্তিদ্ধারা ই্হাও বাক্ত হইতেছে যে, 
কবির রামছুলাল নামে এক পুত্র এবং জগদীশ্বরী নামে এক 
কন্যা ছিলেন। বাসস্থানের কথাও 'তিনি স্বমুখে ব্যক্ত 
করিয়াছেন যথা | 
«্ধরাতিলে ধন্য সে কুমারহটটগ্রাম” ইত্যাদি । 
বোধহয় রামপ্রসাদসেন বাল্যকালে সংস্কত ও পাঁরশ্য 
ভাষায় কৃত্যবিদ্য হইয়াছিলেন। তিনি জাতীয় চিকিৎসা- 
ব্যবসায়ি অবলম্বনকরেননাই। প্রাপ্তবয়স্ক হইলে কীঁলি- 
কাতার কোন ধনিকের* সংসারে মুসুরিগিরিকর্টে “নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার অস্তঃকরণ সর্ধাীই পরমার্থ 
চিন্তাতেই রত থাকিত, বিষয়কার্ধ্যে বড় ব্যাপূত ইইতনা। 
বাঁল্যাবধিই ভাঁহার সবিস্বশক্তি'সধুক্টুত হইয়াছিল; &ঁশতি- 
সহকারে তিনি কানীবিষয়কীতি রচনাকরিতেন।' সেই 
সকল গীতি এবং কালীনাঁম' আপনার নিকটস্থ হিদীঘের 
খাতার প্রান্তভাগ্গেই লিখিয়ারাঁঘিতেন। একাটিন উক্ত ধাঁন- 
কের -্রধানকর্দচারী তাহা দেখিতে “পাইয়া অত্যত্ত'অস- 
্ত হন এবং ₹ পরতকে পদ্শনকরেন। প্রভু পরমশীক্ত 


্ঁ কাছারও মতে দেওয়ান মিারিনেরাদ। কাছারও তে 
ছূর্থাচরণ মিত্রের | ৃ 








মধ্যকাল_রামপ্রসাদ সেনা "১৪৭ 
ও গুণজ্ঞলোক ছিলেন। তিনি রামপ্রসাদের লেখা আদ্যো- 


পান্ত গাঠকরিলেন এবং তন্মধ্যে এই গাঁনটা-*. 

আমায় দেও মা তবিলদারী। আমি নেমক্‌ হারাম মই শঙ্করি | 
পদ রত্ব ভাগার সবাই লুটে, ইছা আমি সইতে নারি | ভীড়ার জিন্মা 
আছে যাঁর সে যে ভেলা ত্রিপুরারি || শিব আঁশুতৌষ স্বভাব দাতা 
তবু জিশ্বা রাখ ভীরি। অর্ধ অঙ্গ জপয়গীর তবু শিবের মাইনা ভারি ॥ 
আমি বিনা মাইনীয় চাকর কেবল চরণধুলাঁর অধিকারী || যদি 
তোমার বাঁপের ধারাপ্নর তবে বটে আমি হারি। যদি আমার 
বাপের ধাঁরা ধর তবে ত মা! পেতে পারে || প্রসাদ বলে এমন পদের 
বালাই লয়ে আমি মরি। ওপদের মত পদ পাইতো সে পদ লয়ে 
বিপদ সারি । 


পাঠ করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইলেন, রামপ্রসাদক্কে নিকটে 
আহ্বানপুর্ববক তাহাকে অনর্থক সংসারচিত্তা হইতে বির 
হইয়া কেবল উক্তরূপকার্য্যেই সময়াতিপাত করিতে উপ- 
দেশ দিলেন এবং যাবজ্জীবন মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তি নির্দা- 
রণ করিয়া দিয়া তাহাকে বাটা পাঠাইয়াদিলেন। 
তদলুমারে রামপ্রদাদ বাটা আসিয়া নিশ্চিন্তমনে পর- 
মার্থচিত্তা ও নানাবিধ গীতরচন! করিয়া সময়ক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। রামপ্রসাদের গানের স্থুর নৃতনরূপ, উহা! যার 
পর.নাই মধুর এবং সহজ-_অর্থা যাহাদের তাল মান কিছুই 
বোধনাই, তাহারাও অনায়াসে রামপ্রসাদের গান গাইতে 
পারে। কৃষ্ণনগরের অধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এ সময়ে 
নিজাধিকার কুমারহটে মধ্যে মধ্যে আসিয়। অবস্থিতি করি- 
তেন। তৎকালে তাহার ন্যায় গুণজ্ঞ ও বিদ্যার উৎসাহ- 
দাতা লোক এদেশে কেহ ছিল কিনা সন্দেহ। তিনি 
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। 


, রামপ্রসাদের গুণগান শুনিয়া তীহাকে নিকটে আহ্বান করি- 
তেন এবং সর্বদাই তাহার গান শুনিয়া ও ভাহার সহিত 
সদালাপ, করিয়া পরমানন্দে থাকিতেন। রামপ্রসাদের স- 
জীতবিদ্যা অধিক ছিলনা, এবং স্বরও অত্যন্ত মধুর ছিল 
না-কিন্ত স্বরচিতপদের গানে তাহার এরূপ অসাধারণ 
নৈপুণ্য ছিল যে, তদ্থারা তিনি লোককে আর্দ্রকরিয়া 
দিতেন। কথিত আছে" রামপ্রসাদ একবার রাজা কৃষ্ণ- 
চন্দ্রের সহিত মুর্শীদাবাদে আসিয়াছিলেন, এবং তথায় গ- 
ঙ্গার উপর নৌকার মধ্যে গান করিতেছিলেন। দৈবযোগে 
নবাব সিরাজউদ্দৌলাও নৌকাকরিয়। নিকটদিয়া যাইতে- 
ছিলেন, এমত সময়ে রামপ্রাদের গান শুনিতে পাইয়! 
তাহাকে নিজনৌকায় আনাইলেন, এবং গান করিতে আজ্ঞ। 
করিলেন। রামপ্রসাঁদ নবাবের নিকটে বসিয়া হিন্দীগ্রান 
আরন্ত করিলেন, নবাব তাহাতে বিরক্ত হইয়া কহিলেন, 
৭ না না ওগান নয়-_ওনৌকায় যে গান গাইতেছিলে, সেই 
গান গাও ” অনন্তর রামপ্রসাদ এরূপ নৈপুণ্যসহকারে স্ব- 

. রচিত গানমকল গাঁইতে লাগিলেন যে, তাহাতে নবাবের 
পাষাণহৃদয়ও দ্রব হইয়াগেল। 

কৃষচন্দ্র, রামপ্রসাদকে ক্রয়ে ক্রমে অধিক ভাল বাসিতে 
লাগিলেন তিনি উহীকে রৃষ্ণনগরের রাঁজসভায় রাখি- 
বার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু রামপ্রমাদ তাহাতে সম্মত 
হন নাই। রাজা কুমারহট্টে আদিলেই তাহার গীতশ্রুবণ 
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করিতেন এবং তাহাকে ও তত্রত্য আজুগোমীইফ্রে একত্র. 
করিয়া তাহাদের বিবাদ লাগাইয়াদিয়া কৌতুক দেখিতেন। 
আজুগোসীইকে নকলে পাগল মনেকরিত। কিন্তু তা- 
হার অভ্যন্তরে কিছু কবিত্ব ওত ভার্কতা ছিল। রামপ্রমাদ 
কোন গাঁন রচনাকরিলেই' আঙুগোসীই তাহার একটা উ- 
তুর দিতেন। নিন্নভাগে রামপ্রসাদ ও আজুগোর্সাইএর 
ছুইটা গানের কিয়দংশ লিখিতহইল। রামপ্রসাদের গান__ 

এই মংসার ধৌঁকার টাী। ওভাই আনন্দবাজারে লুটী | 


ওরে ক্ষিতি বহ্ছি বায়ু জল শৃন্যে অতি পরিপটী | 
প্রথমে প্রকৃতি স্থুলা অহঙ্কারে লক্ষকোটি॥ ইত্যাদি 


আজুগোর্সীইএর উত্তর__. 


এই সংসার রমের কুটী। ধাই দাই রাজদবে বসে মজা লুট 
ওছে দেন নাহি জ্ঞান বুঝ তুমি মোটামুটী | 
ওরে ভাই বন্ধু দারা নুত পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাঁটী || 


রাজা কৃষ্চন্দ্র রামপ্রসাদের কবিত্বশক্তিতে পরিতুষ্ট 
হইয়! তাহাকে ১০০ বিঘা নিষ্করভূমি এবং “কবিরগ্রন” এই 
উপাধি দিয়াছিলেন। রামপ্রমাদ রাজদত্ত সম্মানের প্রতি- 
দানস্বরূপ বিদ্যান্ন্দর নামে এক পদ্যত্রস্থরচন৷ করিয়া এ 
ন্থের কবিরগ্জন নাম দিয়া! রাজাকে অর্পন করেন। ত- 
ডিম তিনি কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন নামে আর ছুই খানি 
্রস্থও রচনাকরিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের একটা গানে 
“লাখ উকীল করেছি খাড়া” অই কথার উল্লেখ থাকায় 
কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তিনি লক্ষ গীত রচন!. করি- 
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.য়াছিলেন। "তাহা সম্ভব না হউক, তিনি যে, বন্ছসঙ্খ্যক 
গীতরচনা! করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয়নাই। এই সকল 
গীত কুত্রাপি একত্র পাওয়াযায়না, 'কবিরঞ্রনের কাব্যসংগ্রহ 
নামক পুস্তকেও কয়েকটা মাত্র আছে। 'অনেক ভিক্ষুকে 
রামপ্রসাদী পদ গানকরিয়া জীবিকানির্ববাহ করিয়া থাকে। 
রামপ্রসাদ তান্ত্রিকমতাবলম্বী ছিলেন এবং উপাসনার 
অঙ্গবোধে কিঞ্চিৎ স্থরাপান করিতেন। ইহাতে অনেকে 
তাহাকে মাতাল বলিয়া স্ব! করিত-_কিন্তু তিনি তাহাতে 
কুদ্ধ হইস্লেন না? একদা তত্রত্য প্রসিদ্ধধ্যাপক বলরাম- 
তর্কভূষণ তাহাকে মাতাল বলিয়া অবজ্ঞাকরায় তিনি নিম্ব- 


লিখিত* গানটাদ্বারা৷ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন যথা-_ 
«সুর'পা্ন করিনে আমি, সুধ! খাইরে কুতৃহলে | 
আমার মনমাতালে মেতেছে আজ, মদমাতালে মাতাল বঙ্গে ॥” 


এইরূপ সাংসারিক সকলবিষয়েই সামান্য সামান্য কথায় 
মুখে ,মুখে গানরচনাকরিবার শক্তি থাকায় রামপ্রসাদকে 
অনেকে কালীর বরপুক্র বা সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বিশ্বাসকরিত। 
রামপ্রসাদেরও মনেমনে বোধছিল যে, তিনি পূর্ববজম্মেও 
কালীভক্ত ছিলেন, কিন্তু এ জন্মে তিনি আপন স্ত্রীকে আপ- 
নার অপেক্ষা সৌতভাগ্যবতী মনেকরিতেন। তাহার বিশ্বাস 
ছিল যে, তগবতী কালী স্বপ্রযোগে তাহার পত্থীকে প্রত্যা- 
দেশ দিয়াছেন; বিদ্যাস্থন্দরের মধ্যে অনেক স্থলে এই ক- 


থার উল্লেখ আছে, যথ 
প্ধন্যা দারা ন্বপ্ধে তার! প্রত্যাদেশ তারে । আমি কি অধম এত বি 
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) 


মুখ আমারে | জন্মেং বিকীয়েছি পাদপস্মে তব 1" 9 কথা, 
মছে সে কথ! কি কব |1” 


এস্থলে ইহীও উল্লেখকরা আবশ্যক যে, নীবপাটুনিনামক 
কবিওয়ালার দলেও রামপ্রসাদ নামে একজন কবি ছিলেন। 
নিহ্বলিখিত গীতাংশে তাছার উল্লেখ পাঁওয়াযায় যথা 


«যেমন ঢাকের পিঠে বায় থাকে বাজেনাকো! একটী দিন । 
তেম্নি নীলুর দলে রামগ্রসাঁদ একটিন |" 


কেহ২ অনুমানকরেন প্রসিদ্ধ 'রামপ্রসাদী পদসকল এই 
কবিওয়াল! রামপ্রসাঁদের রচিত-ক্ষবিরপ্রন রামপ্রসাদের 
নহে । কিন্তু গীত ও বিদ্যাস্ন্দরাঁদি স্থের* ভাষাদির 
সৌঁসাদৃশটদর্শনকরিয়া অপরে এ কর্ন কোনরগে বিশ্বাস 
করেন না। 

 কবিরঞ্জনরামপ্রসাদের জীবনবৃত্তবিষয়ে কতকগুলি অলৌ- 
কিক উপাখ্যান আছে । অদ্যাপি অনেকলোকে তাহাতে 
বিশ্বা্ম করেন, এই জন্য নিন্নভাগে কয়েকটা লিখিত হইল__ 
একদা রামপ্রসাদ বেড়া বাঁধিতেছিলেন ; তিনি বেড়ার 
যে'পার্থে বদিয়! দড়িতে গাঁইট দিতেছিলেন, তীহার কন্তা 
জগদীস্ব্রী তাহার 'অপরপার্থ্ে বলিয়া! আবশ্যকমতে দড়ী 
ফিরাইয়াদিতেছিলেন ; হঠাৎ কার্ধ্যান্তর উপস্থিত হওয়ায় 
জগদীশ্বরী তথা হইতে, চলিয়াযান__রামপ্রপাদ তাহা দে- 
খিতে পাননাই, কিন্ত দপূর্ববৎ সময়মত ফিরিয়াআসিতে- 
ছিল; কিয়ৎক্ষণপরে কন্যা তথায় “আসিয়া বেড়া অনেকদূর 
বাঁধাহইয়ুছে দেখিয়া, কে দড়ী ফিরাইয়া দিল ? জিজ্ঞাদা- 
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করায় রামপ্রসাদ কহিলেন 'কেন মা! তূমিই ত বরাবর 
দড়ী ফিরাইয়াদিতেছ” ! তখন্‌ কন্যা আপনার কাধধ্যান্তরগম- 
নের কথা! প্রকাশ করিলে রামপ্রসাদের বোধ হইল যে, তবে 
সাক্ষাৎ জ?দীশ্বরী আসিয়। দড়ী ফিরাইয়া মরাদিয়াছেন। ] 
আর একদিন রামপ্রমাদ গঙ্ান্নান করিয়া বাট আঁদিলে 
তাহার মাতা কহিলেন রামপ্রসাদ ! কে একটী স্ত্রীলোক 
তোমার গান শুনিতে আপ্লিয়াছিল, তোমার দেখা না পাঁ 
ইয়া টণ্তীমণ্ডপের দেওয়ালে কি লিখিয়! রাখিয়াগিয়াছে, 
পড়িয়! দ্রেখ ; রামপ্রসাদ পড়িয়। দেখিলেন, কাশী হইতে 
₹ অ্পূর্ণী গানপ্ষ্জীনিতে আসিয়াছিলেন_ দেখা না পাঁ- 
ইয়! লিখিয়াগিয়াছেন যে, তুমি কাশীতেগিয়! আমাকে গান 
শুনাইয়া আইস” ; রামপ্রসাদ তখনই আর্ডরবৃন্ত্রে মাতাকে 
সঙ্গেলইয়! কাশীযাত্রা করিলেন এবং ভ্রিবেণীর নিকট্থ 
কোন গ্রামে গিয়া! সে রাত্রি অবস্থানকরিলেন ; নিশাযোগে 





কাজ কি আমার কাশী। 
ঘরে বনে পাব খীয় গা বারাসী॥ 
কেলে মর চরণ কাশী, জেই আ+ভালবান 
কাশী" লে হয় মুক্তি, বটে মে (মের উত্জি, 
সকলের মুল ভক্তি মুক্তি ভার দাসী ॥ ঈত্যাদি। 
রামপ্রসাদের মৃত্যুব্ষিয়েও এরপ টছিল। অস্পম্ণলী 
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পুজার পর দিন রামপ্রসাদু আপন পরিবারদিগরকে আপনার, 
আসন্নকাল উপস্থিত জানাইয়! প্রতিমাবিসর্জনোর সময়ে 

প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাতীরে গমন করেন এবং, একগলা 

গঙ্গাজলে ফাড়াইয় নিদ্লিখিত ৪টী গীত গানকরেন_ 


পকালী গুণ গেয়ে, * বগল বাজায়, ' 
এ তন্ুতরণী ত্বর! করি চলবেয়ে। 
ভবের ভাবন। কিবা মন কর নেয়ে ॥ 
দক্ষিণ বাঁতাস মূল, পৃষ্ঠদেশে অনুকুল, 
অনায়াসে পাবে কুল, কাল রবে চেয়ে। 
শিব নহে মিথ্যাবাদী, আকজ্ঞাকারী অনিমাদি, 
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী, পলাইবে ধেয়ে?ছ।| ১। 


« বল্‌ দেখি ভাই কি ছয় মৌলে। 
এই বাঁদান্বীদ করে সকলে ॥ 
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই ন্বর্থে ষাঁবি, 
কেউ বলে সালোক পাঁবি, কেউ বলে সায়ুজা মিলে ॥ 
বেদের 'আভাস, তুই ঘটাঁকা্শ, ঘটের নাশকে মরণ বলে; 
ওরে শৃন্যেতে পাপপুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খোয়ালে | 
গসাদ বলে য। ছিলি ভাই, তাই হবি রে নিদানকালে 9. 
যেমন জলের বিষ্ব জলে উদয়, লয় হয়ে সে মিশীয় জলে” ॥২॥ 
পনিতীত্ত যাবে দিন, এ দিন যাবে, কেবল ঘোঁষণ। রবে গৌ।। 
- ; তারা নামে অসথথা কলঙ্ক হবে গো 
এসেছিলাম ভবের হাটে, হ্থাঁট করে বসেছি ঘাঁটে, 
. খুমা শ্ীহূ্্য বসিল পাঁটে, নায়ে লবে খৌ। 
দশের তর] ভরে নায়,” ছুংখীজনে ফেলে যায়, 
ওমা তার ঠাই ষে কড়ি চায়, জে কোথ। পাবে গে । 
প্রসাদ বলে পাষ)” আদান দেম। ফিরে চেয়ে, 
আমিৎক্ত দড় বলাম গুগ গেয়ে, ভবা্ণবে গোঁ” 1৩। 
প্তাঁর। তোমার আর কি মনে আছে । 
ওঠ; গই-_কবিষাখ্লে স্থখে, তেষ্নি সুখ কি পাছে ॥। 
২০ 
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শিব যদি হন সত্যবাদী, ভবে কিমা তোমায় সাধি, 
মাগো ওমা-ফীঁকীর উপরে ফীঁকী, ভানচক্ষু নাচে। 

আর যদ্দি ধাকিত ঠাই, তোমারে সাধিতীম নাই, 

মাগে। ওমা-_দিয়ে আশা, কাট্লে পাশা» তুলে দিয়ে গাছে। 
প্রসাদ বলে মন দড়, দক্ষিণার জোর বড়, 

মাথে। ওমা__মামীর দফ| হলো রফা, দক্ষিণী হয়েছে? || ৪ 


প্রবাদ এইরূপ যে, এই শেষোকজ্তগানের “দক্ষিণ হ- 
য়েছে” এই অংশটুকু গাইবাষাত্র ত্রদ্মরন্ধ বিদীর্ণ হইয়া 
রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়। এই সকল উপাখ্যান কতদূর সত্য 
বা সম্ভব, তাহালিখিবার প্রয়োজন নাই, বিজ্ঞপাঠকগণ অনাঁ-. 
য়াসে বুঝিতে পারিবেন। যাহাহউক রামপ্রসাদের বংশী- 
ঘেরা কলিকাতায় বাস করিয়াছেন। তীহার প্রপৌত্র বাবু 
গোপালচন্দ্রসেন ও বৃদ্ধপ্রপৌত্র বাবু কাঁলীপদসেন কলিকা- 
তাতেই বিষয়কর্্ম করেন। ইহীদের কুমারহটস্থ বাসস্থান 
পড়াটিবি হইয়া রহিয়াছে। 

রামপ্রসাঁদের জীবনবৃত লইয়া অনেকক্ষণ গেল £ এক্ষণে 
তদীয়গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করাকর্তব্য। তাহার গ্রন্থের মধ্যে 
বৃহৎ ও প্রধান কবিরষ্জন বা বিদ্যাস্ুন্দর । -কালীকীর্ভন ও 
“কৃষ্ণকীর্তন নামে তীহার যে অপর দুইগ্রস্থ, আছে, তাহ! 
ক্ষুদ্র ও কেবল গানময়। হার কোনগ্রচ্থেই সমযনির্দেশক 
কোন কথা নাই। স্থতরাং তাহা, কবিরঞ্জন কোন্‌ শকে ' 
রচিত হইয়াছে, তাহা স্থির বলামীকরনারিস্ত ইহ! নিশ্চয়ই 
বোধহয় যে, কবিরপ্রনবিদযাহন্দয ভীরতাজে 
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১৬৭৪শকে সমাণ্ড হইয়াছে, একথ। তদগ্রস্থেই উল্লিখিত" 
আছে; সুতরাং কবিরঞ্জন,১৬৭০।৭২ শকে রচিত হইয়াছে, 
অনুমান করাধাইতেপারে। এস্থলে কেহ কেহ বিপ- 
রীত অনুমানও করিয়াথাকেন_-তাহাদের বোধে কবিরগ্তীন- 
বিদ্যাস্থন্দর অক্নদামঙ্গলের পর। কিন্তু একথা কোনরূপেই স- 
গত বলিয়াবোধহযূনা । যেহেতু অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত 
বিদ্যাস্থন্দরের রচনা, কবিরঞ্ীনবিদ্যাস্ন্দরের রচন! অপেক্ষা 
অনেক মধুর, অনেক চাতুর্য্যসম্পন্.ও অনেক উৎকৃষ্ট 
অতএব তাহা বিদ্যমান দেখিয়াঁও কবিরঞ্জনরচনা “কর! প্রব- 
হমাণ নদীদন্গিধানে সরোবিরখননের ন্যায় নিতীন্ত অবিজ্ঞের 
কার্ধ্য হয়। প্রধানকবি রামপ্রসাদ তত অবিবেচক"ও অস- 
হৃদন্ধ ছিলেন, ইহা সম্ভবহয়না। বরং এইরূপ সম্ভব যে, 
রামপ্রমা বিদ্যান্থন্দর রচনাকরিয়! রাজ! কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রদান 
করিলে তিনি উহা পাঠকরিয়! পরমপরিতু্ট হয়েন ; ,কিন্তু 
উহাকে আরও বিশৌধিত ও সুমধুর করিবার অভিপ্রান্ধে 
স্বীয় সভাদ ভারতচন্দ্ররায়গুণাকরের হস্তে সমর্পণ করেন । 
রায়গুণাকর উহা বিশেষ্থিত না করিয়া! এ মনোরম উপা- 
খ্যানকে অস্থিম্বরূপ অবলছনপূর্ব্ক মাংসাদিযোজন। করিয়। 
নিজে.এক বিদ্যান্ন্দর, লেখেন, এবং তাহা! কৌশলক্রমে 
অন্নদামঙ্গলের অন্তর্নিবিউ করিয়াদেন এবং রচনামুখে 
উপাখ্যানাঘশেও যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তকরেন। দে পরিবর্ত 
প্রধানতঃ এই-_কবিরঞ্জনের হীরামালিনী, বিদ্যা ওস্কুন্দরের 
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: পরম্পর.সন্দ্শনাদির পর, তীহারা যেরূপে গোপনে মিলিত 
হইয়াছিলেন; তৎসমস্ত অবগত ছিল-_রায়গুণাকরের মা- 
লিনী সমাগমের বিষয় কিছুই জানিত না এবং কবিরঞ্ন 
বিদ্যার গৃহ ও শধ্যায় মিন্দুরু মাখাইয়া চোর ধরিবার উপায় 
করিয়াছিলেন, রায়গুণাকর বিদ্যাকে বাসগৃহ হইতে স্থানা- 
স্তরে পাঠাইয়। কোটাল ও তাহার ভ্রাতীদিগকে স্ত্রীবেশে 
সেইগৃহে রাখিয়া মহারসিকতাঁসহকারে চোরকে গ্রেফতার 
করিয়াছিলেন। তত্ভিন হন্দরের পরিচয় দিবার জন্য শারী- 
শুক ছুইট্টী গুণাকরের নিজের পোষাপক্ষী। এ ছাড়া আর 
আর যে বিভিন্নত৷ আছে তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই নহে । 

এস্থলে ইহাও উল্লেখকরা আবশ্থাক যে, বিদ্যানথ- 
ন্দরের উপাখ্যানটী রামপ্রসাদেরও স্বকপোলকল্পিত নহে। 
অনেকের বিশ্বাস এই যে, বররুচিকৃত একখানি প্রাচীন 
পুস্তকু আছে । বিদ্যান্্ুন্দরের উপাখ্যান তাহাতে বর্ণিত 
আছে। আমর! অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও 
সে পুস্তক পাইলাম না। জিলা যশোহরের অন্তঃপাতী 

“বাগেরহাট স্কলের শিক্ষক শ্রীযুক্তবারুপঞ্চাননঘোষমহাশয় 
অনুগ্রহপূর্ববক “স্ন্দরকাব্য” নামৈ দ্বাদশসর্গে বিভক্ত এক- 
খানি সংস্কৃতবিদ্যাস্ন্দর আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়া- 
ছেন। তাহা বররুচিকৃত প্রাচীনগ্রস্থ নহে-_একজন আধু- 
নিক বঙ্গদেশীর কবির বিরচিত। এ"গ্রস্থে কবিত্বশক্তির 
পরিচয় বিলক্ষণ আছে, কিন্তু উপাখ্যানাংশে তত বৈচিত্র্য 
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নাই_-তজ্জন্য উহা রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ দেখিয়া . 
রচিত হইয়াছে, এরূপ অনুমানকরাযায়না। ' যেহেতু তাহা 
হইলে উহাদের গ্রন্থে উপাখ্যানাংশে যেদকল, বৈচিত্র্য 
আছে, তাহা তিনি কখনই ছাড়িতেন না। বরং এরূপও 
কতক বোধহয় যে, রামপ্রসাদ এ গ্রন্থ বা এরূপ কোন গ্রন্থ 
দেখিয়াই কবিরগ্রন' রচনাঁকরিয়াছিলেন; কারণ এ উভয় 
পুস্তকের অনেক অংশে এঁক্য আছে। স্থুলকথা৷ এই যে,উক্ত- 
রন্থবর্ণিত উপাখ্যানের সহিত বিদ্যাহুক্্ররের চলিত উভয়বিধ 
উপাখ্যানেরই বৈলক্ষণ্য নাই। তবে হারার স্থন্নে বিমলা, 
গঙ্গারামের স্থলে মাধব, বাঘাঁইএর স্থলে রাঘব ইত্যাদি 
কয়েকটা নামঘটিত যাহা বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা! ধর্তব্যের 
মধ্যেই নহে, কিন্ত চোরধরা প্রকরণে কবিরঞ্জন ও গুণা- 
করের যে ছুইরূপ কৌশল আছে, উহাতে তাহার কোন 
রূপই নাই। সুন্দর ও বিদ্যার পরিচয়দানস্থলে ও বিচার- 
সময়ে উক্ত ছুই বিদ্যাস্ন্দরেই যে সংস্কতক্সোকগুলি উদ্ধৃত 
হইয়াছে_-উহাতে সে শ্লোকগুলি নাই কিন্তু সেস্থলে অপ- 
রবিধ শ্লোক রচিতহইয়াছে। চোরপঞ্চীশৎ নামক শ্লোকের , 
একটাও উহাতে নাই__তবে ২। ৪টী কবিতায় চোরপঞ্চা- 
শঘ্র্ণিত কোন কোন ক্লোকের ভাব লক্ষিতহয় এইমাত্র। 
ফলতঃ উক্ত সংস্কতবিদ্যাস্ন্দরহইতে ভাষা ছুইখানিই বিদ্যা- 
্ন্দর রচিতহইয়াছে? কি ভাঁষাবিদ্যাস্ন্দরের অন্যতরকে 
অবলম্বন করিয়। এ স্ন্দরকাব্য” রচিতহইয়াছে? তাহার 
কোন স্পপ্রমাণ পাওয়াযাযন। | 





১৫৮ বাঙ্গালা সাহিত্য । 
1 
শক্ত বিদ্যাস্ুন্দরের আরও একখানি হস্তলিখিত প্রা- 
চীন পুন্তক্ আমরা পাইয়াছি-_এখানি অতি ক্ষুদ্র, ইহাতে 
কোন পর্বতে অবস্থিত রাজকন্যা! বিদ্যার সহিত স্থন্দরের উ- 
িপ্রত্যুক্তি,উভয্লের গোপনেস্মাগমবিহার ও রাজসমীপে 
তাহাপ্রকাঁশিত হওয়ায় স্থন্দরের প্রতি দণুদানোদ্যম পর্য্যস্ত 
৫৬্টা শ্লোকে বর্ণিত আছে। বর্ধমান ঝীরসিংহ স্থরঙ্গ প্রভৃ- 
তির কোন কথা নাই। * এপুস্তকে গ্রস্থকারের নাম নাই, 
কিন্তু 'ইহা বররুচিপ্রণৃত সেই পুস্তক কিনা? তদ্দিষয়ে 
আমাদের সংশয় আছে । যাহাহউক, রচনাদৃষ্টে এখানিকে 
নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বোধহয়না | সুন্দরের পরিচয় ও 
বিচার-স্থলে পূর্বোক্ত ছুই তাঁষাপুস্তকেই যে সংস্কত ক্লোক- 
গুলি উদ্ধত হইয়াছে, ইহাতেও সেগুলি এবং সেইরূপ 
আরও কতকগুলি আছে-স্ৃতরাং এ ক্লোকগুলি ভাষাপু- 
স্তকরচয়িতার যে, কাহারও নিজের রচিত নহে, ন্তদ্ধিষয়ে 
সন্দেছ নাই। ফল কথা সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া আমাদের 
বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে__যে,বিদ্যাহ্থরের উপাখ্যান রাম- 
, প্রসাদ বা ভারতচন্দ্র কাহারই স্বকপোলকল্পিত নছে। অব- 
শ্ই উহার কোন প্রাচীন মূল ছিল। কিন্তু সেই মূলখানি 
কোন গ্রন্থ %* ই তাহা স্থির বলিতে পারষায়ন!। 


* এই প্রস্তাবের মুদ্রণকালে আমরা “বরকচিবিরচিতং সংস্কৃত বি- 
্যান্ন্দরম্‌” নামে একখানি যুক্ত পু্তক প্রাপ্ত হইলাম| উহা 
আমাদিখের উল্লিখামান এই শ্রন্থই প্রীয় অবিফল| কেবদ উহাতে 
চোরপপ্চীশৎ্চী অধিক আছে। আমাদের নিকটস্থিত হস্তলিখিত 
পুস্তকে চোরপঞ্চাশতের শ্লোকগুলি একেবারে নাই । * 





মধ্যকাল- কবিরঞ্জনবিদ্যান্বন্দর | * ১৫৯ 


অনেকে কহিয়া থাকেন যে, রামপ্রসাদের পূর্বেও প্রাণ: . 
রামচক্রবর্ী নামে এক কবি বররুচিপ্রণীত ্রাচীনগ্রস্থ অব- 
লক্বন করিয়া! কালিকামঙ্গল নামে এক কাব্য রচনা করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতেও বিদ্যাহুন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। 
রামপ্রসাদ সেই উপাখ্যানকে আদর্শ করিয়া কবিরপ্জনরচনা- 
করেন-_কিন্তু বড়ই, আক্ষেপের বিষয় যে, আমরা বিবিধ 
চে করিয়াও কোথাও কালিকামঙ্গলের একখণ্ড পাইলাম 
না_হৃতরাং দে বিষয়ে কোন কথা বুলিতে পারাগেলনা। 
কিন্ত এস্থলে একথা! অবশ্য বলাযাঁইতেপাঁরে যেকবিরঞ্জন 
নিজগ্রস্থমধ্যে রাঁজসমক্ষে বিদ্যার রূপাদিবর্ণনাপ্রসঙ্গে যে পী- 
চটী শ্লোক উদ্ধারকরিয়াছেন, এবং তারতচন্দ্র এস্থলে ষে ৫০টা 
শ্লোক “চোরপুঞ্চাশৎ নামে তুলিয়! তাহার ছুইপক্ষে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, এ শ্লোকগুলি বর্দমানস্থিত স্ুন্দরচোরের রচিত 
নহে। *& কল শ্লোক “চোর? নামক একজন প্রাচীন 
কবির রচিত। জয়দেব প্রসন্ন রাঘবনাটকের প্রথমে এ 
চোরের নামোল্লেখ করিয়াছেন যথা 

যস্যা শ্চোর শ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপুরো! মযুরো 
হাসো হাসঃ কবিকুলগ্রুক? কীলিদাসো বিলাসঃ। 


হর্যো হর্ষে। হদয়ৰমভিঃ পঞ্থাবাঁপন্ব বাগঃ 
কেষাৎ সৈষা কখয় রুবিতাকাম্িনী কৌতুকাঁয় || 


« যার শিরে শৌভে « চেণর + চিকণ চিকুর | 
* সুর? যাহার কর্ণে মণিকরণপুর| 

« ছাদ? যাঁর হাস, « হর্ষ” হর্ষের প্রকাশ | 
কৰীন্জ জকালিদান যাহার বিলাস | 


১৬০: 7 বাঙ্গাল! সাহিত্য । 


শিঞ্চবাণ £ বাণ” যার হৃদয়মাঝারে | 
কবিতাকামিনী হেন ন। ভুলায় কারে | (র. স.) 


এভিন্ন আরও প্রাচীন শ্লোক আছে-_যথা__ 

« কৰি রমরঃ কবি রমকঃ কবী চোরময়ূরকৌ।”। ইত্যাদি 
যাহাহউক, এ চোরকবির প্রকৃতুনাম বিহলণ ; তিনি বিশ্ব 
পর্বতের সমীপস্থ কোন দেশে ৮০০ বসরেরও অধিক 
পুর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ দেশের কোন রাজক- 
যার অধ্যাপনাকার্ষ্ে তিনি ব্রতী ছিলেন। ক্রমে উভয়ের 
প্রণয়বন্ধ হওয়ায় গেঁপনে গান্ধর্বববিবাহ হয়__রাঁজ! তাহ! 
জানিতে গ্ারিয়া বিহলণকে বধকরিবাঁর জন্য শ্মশানে পাঁ- 
ঠাইলে তিনি তথায় বসিয়া এ সকলঙ্লোক রচনাঁকরেন | 
এক্ষণে কালিকামঙ্গলকারই হউন, বা রামপ্রসাদই হউন প্রথমে 
এ শ্লোক তাঁহাদের বর্ণনীয়বিষয়ের উপযোগী দৈথিয়! নিজ- 
্রস্থমধ্যে নামান্তর প্রবেশিত করিয়াছেন । 

.কবিরপ্ন, গরস্থমধ্যে পুষ্পচয়নান্তর হন্দরসমীপাগতা 
হীরামালিনীর চরিত, চৌরান্বেষণসময়ে বিছুব্রাঙ্মণীর বিদ্যা- 
সম্নিধানে যাইয়া কথারস্ত, কোটালচরগণের বৈষ্ঞব, ফকির, 
'উদ্বাসীনপ্রস্ৃতির বেশধারণপ্রসঙ্গে উহাদিগের আত্যন্তরিক- 
অবস্থা, চৌরদর্শনে নাঁগরিকদিগের মনেরভাব প্রভৃতি অতি 
প্রকুউরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। | তি 





লি শাটিশাটি 


৯ ডে ১ম রে ১১ খণ্ডে টে সির বাত 
আছে। 


অধ্যকাল--কবিরপ্রনবিদ্যাস্থন্দর ১৬১ 


“কাল কর পৃথক্‌ চিত্ত হে মনে এই । লকারে ঈকার দীর্ঘ অমি. 
বটে সেই |” “যৌবনজলধিমধে। মগ্ন মত্গীজ। উরে দৃষ্ট কুন্তস্থল 
নহে মে উরজ |৮ “উথলে রিরহসিন্ধু ভাঙ্গে শাস্তিসেতু। মনো- 

দুমীন ধরিল ধীবরমীনকেতু ৮ পকাস্তাকুচে জ্বলদগ্ি বিচারেয়। কৰি | 
করপদ্ছে করে ছোঁম নেছ করি হবি ||" & 


ভূতলে আছড়ে গা, কপালে কর্কণ ঘা, বিন্দু২ বছে পড়ে রক্তু। 
তাহে শোঁভ। চমৎকার, অশোকষু কিংশুক হার, গাথা চান্দে দিল 
যেন তক্ত 11 «কোন্‌ ধর্ম, হেন কর্ম, পোড়ে মর্ম শীত্রচর্ম, দিয়! দিব 


পাকা চরণে । হ্বদয়েশ, এই বেশ, পায় ক্লেশ, কপালেশ, কর ভাই 
অকাল মরণে 11” 


এইরূপ ভুরি ভুরি স্থলে তিনি যে, কতই ভাবুকতা প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই | স্থানেস্থানে তীহার 
স্বভাবোক্তিবর্ণন যে, কিরূপ স্থমধুর হইয়াছে, তাহা বলা- 
যায়না। ইহীর রচনায় “বিদ্যা মর লে! কলক্কিনী বী।” 
ইত্যাদি রূপ/২। ১ী ধুয়াও আছে। বিদ্যাঁপাতির রচনাঁর 
ন্যায় কৈসন? “ যৈসন * ইত্যাদি হিন্দিশব্দমিশ্রিত এবং 
মাধবভাঁ প্রভৃতির উক্তিতে শুদ্ধহিন্দিগ্রথিত বর্ণনাও অনেক 
দেখিতেপাওয়াযায়। ইতিপূর্বেবে রামেশ্বরের যে শিব 
সন্কীর্তনের বিষয় উল্লিথিত হইয়াছে, তাহার রচনায় যেরূপ 
অনুপ্রাস-্ছটা লক্ষিত হয়, ইহার রচনায়ও প্রায় সেইরূপ ।' 
উদাহরণস্বরূপ নিম্বভাগে কয়েকটা লিখিত হইল-_ 

পডুবিল কুরঙ্গশিশ মুখেন্দুশোভাত্ব | লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র 
দৃশ্য হয় |” *সিংহ্থাসনে নরসিৎহ বীরসিংহু রায় । তণ্ত-তপনীয়- 
তন্ন তীরাপতি প্রায়” “নহে সুখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে | 
অসম্বন্ন অগ্বর, অন্বর পড়ে শিরে 11৮ «শিরে হানি পাণি বাণী বলে 
কব কি।. স্তন পর্ব গর্ব খর্ব গর্ভবতী বী |” ইত্যাদি-- 

২৯ 


১৬২, বাঙ্গালা সাহিত্য । 


এই অনুপরসানুস্ধানের জঙ্যই হউক বা যেকার- 
ণেই হউক রামপ্রপাদের রচনা সকলস্থলেই ললিত কোমল 
ও সুমধুর হয়নাই । অনেকস্থলে অসুন্দর ও কর্কশ লাঁগে। 
এবং কয়েকন্থুলে, নিতান্ত গ্রাম্য ও অশ্লীলবর্ণনাও আছে। 


তিনি নিজেই একস্থলে প্রকারাস্ত্বরে গর্ব করিয়াছেন__ 
“কালীকিস্করের কাব্যকধ1 বৌরা! ভার। 
নে বোঝে অক্ষরকাঁলী দে আঁছে যাঁর |” 

একথাও যথার্থবটে, তাহার কাব্যের অনেকস্থান সকলের 


বোধগম্য হয়ন!। বিদ্তু সেরূপ অবিশদরচনা কবির প্রশংস 
বা অপ্রর্শংসার বিষয়, তাহাঁপাঠকগণেই বিবেচনা করিবেন। 
তিনি কয়েকস্থলে কতকগুলি সংস্কৃতশ্সোকের অনুবাঁদ 
করিয়াদিয়াছেন, কিন্তু অনুবাদগুলি এতই অস্পউ যে, যাহারা 
সেই মূলক্লোক না জানেন, তীহাদের উহ! কৌধগম্যহয়না। 
পূর্বে যেসকলগ্রস্থের সমালোচন! হইয়াছে, তৎসর্ব্বা- 
পেক্ষা। কবিরঞ্জনে অধিকপ্রকার নূতনছন্দ আছে। ' পয়ার, 
মালর্কাপ, দীর্ঘ লঘু ও ভর্গত্রিপদী, চ্ুষ্পদী, তোটক, 
একাবলী, দিগক্ষরা এবং আরও ছুই একট নৃতনগোছ ছন্দ 
“ইহাতে লক্ষিত হয়। তন্মধ্যেও অক্ষর, মাত্র! ও মিলের 
বৈষম্যাদি দোষও দেখিতে পাওয়াযায় ॥ 
হশৃঙ্খলরূপে নিবদ্ধ নহে_-উহার অর্ধিকাঁংশই কেবল গান 
ময়। অন্যছন্দোরচিতও যাহা আছে, তাহাতে অক্ষর বৈ- 
ষম্য অত্যন্ত অধিক। কি অভিপ্রায়ে কবিএরূপরচনা করি- 
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য়াছিলেন, বলিতে পারাযায়না। বোধহয় গগুলি 1কানরূপ. 
গীত হইবে। কিন্ত এদকলগীতে যে অতি উৎস্টভাব আছে, 
তাহা সকলকেই ্বীকারকরিতেহইবে। গান স্বরুলংযোগে 
গাইলে যেরূপ মিউলাগে, কথায় বলিলে, সেরূপ লাগেনা; 
অতএব গানশক্তিসম্পন্ন পাঠকমহাশয়দিগের নিকট আমাদের 
অনুরোধ এই যে,স্রাহারা গাইয়! দেখিবেন যে, রামপ্রসাদের 
কালীকীর্ভন কিরূপ মধুরপদাঁর্ঘ। উহার একটা গান এই-_ 
শিরিবর! আর আমি পারিনে ছে; প্রবোধদিতে উমারে। 
উমা কেঁদেকরে অভিদান, নাহিকরে স্তমপাম, নাছিখাক় ্ষী্রমনী সরে॥ 
অতি অবশেষ নিশি, খীঙ্গনে উদয় শশী, বলে উমা, ধরে দে উহ্থারে | 
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিনণড মুখদেখি, মায়ে ইহ! সিতে কিপীরে? 
আয় আয় ম! মা বলি, ধরিয়ে কর অলি, যেতে চায় না জানি কো- 
থারে। আফ্িকহিলাম তীয়, চীদ কিরে ধরাঁযায়, ভূষণ ফেলিয়ে 
মোরে মারে || উঠেবোসে গিরিবর, করি বছুসমাদর, গৌরীরে লইয়া 
কোলে করে 1 সানন্দে কহিছে হাসি, ধরম! এই লও শশী, মুক্ধুর লইয়। 


দিল করে।॥ মুকুরে ছেরিয়া মুখ, উপজিল মহাস্থখ, বিনিন্দিত কোটি 
শশধরে || 


রামপ্রসাদের কৃষ্ণকীর্ভন নামে যেখ্রন্থের কথা শুনাযাঁয়, 
তাহা ছুষ্পাপ্য। ইঈশ্বরচন্্রগুপ্তমহাশয় অনেক অনুমন্ধান 
করিয়াও উহার কয়েকটা শ্লোক বৈ বাহির] করিতে পারেন 
নাই। অতএব তাহার সমালোচনাঁকরার আর প্রয়োজন 
হইতেছেনা। যাহাহউক এবিষয়ের আর বাহুল্য না করিয়া 
এক্ষণে কৌনপুস্তকে অযুদ্রিতি আর কয়েকটা রামপ্রসাদী 
গীতমান্র নিম্বভাগে লিখিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করাগেল__ 
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«মন রষকাজ তোয় এসেনা। 

এমন মাঁনবজনূম রইল পড়ে, আঁবাদ করলে ফল্তো! দৌণ।। 
কালীনামের 'দেওরে বেড়া, ফমলে ডছরূপ হবেন।। 

মে যে শুক্ত বেড়! মুক্তকেণী, তার কাছেতে যম ঘেঁসেন! 

অদ্য অব্শতাত্তেবা বাঁজাপ্ত হবে জাননা । , 

এখন্‌ আপন তেবে'ঘতন করে, চুট্ডয় ফমল্‌ কেটে নেন1। , 

গুক রোপণ করেছেন বীজ, তায় ভক্তিবারি সেঁচে দেনা 

ওরে একল!যদি নাসেচতে পারিসূ, রামপ্রসার্দকে ডেকে নেন| ১ 
« মা আমায় ঘুরাবি কত | « 

কমুর চোকচাঁকা বলদের মত || 

বেঁধে দিয়ে ভবের গাছে, 
একবার খুলে দেমা চখের ঠুলি, ছেরি তৌর অভয়পদ” ॥ ২॥ 
« এবার কাঁলী তোমায় খাব 1_খাবখৌ! গদীনদয়ীময়ি | 

এবার তুমি খাও কি আমি খাইমী, ছুটার একট! করে যাবো | 
হাতে'কালী মুখে কালী, নর্বা্গে কালী মাথিব, 

যখন শমন কূর্বে দমন, সেই কালী তার মুখে এ ৮৩ ॥. 

« এবার আমি বুঝবো হরে। 

এ য়ে ধরবে! চরণ লব জোরে ॥ 

ভোলাঁনাথের ভুল ধরেছি, বল্বে। এবার যারে তারে, * 

ভোলা আঁগন ভাল চায় যদি সে, চরণ ছেড়ে দেক আমারে | 
মায়ের ধন পায়ন! বেটায়, সেধন নিলে কোন বিচারে, 

ভোলা, মীয়ের চরণ, করে ধারণ, মিছে মরণ দেখীয় কারে | ৪ | 
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মধ্যকালের বিবরণে আমরা বৃন্দাবনদাসের টচতন্য- 
ভাগবত হইতে আরম্ভকরিযাঃকবিরঞ্ীনবিদযাস্নদার পর্য্যন্তের 
এক প্রকার মমালোচন! করিলাম । একালের মধ্যে আমা- 
দিগের সমালোচিত কয়েকখানি,ভিন্ন যে আর কোনগ্রস্থ 
রচিত ইয়নাই, একথা কে বলিতে পারে ? আমরাই কয়েক 
খানি গ্রন্থের সন্ধান পাঁইয়াও অনাবশ্যকবোধেটু সমালোচনা 
করি নাই। ততিন্ন হয়ত অনিকসহাশয়রচিত অনেক গ্রন্থ 
বিলুপ্ত হইয়াগিয়াছে, অথবা বিদ্যমান,* থাকিতেও আমরা 
অনেকগ্রন্থের সন্ধান পাইনাই। যাহাহউক, ধধ্যকালে 
তাঁষার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা যথীক্রমে সমালোচিত 
তততদপ্রন্থের বিবরণেই একপ্রকার ব্যক্ত হইয়াছে। চৈতন্য- 
ভাগবত-_করিকঙ্কণ-_মহাভারত ও কবিরঞ্জনবিদ্যনুন্দরের 
ভাষা কিছু একরূপ নহে। উহা যে, ক্রমে ক্রমে মার্জিত, 
বিশদ ও অধিকদংস্কৃতশবগর্ভক হইয়াআসিতেছে, তাহা 
স্পঈীরূপেই বুঝিতেপারাযায়। কিন্তু এস্থলে ইহাঁও বিবে- 
চন[করিতেহইবে যে, এ দময়ের যে ভাঁষ! আমাদের দৃষ্ি- 
গোচর হইতেছে, তৎসযুদয়ই পদ্যময়। পদ্য দেখিয়! ভাষার ' 
অবস্থা সম্যকৃরূপে বোঝাযায়ন!; কারণ যে কল কথা লোকে 
কথোপকথনে ব্যবহার করেনা, পদ্যমধ্যে তাদৃশ অনেক ক 
থাঁও ব্যবহৃত হইয়াথাকে। অতএব তাষারবিষয়ে বিবে- 
চনাকরিতেহইলে শুদ্ধ পাদ্যগ্রস্থের উপর নির্ভর না করিয়া 
গদ্যগ্রন্থের প্রতিও দৃষ্টিপাতকরা কর্তব্য। কিন্তু মধ্যকা- 
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লের গরদাগরসথ আমরা একখানিও দেখিতে পাইনাই। শুনিতে 
পাওয়াষায়,. ্রিপুরার রাজাবলী ও রামরামবন্র প্রশীত 
প্রতাপাদিত্যচরিত, এই দুইখানি গণ্যগ্রস্থ একালের মধ্যে 
রচিত হইয়াছিল__কিন্ত.দুর্ভাগ্যক্রমে' উহার একখাঁনিও 
দেখিতেপাওয়াগেলনা__অনেক চেষ্টা করাগেল, কৌনরূপে 
স্থযোগ হইয়াউঠিলনা । স্থৃতরাঁৎ তদ্ধিষয়ে কোঁন কথাঁই 
বলিতেপারাগেলন| ৷ তাহা না পারাযাউক, ইহ! বেশ দেখ! 
যাইতেছে যে, মধ্যবধলেও গণ্যগ্রস্থ প্রায় হয়ই নাই। ভা- 
ষাঁর প্রতি দেশবাসী লোকদিগের যেরূপ আস্থা জন্মিলে এবং 
ভাষার যেরূপ অবস্থা ঈাড়াইলে গদ্যগ্রস্থে লোকের অনুরাগ 
জন্মে, মধ্যকালে তাহার কিছুই হয় নাই--হইলে এ কালের 
মধ্যে কেহ না কেহ অবশ্য বাঙ্গালার কোন ব্যাকরণ রচন! 
করিতেন_ কিন্তু তাহা কেহই করেন নাই। কোন বাঙ্গালা 
অভিধাঁনও একালের মধ্যে রচিত হয়নাই? স্থুতরাং এ 
অংশে আদ্যকাঁল ও মধ্যকালের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। 
তবে এই কালের মধ্যে ছন্দের অনেক পারীপাঁট্য হই- 
*যাছে-কিস্তু সে পারীপাট্যও প্রথমে হয় নাই । কবিকন্ক- 
গের সময়ে কিছু হইয়াছিল বটে, কিন্তু মধ্যকাঁলও ইদানীস্তন 
কালের যেনন্থিস্থল__বামপ্রসাদেরকাল-__তাহাঁতেই উহার 
প্রচুরপরিমাণ লক্ষিতহইতেছে। রামপ্রসাদের রচনাতেও 
গ্রীচীনকবিদিগের ন্যায় মিলের দোষ দেখিতেপাওয়াষাঁয়_ 
যথা ময়ি-হই; কি-বী; থোকপো ইন্তটুদি। এই 
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মিলদোষজন্যই রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক হই-. 
লেও ইহাকে আমরা মধ্যকালের শেষে এবং ভারতচন্দ্রকে 
ইদানীস্তনকালের প্রথমে উপবেশিত করিলাম__নচেৎ ইহা- 
দিগকে একগৃহে বলা ইলেই চলিত। যাহা হউক এই কালে 
যে সকল নূতন ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কবি- 
রপ্জানের তোটিকটা রেবল মংস্কতের অনুকৃতি_ উহার প্রতি 
অর্দ-দ্বাদশঅক্ষরে ঘটিত এবং ' প্রতিতৃতীয়অক্ষর গুরু । 
তত্ডিম্ম আর আর ষকল ছন্দই পয়ার ও ত্রিপদীর রূপান্তর 
মাত্র। পয়ারেরই প্রতি চতুর্থবর্ণে মিল ও যতি* থাকিলে 
মালকাঁপ, কয়েকটা বর্ণ কমাইয়। দিলে একাবলী; ত্রিপদীরই 
ূরববার্দের প্রথম ছুই চরণ না থাকিলে ভঙ্গত্রিপদী প্রভৃতি 
হইয়াথাকে।॥ এ মানকাপপ্রত্থতি নামসকল প্রাচীন নহে; 
বোধ হয় প্রথমকবিরা রচনাসময়ে ওরূপ নাঁম জানিতেন 
না--অক্ষর যতি প্রভৃতির পরিবর্ভাদি করিলে আর এক 
প্রকার নৃতন মি ছন্দ হয়, দেখিয়া তীহাঁরা এ সকল ছ- 
নদের স্থষ্তি করিয়াগিয়াছেন। পরবর্তী লোকেরা এ সকলের 
অর্থানুরূপ নামকরণ ও লক্ষণ স্থির করিয়া! তাহার অনুবর্তী 
হইয়। চলিতে প্রত হইয়াছেন। 





প্রথমতাগ সমাপ্ত । 
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ইদানীন্তনকাল। 


এইবার. আাঁমর। মহাসস্কটে পড়িলাম। আদা ও মধাকালে থে 
ধকল গ্রস্থের সমালোচনা প্রথমভার্ে কর! হইয়াছে, তাহার রচয়ি- 
তাদিথ্ের কেছই জীবিত নাই-ন্মতরাং তাহাদের বিষয়ে যাহ! গ্রশংস! 
করা হইয়াছে, তাঁশ্থাভে উীহার। আনন্দিত হননাই, এবং হাহা! নিন্দা 
কর! হইয়ছে, ভন্বার1ও তাহাদের কোপ জন্মে নাই। সুভরাং উীহা- 
বের বিষয়ে যাহ! যনে উঠিসাছে__বাহা। ইচ্ছা হইয়াছে_অসঙ্কচিত- 
চিত্তে তাহাই বলিতে পাঁরাগ্িরছে-_আমাদিখের কোঁনরপ উক্তির 
জন্য কাহারও সন্তোষ বা অসন্তোষ হইবে, এরপভাঁৰ একবারও 
মনে উঠে নাই। কিন্তু এখন্‌ আর গন যে নাই। ইদানীম্তনকালের 
যে কল গ্রন্থের সমীলোচনা করিবার মানস করা গিয়াছে, তাহার 
রচয়িতাঁদিখের মধ্যে প্রথম কয়েক জন ভিন অধ্বিকাংশই অদ্যাপি 
জীবিত আছেন টাহাদিগের অনেকে আঁবাব ধনে, মানে, পদগৌ- 
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এবে ও ক্ষমতা দেশের তুষণস্বরূপ। ুতরাং ভাহার! সন্ভট বা 
কফ হইবে, « কাহারও কিছু এসে যায়ন1, এমত নহে । অতএব ভীঙ্া- 
দের বিষয়ে যাহা মনে আইসে, তাছাই ব্যক্ত করায় শঙ্কা! জম্মিতে 
পারে। যদি তাহাদের প্রশংসা করিতে পারাধায়। তবেত কোন 
কথাই নাই। কিন্তু যদিই কোন স্থুলে অগ্রশংমার কথ। লিখিতে হয়, 
তবেই বিপদ। অথব! প্রশংসা করিতে পারিলেই যে, কোন কানাই 
তাহাও নহে । মনে কর-কাহাঁরও মনে মনে অভিমান আছে যে, 
ভার গ্রন্থের মত উৎকষট গ্রন্থ বাঙ্গালাভাষায় হয়নাই_হুবে না। 
আমর! ভ্াহার গ্রস্থের প্রশংম! করিলীম বটে, কিন্ত ভূর্তীগান্রমে 
হাঁর সেরূপ অভিমানটা বজায় রাখিতে পারিলামন। ইহীতেও তিনি 
চাটতে পারেন । ধাহার? চটিবেন, ভীহার| যে, অমাদিশকে অজ্ঞঃ অ- 
বিবেচক, ঈর্ষ[ীসম্পন্ন 'ব! পক্ষপাতী বলিয়া ভাঁবিবেন না_বা কথাপ্র- 
সঙ্গে লোকের নিকট বলিবেনন।__বা হাঁতে কোন অস্ত্র খাঁকিলে তম্থার! 
একাশ করিবেনদা,_ তাহা সন্তব নহে। যাহাহউক, আমরা বিনয়- 
বচনে সকলকে জানাইতেছি যে, অজ্ঞতা বা অবিবেচফতা জনা যদি 
কোন গঁস্থের উপর আমাদের অযথাভাষণ হইয়া পড়ে, তাহা বিজ ও 
বিবেচক মহাশয়দিগ্নের নিকট অবশ্যই মার্জনীয় হইবে_-তদ্্াতিরেকে 
আমর! প্রতিজ্ঞ করিতেছি যে, ঈর্ষা! বা পক্ষপাতৰশতঃ আমরা কোন 
্রস্থের নিন্দা করিবনা-_যে গ্রশ্থ পাঠ করিয়া! আমানের এই সঙ্বীর্ঘঘনে 
ফেরূপ ভাঁবের উদয় হইবে, তাস্থাই লিখিৰ এবং সে সষয়ে কাহারও 
রাগদ্বেষের ভয় করিব না। তাহাতেও যদি কোন মহাশয় চটেন, 
তবেন্দাচাক় | 
এস্থলে একথাও বলিয়। রাধা আবশ্যক যে, আদ্য ও মধ্যকীলোৎ- 

পর গরাস্থমকলের সমালোচনাসময়ে ভনতদ গরস্থের রচয়িতাদিগের জীব- 
নত সংগ্রহে আমর! যথাসাধ্য যত করিয়াছি এবং সমালোচনার 
প্রথমেই তাহা নিবি করিয়াছি । কারণ এ সকল এ্স্থকারের জীব- 


ও বাঙ্গাল! সাহিতা | ' ১৭১ 


নত দাধারণড হজে; অথচ তাহা জানিতে সকনের্‌ই কৌতুহল, 
জন্মে। কিন্তু ইদানীত্তনকালের গ্রস্থকারদিগ্ের অনেকেই অদ্যাপি 
স্বরীবিত আছেন, অতএব তীঙ্থাদের জীবনবত্ত লোকের তত ছুজেয় 
নছে) বিশেষতঃ তাহাদের মঞ্খ্যা অনেক অধিক-_স্মৃতরাঁং নকলের জীব- 
নবৃত্ব সংগ্রাহ করিয়া! প্রকাশকরা সাধ্যায়ত্ত নছে-_হুইলেও মকলেরই 
জীবনরৃত্ত সাধীরণের শুশ্রষণীয় হইবে, তাহাও বোধহয়ন1। অতএব 
এপরিচ্ছেদমধ্যেগরস্থারমাত্রেরই সাধারণতঃ সকলের সবিস্তরজীবন- 
বৃত্ত দিতে আমর! সমর্থ হইব না, গ্রস্থুকীরগ্রণ তজ্জনা আমাদিগকে 
মার্জনীকরিবেন। ॥ 

পাঠকবর্থ অবগত আছেন ফে,কয়েক বংসর হইতে বাক্গালা ্স্থের 
স্য। দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে । সেই সকলগুলিই যি গ্রন্থের মত 
স্থ হইড, তাঁহাহইলে এই অবস্থাকে ভাষার'যারপর নাই দৌভাগোর 
অবস্থা মনেকর! যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা নহে-_তাদৃ্ গুণজ্ঞান 
থাকুক ন! থাল্কু। যাহা কিছু একট! লিখিয়া ও ছাপাইয়া প্রকাশকর! 
এক্ষপকাঁর অষটে পর রোগী ্লীড়াইয়াছে | স্ক,লের অনেক ছুগ্ধপোবা 
বালকেও গ্রস্থৃকীর হইবার অভিমানে মত্ত হইয়াছে_-যে কৌনরূপে 
হুউক কোন পুস্তকের টাইটেল্‌পেজের উপর যুদ্রিতনাম বাছির ক- 
রিতে পারিলেই অনেকে জীবন দার্থক মনে করিতেছে | এইরূপে যে 
সকল গ্রন্থ বনির্গিত হইভেছে, সে সকল গ্রন্থ কিছু সাধারণের পাঠা 
হইবেন এবং অধিককাল স্থায়ীও হইবেনা_দিনকত পরেই কোধায় 
বিলীন হইয়! যাইবে | বিশে তম্বধ্যে এমতসকল গ্রস্থত আছে, 
যাছ। একবারে নিতান্ত পুতিগিন্ধি গলপেোময়। পাঠকগণ বিবেচন! 
করিবেন! য়ে। আমর। "স মকলেও হস্তক্ষেপ করিব। 
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: ৬ভারতচন্দ্ররায়ের অন্নদামঙ্গলাদি । 

তৃতীয়পরিচ্ছেদে উল্লিখিত রামপ্রসাদসেনের সমকাঁলেই এই 
মহাকবি প্রাহ্ভূতি হয়েন। জেল! বর্ধমানের অন্তঃপাতী ভুরশুট 
পরণণাঁর মধ্যে পড়ো” নামক গ্রাম ইইীর জন্মভূমি | ইইার পিতার 
নাঁম রাঁজানরেজ্্রনারায়ণরায় | শীহার চারি পুত্রের মধ্যে ভীরতচন্দ্র 
সর্বকনিষ্ঠ। নরেক্দ্রনারায়ণ একজন বিখ্যাত জমীদার ছিলেন, কিন্ত 
বর্ধমানণধিপতি মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের জননীর সহিত কোনরূপ বিবাদ 
উপস্থিত হওয়ায় তিনি উক্ত রাঁণীকর্ভৃক একেবারে হৃতসর্বরন্য হয়েন। 
ভারতচন্জর এই সময়ে বাঁটী হইতে পলায়ন করিয়া মাতুলীলয়ে শীমন- 
পুর্ব তথায় সঙ্কিপ্তসার ব্যাকরণ ও অভিধানাঁদি অধ্যয়ন করেন 
এই অময়ে তাহার বিবাছক্রিয়াও সম্পন্ন হয়| তৎকালে পারসী অর্থ- 
করী বিদ্যা ছিল; তাহা না পড়িয়া! অকেজে! সংস্কৃত অধ্যয়নকরায় 
ভাহীর জ্ঞোষ্ঠের৷ অতিশয় বিরক্ত হুইয়াছিলেন | এজন্য তিনি অভি- 
মানবশতঃ পুরর্ধার বাঁটী হইতে পলাইয় হগ্লীর সঈ'ন্ছথ দেবানন্দ- 
পুরশ্রামে মুন্সীববুদিগের বাঁটীতে অবস্থিতিপূর্বক € .প্যভাষা অধ্য- 

য়ন করিতে আরম্ত করেন 
ভাঁরত যে, নিগ্‌ঢ কবিত্বরত্বের আকর, ইহার পূর্বের তাহা কেছই 
জীনিত না। তিনিও এপর্যন্ত রীতিমত কোনরূপ রচনাই করেন নাই। 
একদ| এ বাবুদ্দিগের বাঁটীতে অত্যনারায়ণের সির্ণি উপস্থিত হওয়ায় 
তারতচন্দ্রই পাঁচালী পড়িবার নিমিত্ত আদিফ হইলেন। কিন্তু তিনি 
পররচিত পাঁচালী পাঠ ন। করিয়! নিজেই ত্রিপদীচ্ছন্দে এক পাচালী 
রচনাকরিয়া সভা মধ্যে পাঠকরিলেন। ভা'হা! শুনিয়৷ সভাস্থদকলেই 
চমত্ক্কত হইলেন এবং ভারতের ভুরি ভুরি প্রশংস! করিতে লাগিলেন । 
কিছুদিন পরে আর একবার তথায় সির্ণিদেওয়ার ব্যাপার উপস্থিত 
হইলে ভারত পুর্ববরচিত পাঁচালী পাঁঠ ন| করিয়া চেপদীছন্দে হিন্দি- 
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চা ্‌ 
মিশিত অপর এক পাঁচালী রচনাকরিয়। পাঠ করেন | এই উতঘ 
পাচাঁলীরই শেষভাঁথে ভারতের পরিচয়াদি প্রদত্ত হইয়াছে ধখ1_ 
-্দেবানন্দপুর শ্রীম। দেবের আঁমন্দ ধাম, হীরারাম রাঁয়ের বাসন] | 
ভারত ব্রাহ্মণ কয়, দয়াকর মহাশয়, নায়কেরে গৌষ্টার স্ছিত। 
.ব্রতকথ! সাঙ্গ হলোঃ সঘে হরি রি বল) দোষ ক্ষমযতেক পণ্ডিত” তথ। 
“ভরদ্বাজ অবতংসঁ, ভূপতি রায়ের বংশ, 
সদীভাবে হতকংস, ভূরশৃটে বসতি । 
নরেন্দ্রাম্ের সত, ভারত ভারতীযুত, 
ফুলের মুখুটী খ্যাত, দ্বিজগ্রদে সুমতি || 
দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর গ্রাম 
তাছে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র সুনসী | 
ভারতে নরেক্দররায়। দেশে যাঁর যশ গার, 
হয়ে মোরে কূপাদায়, পড়াইল পাঁরসী ॥ 
সবে কৈল অন্থ্মতি, সঙেক্ষেপে করিতে পুতি, 
তেমতি করিয়া গতি, না করিও দূষণ! | 
গোষ্ঠীর স্িত তীয়, হরি হোন্‌ বরদায়, 
কর্ঠ কথা সাঙ্পায়, সনে ক্র চৌগুণা” ॥| (১১৩৪) 
যৎকালে এই পাঁচালী রচিত হয়, তৎকাঁলে ভারতের বয়/ক্রম 
পঞ্চদশ বঞ্চররের অধিক নহে | এরূপ অণ্পবয়নে এতাদৃশ মনোহর 
রচন। করিতে দেখিয়া প্উঠস্তি মূলো! পত্তনে চেন। যাঁয়” ন্যায়ে 'সক- 
লেই অনুমান করিয়াছিলেন যে, ভাঁরতচন্দ্র ভবিষ্যতে একজন অসা- 
ধারণ কবি হইবেন | 
পারস্যভাষায় কৃতবিদা হইয়া! বাঁটী গ্রমন করিলে পর ভারতচন্দ্রে 
জ্যেষ্ঠের উহাকে সর্বকর্শে জুনিপুণ বোঁধকরিয়া আপনাদিগের 
ইজারালওয়! বিষয়ের খাজন! দাঁখিলাদিকার্ধ্যের তত্বাবপানকরণীর্থ 
মোক্তারম্বরূপ করিয়া বর্ধমীনরাঁজভবনে প্রেরণ করেন | কিয়ৎকাল 
পরে উহাদের সেই ইজারাসংক্রান্ত বিষয়ের খাঁজনা দাখিল না 
হওয়ায় গ্রোলযৌগ উঠে এবং সেই গৌলযোগে ভাঁরতচন্দ্র বর্ধমীন- 
বাঁজকর্তৃক কাঝাবদ্ধ হয়েন! হুজলোকের পক্ষে কঁবাবাস যে কিরূপ 
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ক্লেশকর, তাহা বর্ণন কর! বাহুল্য। ভারতচজ্্র কিছু দিন সেই ক্লেশ 
সহ করিয়া কাঁরাধ্যক্ষের অনুকূলতায় তথাহছইতে পলায়ন করেম-_ 
এবং রাজার অধিকার যতদূর ছিল, তাহা! পরিত্যাগপূর্ধক একজন 
নাপিত ভৃত্য সমভিব্যাহণারে একেবারে কটকে উপস্থিত ইয়া ভ্রত্য 
মহারাষ্ট্র ুবাদার শিবভটের স্তাশ্রয়, লয়েন এবং তীছার অনুমতি 
লইয়! কিয়ৎকাল পুকযোত্তথে যাইয়। বাঁস করেন | তথায় তিনি 
শশ্রুধারণ গেকয়াবন্ত্রপরিধা নপ্রভৃতি উদামীনের বেশ পরিগ্রহ করিয়া 
বৈষবদিগ্নের দলে মিশিয়াছিলেন। কিয়ন্দিনানত্তর তিনি উক্ত মন্্র- 
দাঁয়ের সহিত ৰন্দাবনযাঁত্রী করিয়। পথিমধ্যে একদিন খানাকুল কৃষ- 
নগরগরামে উপস্থিত হইলেন! এ গ্রামে ভীহার শীলীপতিভা- 
তার বচী, ইস্থা ভৃত্য অবগত ছিল। সে গোপনে তীহাকে সংবাদ 
দেওয়ায় উণছা'রা অনেকে আসিয়া ভারতকে ধরিলেন, এবং নানা রূপ 
বুৰাইয়াঁ উদাসীনবেশ অপনয়সপূর্বক উীহাঁকে সংসারর্থে প্রবর্তিত 
করিলেন। অনন্তর ভারত শ্বশুরালয়ে গমনপূর্বরক গৃরমানন্দসকারে 
কিয়ৎকাল অবস্থান করিলেন এবং পত্বীকে নেই স্থানেই রাখিয়া 
পুনর্কবার বহির্থত হইয়া ফরাঁসডাঁঙ্গার ফরাঁসীগীরর্দমেন্টের দেওয়ান 
ইন্্নারা য়ণচেখুরীর নিকট আদিয়! আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। 
দেওয়ানজী ভাঁরতের বিদ্যাবুদ্ধি ও কবিত্বদর্শনে সাঁতিশয় প্রীত 
হইলেন, কিন্তু ফরাসীদের গৃহে কর্মকীজ করিয়াদিলে ভীহার প্ররুত- 
* গুণের প্রকাশি ছইবে না এই জন্য তাহ! না দিয়! কুষ্ণনগ্ীরের রাজা 
পরমগ্ডণজ্ঞ মহ্থারজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট উহাকে পাঠাইয়া দিলেন। 
এত দিনের পর ভারতচন্রের অন্তরায়মেষ অপথত হইল-এখন 
ছার স্ুবিমলগ্রভা। দিন দিন উজ্জবলরূণপে প্রকাশিত হইতেলাগিল। 
গগজ্ঞ কষণচন্দ্র তীহার গুণের সবিশেষ পরিচয় পাইয়। তীছকে গুণাঁ- 
* কর” এই উপাধি দিলেন এবং মাঁমিক ৪০ টাক! বেতন নির্ারগপুরর্বক 
মভাসদরূপে নিযুক্ত করিয়। রাঁখিলেন। এক্ষণে গুণাঁকুর ক্ষুদ্র ক্ষ 


ভারতচন্দ্ররায়। *. ১৭৫ 


কবিতাদ্বার! সকলের মনোরঞ্জন করিতেল!খিলেন এবৎ' রাঁজার 
অন্মতি অনুসারে কবিকস্কণের চণ্তীর অনুক্কতিরূপে, অন্নদামন্গলের 
রচন! করিলেন এবং তাছারই, মধ্যে পরমকে$শলসহকারে বিদ্যা- 
সুন্দরের ও মানমিংছের উপাখ্যান যৌজনাকরিয়াদিলেন। * এই গ্রন্থ 
১৬৭৪ * শকে অমাণ্ত' হয়| তৎ্পরে তিনি রসমঞ্জরী নামে আর 
একখানি কাবারচন! করেম, এবং «তা অঙ্টরে বসন্ত" «আ! আরে বরা” 
“অ। আরে বাসনা” “আআরে মামী” “আ! আরে ভাগিনা” «বাহ- 
বারে ছাঁওয়া” «পায় পাঁয় পায়না””,«পায় পায় পায়”, «ধেড়ে 
প্রভৃতি সমস্যাসকল পুরণকরিয়া ক্ষত ক্ষুদ্র রচনা যে, কতই করেন 
ভাঙার সগ্থ্যা নাই। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে উনি বাঁ্গাল! হিন্দি ও 
মংস্কৃতমিতিত « চণ্ডী নাটক » নামে একখানি নাটক লিখিত আরস্ত 
করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্ষোভের বিষয় যে, উহ সমাপন করিয়া যাইতে 
পাঁয়েন নাই। ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমসময়ে তিনি মহ্থারাঁজকুণচন্দ্রের 
সর্ভাসদ নিধুক্ত হয়ে এবং ৪৮ বংসর বয়সে অর্থাৎ ১৬৮২ শকে 
পরলোকষাত্র! করেন। ভীছার মৃত্যুতে বাঁ্গালীসাহিত্যদংদারের 
যে ক্ষতিটী,হইয়াছে, তাঁহা আঁজিও--একশত বৎসরের অধিককাল 
মধ্যেও-_কেছই পুরণ করিতে পাঁরিলেন না । 
এন্ছলে ইহাও লেখ। আবশ্যক যে, কৃষ্ণনগীরে অবস্থানকাঁলেই তিনি 
আগন ইচ্ছ! ও রাজার অনুমতি অনুসারে পূর্বোক্ত ইন্দ্রনারা়ণ চৌধু- 
রীর ৰাচীর সমীপে ফরাসডা্জার পরপারবর্ভী মূল জোড় নাষক গ্রামে 
বাটা নির্মাণ করিয়া দেইখাঁনেই পরিধাঁরাঁদি আনয়ন পূর্বক বাস করি- 
যাছিলেন। রাঁজ। এ খামখানি প্রথমে তাহাকে ইজার! দেন? পরে 
কৌন কারখবশতঃ বর্ধমানরাজের একজন' কর্মচারী রামদেবনাগকে উহা 





& বেদ লয়ে খধি রসে ব্রহ্ম নিরূপিজা | 
সেই শকে এই গীত ভারত রচিল। | 
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পুনব্বার ছিজার। দিতে হইয়াছিল । উক্ত নাগ ভারতচন্দ্র ৪ অপরা- 
পর লোকের পুতি অত্যাচার করাম় গুণাকর নাথাউক নামে ৮টী সং 
কৃত ক্লোকদ্বারা ক্লষচন্দ্রের নিকট নিজছুঃখ নিবেদনকরিয় ছিলেন । 
এই সকল-শ্লোকে তাহার পাণ্ডিত ও কবিত্বের প্রচুর প্রমাঁণ প্রদর্শিত 
হইয়াছে । এভিন্ন ডীহার রচিত আরও অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক - 
আছে, তন্মধ্যে পঞ্চচামর ছন্দে একটা গন্গাউক আঁছে | উহা! রহস্য- 
সন্দর্ভের প্রথম পর্বস্থ নবমখণ্ডের ১৩৯ পত্রে, একবার প্রকাশিত হুই- 
য়াছিল। বাঙ্গাল! ও সংস্কৃত ছাঁড়। পারসী হিন্দি শ্লোকও তিনি রচন 
করিতেপারিতেন। ভীহার গ্রন্থধ্যেও স্থানে স্থানে ইহার নিদর্শন 
আছে। পূর্বোক্ত মূলখজোড়গ্রামেই ভারতচন্দরের বৃদ্ধ পরপৌধতর শ্রীয়ুত 
পূর্ণভ্দ্রায় অদ্যাপি বর্তমান আছেন। ইহার সাংমারিক অবস্থা নি- 
তাস্ত মন্দ নছে। রঃ 
অন্নদামক্গল-রায়গুণাঁকরের গ্রন্থের মধ্যে অনদামন্গলই বৃহৎ ও প্র- 

ধান। এই গ্রন্থের তিনটী ভাগ আঁছে। তন্মধ্যে প্রথমভাগে দেব- 
দেবীর বন্দন! হইতে আরম্ভ করিয়া স্িগ্রকরণ, দক্ষষজ্ঞ, ছরপা্কতীর 
বিবাহ, শিবের ভিক্ষা পর্যন্ত যা যাহা বর্ণিত আছে, তাহা, কবিকঙ্কণ- 
চণ্তীর অনুক্কতি। তৎপরে-_অরপূর্ণামাহাত্্য, কাশীনির্মাণ, ব্যাঁস-: 
দেবের আঁচরণ, তাহার অপর কাঁশীনির্মাণচেকী, ব্যাসের প্রতি অন্প- 
ূর্ণার ছলন! প্রভৃতি বর্ণনসকল কাশীখণমূলক। অনন্তর বনুন্ধরে 

., অন্নদাঁর শাঁপ, হরিছোড়ের বৃত্বাত্ত, নলকুবরে দেবীর শাঁপ, ভবানন্দ 
মজুন্দারের জন্মবিবরণ, হরিছোড়কে ত্যাগকরিয়। অরপুর্ণার ভবানন্দ- 
ভবনে গমন ইত্যাদি বিবরণ,সকল কবির স্বকপৌলকম্পিত। এই 
তবাঁনন্দমন্জন্দীরকে দেবাধশ বলিয়া বর্গনকর! মছারাজকুষণচন্দ্রের 
অভিপ্রেত ছিল ?. কাঁরগ ভাহার দেবাংশত| প্রথিত হইলে মহারাজের 
বংশের গৌরব হয়-_যেছেতু মন্থারাজ. উক্ত ভবানন্দ মজুন্দীরেরই 
বংশীয় এবং উহ্নার অভ্যতির্ধপ্রপৌত্র। 


অন্নদার্ঈগল । ১৬৭ 


যাহাহউক যদিও এই প্রথম ভাগ্নের অনেক স্থলেই ভারজন্দ্র কথি- , 
কঙ্কণের চত্তী এবং বোধহয় কোন কৌন স্থলে রায়েশ্বরের (শব- 
সন্কীর্তন হইতেও অস্থি সঙ্কলমকাঁরিয়! তদুপরি মাংসযোজন! করিয়!- 
ছেন--তখীপি ইহাতেও উহার মাসান্য কবিত্ব ও সামানা পাস্ডিতা 
প্রকাশ পানাই | উতয় গ্রস্থের সেই সেই স্থল পাঠকরিয়। দেখিলেই 
বিলক্ষণ অনুভব হইবে | এইগ্স্থস্থ দকত্ভশ্িবনিন্দা, শিবের দক্ষালয়ে 
গমন, দক্ষষজ্ঞনাশ, শিববিবাহের সম্বন্ধ, রতিবিলাপ, নারীগণের 
কন্দল, শিবনিন্দা, হরগেখরীর কন্দল, শিবের ভিক্ষা প্রভৃতি বর্ণনগুলি 
যে, কিরূপ স্ত্দর ও কিরূপ মধুর হইয়াছে, তাহ। লিখিয়া শেঁষকরা- 
যাঁয়না। এ সকল স্থান যখন্‌ পাঠকরাযায়, তখনই স্তন বোধহয়। 
কিশেষতঃ দক্ষষজঞপরসঙ্গে তু প্রয়াত ও তৃণক ছন্দটা যে, কিরূপ 
উপযুক্তুস্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং তদ্দারা এঁ স্থলের কিরূপ চমত- 
কারিতা জন্মিয়াছে, তাহা বর্ণনীয় নহে । আমর! কালিদাসরুত রতি- 
বিলাপ পাঠকরিীছি ্ি ওঁ-- টা 

“শ্িষের কপালে রয়ে) সীল লয়ে, না জানি বাঁড়িল কিবা গুগ। 
একের কপীলে রছে, আরের কপাল দক্ধে, আগুনের কপালে আগুন ||” 
“অরে নিদাফণ প্রাণ, কৌন পথে পতি যান,আগে যারে পথ দেখাইয়া | 


চরণরাজীবরাজে, মনঃশিলা পাছে বাঁজে, হৃদে ধরি লরে বিয়া || 
এরূপ মনোহর ভাব দেখিতে পাই নাই| শারদ হিমখলয়ে গমন 


করিয়া! সখীগণের সহিত রমশাণ! পার্ধতীকে প্রণাম করিলে, পার্বভী 
রোষভরে যেরূপে মাতার 'নিকটে শিয়া যেরূপ যেরূপ বলিয়াছেন,” 
তাহা! কি সাঁধারণলেখনী হইতে বাহির হইবার বিষয়?। শিব- 
নামাবলী ও ছরিনামাবলীর রূচনা ছুইটী,পাঠকের রসনায় যেন দৃত্য 
করিতে থাঁকে। গজ! ও ব্যাসের ঈঞ্োপকথম এবং পরস্পরকুত 
পরস্পরনিন্দীর প্রসঙ্গে কতই পতিত, কই 'পরিহাসরমিকতা! ও 
সংক্ষেপের মধ্যে মাভীরতের কতই মংবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা বলা 
যায়না । হর্রিছোড়ের বৃত্বাস্তে ছুঃখিনী পদ্ধিনী বর্ণন ও রিছ্োড়ের 


২৩ 


১৭৮ ইদানীস্তনকাল। 


কাষ্ঠাহরণ বিবরণস্বারা ছারিগ্যবর্ণনের পরাকার্ঠ প্রদর্শিত হইয়াছে । 
কৰিকঙ্কপের চণ্ডীতেও কালকেতুব্টাধের নিকটে ভঙীবত্তীর ছলে 
পরিচয় প্রদান আছে সত্য ঘটে, কিন্তু ইহাতে ভবানন্দমজুন্দারের 
গৃছে যাইৰার দময়ে ঈশ্বরীপাটুনীর সর্থীপে অক্পূর্ণার পরিচয়দান 
তদপেক্ষ। অনেক বিশদ ও অনেক মমেশরম হইয়াছে | কলতঃ রায় 
গুণীকরের রচনার এমনই ফোোহিনীশত্তি, যে, উচ্বার কোম অংশের 
কোন দোষ নেত্রগোচর হয়না/ পাঠকগগের প্রদর্শনার্থ উহ্থার 
কোন্‌ সন্দর্ভ যে, আমরা উদ্ধৃত করিব, তাহা! স্ষিরকরিতে পারিন| । 
যাহাছউক নিশ্লভাগে ছুই তিনটা ক্ছল উদ্ভুত করিয়া দিল্দাদ-_ 


অন্দার মোছিনীরূপ। 


ময়! করি জয়! বিজয়ারে লুকাইয়! | 
দেখ। দিলা ব্যাদেবে মোহিনী ছইয়।|1 
কোটি শশী জিনি মুখ কলের গন্ধ ।. 
ঝাঁকে বাঁকে অলি উড়ে মধুলোভে অন্ধ 1 
ভু দেখি ফুলধনু ধনু ফেলাইয়া।। 
লুকাক়্ মাজার মাঝে অনজ হইয়া ||. 
উন্নত অয়সু শু কুচ হদি-মুলে। 
ধরেছে কামের কেশ রোশমাধলী ছলে ॥ 
অকলস্ক হইতে শশীক্ক আশ! লয়ে । 
পদনখে রহিয়াছে দশরপ হয়ে ॥ 
মুকুত। যতনে তনু সিন্বুরে মাজিয়!। 
হার হয়ে হারিলেক বুক বিদ্ধাইয়! ॥ 
বিননিয়। ডিকণিয়। বিদোদ কবরণী। 
এপমাতলে ধায় ধরিবারে বিষধরী ॥| 
“কক্ষে জিনি মূখ ভালে মৃখখফদবিন্মু। 
বৃ কোলে কারয়। কলক্কী হুইল ইন্দু|) 
অকণেরে রঙ্গ দেয় অধররিম। 

চঞ্চদ!| চঞ্চল! দেখি ছাম্যের ভ্গিমা | " 


অন্নদামঙ্গল | ১৯৭৯ 


রতন ক্বীচুলী শাড়ী বিজ্ষুলী চমকে ৭ 

মণিমক্স আতভরণ চমকে বামকে 11 পু 

কথার পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে । 

বাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোৌকিল। চখরি পাশে | 
কঙ্ষণবাঙ্কীর ছৈতে শিখিতে বাঙ্গার। 
বাঁকে ঝাঁকে ভ্রয়র ভ্ন্নরী অনিবাঁর | 

চক্ষুর চলন দেখে শিখতে চলনি | 

ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী ॥ 
নিকপম“সেরপ কিরপ কব আমি । 

যেরূপ ছেরিক। কাঁষরিপু হন কামী | 


অন্নদার জরতীবেশে ছলনা । 


মায়খককি মহামাধ1 হইলেন বুড়ী | 
ডাঁনি করে ভাজ? লড়ী বাম কক্ষে ঝুড়ী।1 
বাঁকড় মাকড় চুল নাহি আদি সাদি। 
হাত দিলে ধুল। উড়ে যেন কেয়া! কণদি ॥ 
ডের উক্চুন নীকি করে ইলি বিলি 1 
কোং কাঁণকোটারীর কিনি কিলি | 
কোটরে নয়ন ছড়ী মিটি মিটি করে! 
চিবুকে বিলিয়! নাস। ঢাকিল অধরে 1? 
ঝার ৰার ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে । 
শুনিতে না পান কাগে শত শত ডাকে ॥ 
বাঁতে বাকা সরর্ষ অঙ্গ পিঠে কজভার 1 
অন্ধ বিন। অন্রদার অস্ি চর্ম সার | 

শত গীঁটি ছেঁড়া টেন করি পরিধান | 
ব্যাসের নিকটে 'গিয় ছৈল। অপিষ্ঠান ॥1 
ফেলিক্। চুপড়ী লড়ী আছ) উহ কয়ে | 
জান ধরি বসিল। বিরসয়ুক্ষী হয়ে | 
ভূমে ঠেকে খুতি হাটু কাণ ছেকে যাঁয়। 
কূজভরে পিঠ দাড়া ভূমিতে লোউনয় |! 
উকুনের কাঁমকেতে হইয়া! আকুল । 

চক্ষু মুদি ছুই ভাতে চুল্কান চুল। 


১৮০ ইদানীন্তনকাল। 


মৃহ্ত্বরে কথ! কন অন্তরে হাসিয়া | 
অরে বাছা! বেদব্যাস কি কর বসিয়। | 


ঈশ্রীপাটুনীকে ভগবতীর ছলে পরিচয় দান । 


বুঝ ঈশ্বরি! গ্রামি পরিচয় করি ॥ 
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে প্রারি | 
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥ 
গৌত্রের প্রধীন পিতা মুখবংশজাভ। 
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য বংশখ্যাত | 
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম । 
সকলের পতি তেই পতি মোর বাম ।। 
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্িতে নিপুণ । 
কোন গুণ নাহি ভীর কপালে আগুন 1) 
কু কথায় পঞ্চমুখ কণঠভরা বিষ। 
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ অহার্নিশ |) - 
শী! নামে সত তাঁর তরঙ্গ এমনি 1 
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি | 
ভূত নীচাইয়। পতি ফেরে ঘরে ঘরে 
না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে ॥ 
,আভিমনে দয়ুদ্রেতে বীপ দিলা ভাই | 
যে মোরে আপন। ভাবে তাঁর ঘরে যাঁই ॥ 


- পিস্িসক কী 


অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয়ভাগের নাঁম মীনসিংহ |. বিদ্যান্মন্দর ইহারই 
মন্তর্থত বহৎউপাখ্যান-__ন্ুত্রাৎ উহাকেই দ্বিভীয়তাগরূপে নির্দেশ 
করাযাইতেপারে। জাহার্গীর বাদসাহের সেনাপতি রাজ। মান- 
সিংভ,যশোহরাধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিবার 
বাঁসনায় ৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে যশৌহরযাত্রাকালে প্রথমে 
বর্দমানে আসিয়া উপস্থিত হায়েন। ভ্বশলে পর্কেধিক্ত ভবানন্দ 
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মজুন্দীর কাননগোঁই পদাধিষ্ঠিত হইয়াছ্িলেন। তিমি মানদিংহের, 
বর্ধমীনগমনের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অভার্থনার্থ ননাউপহারসমেত 
উক্ত নগরে গীষনকরেন। মাননিংহ তথায় কয়েকদিন অবস্থানকরিয়া 
প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যাস্ন্দরের কথ! শুনিতে পাইলেন এবং তবানন্দমজু- 
ন্দীরকে সমভিব্যাছারে গ্রনণপূর্্ক স্ুরক্জাদর্শন করিতে যাইয়া তথায় 
মজুন্দারের মুখেই বিদ্যানতন্দরের আদে্ীপান্ত উপাখ্যান শ্রবণ করি- 
লেন। ফলতঃ গুণাঁকর*ভবানন্দমজুন্দারকেই উক্ত উপাখ্যানের বক্তা 
করিয়াছেন। ৪ 

এস্থলে বোধহয় অনেকেরই জীনিবার ইচ্ছা হয় যে, বিদ্যাগ্ুন্দরের 
কাণ্ড বর্ঘমানে ঘটিয়াছিল কি না? এবং তথায়' যে সুড়জ্গের কথা শোন 
যায়, তাহ! কিরূপ 1-_ইহা'র প্রথমপ্রশ্নের উত্তর লেখা অনাবশ্যক। 
কারণ বিদ্যান্থন্দরের ন্যায় অলেখকিক কাঁও কোথাও কখনও বাস্ত- 
বিক ঘটে ? কি কেবল কবিদ্িশের কপ্পনাবলেই সঙ্ঘটিত হয়? তাহা 
লিখিবার প্রয়েেজন নাই-_বিজ্ঞ পাঠকগীণ বুঝিয়! লইবেন | কিন্তু 
যেরূপ শৌনাধায়, তাহাতে বৌঁধছয়, বিদ্যাসুন্দরের কা উজ্জয়িনী- 
নগরে সভবটিত হইয়াছিল বলিয়া বরকচিকর্ভৃক বর্ণিত আছে । রাম- 
প্রমাদসেনের জীবনব্ৃত্তে উল্লিখিত সংস্কৃত 'সুন্দরকাঁব্য' রচয়িতাই হউন 
ব| যে কেহই হুউন, বোধহয় প্রথমে উহাকে দূরদেশ হইতে আপন- 
দেশ বর্ধমানে আনিয়া স্থাপিত করেন? তৎপরে রামপ্রসীদ ও ভীর- 
তচন্দ্রও দেশের মায়ায় মুগ্ধহইয়া তাহার অন্থ| করিতে পারেননণই। 
যাহা হউক উক্ত কয়েকখানি গ্রস্থরচনণর পূর্বে বর্ধমণনে বিদ্যাস্ন্দ- 
রের উপাখ্যান ও ন্থুড়ঙ্গের কথ প্রচারিত ছিল, তাহ! আমাদের 
বোধহয়না| এমন কি বোধহয়, ভাঁরতচক্দ্রের অন্নদামন্গলরচনার পর 
হইতেই লৌকে এ কর্পিতকাগ্ডের ক্রমেক্রমে স্থানসমীবেশ করি 
দিয়াছে । যাহাহউক তত্রত্য স্মরঙ্গার অবস্থা__যাছ! আমরা স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি তঁহী-নিঙ্গভগে লিখিত হইল । 
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আমর] যকালে বর্ধমামে ছিলাম, তখন একদিন-_১৮৬৩ খধুং অক্যের 

৯ই ফেব্রুয়ারি--কয়েকজন বন্ধু সুরঙ্গাদর্শনার্থ কৌতুকাফুলিত- 
চিত্তে বাসাছইতে নির্ঘত হইলাম এবং ইহাকে উহ্াকে তাহাকে জি- 
ভাস! করিপ্পা অনেক অনুসন্ধানের প্র মধায়ের প্রান্তবর্তী পীরবন্থাম 
নামক একটি স্থানে উপস্থিত হইলাম. এ স্থানে বাঁকা নদীর নিজ 
উত্তরভীরেই একটা প্রাচীন ই$ক্লময় বাঁটীর ভর্নীবশেষ স্তপাকারে রহি- 
ফ়াছে ও তদুপরি বন জঙ্গল অনেক হইয়াছে, দেখিতে পীওয়াশেল | 
এ স্থানেই লুড়ঙ্গ আছে, এই কথা তত্রতা কয়েকজন লোক বলিয়। 
দিলে আমর! বন্থকছ্টে তথায় উঠিলাম, কিন্ত দেখিলাম কোঁন ভগ্না- 
বশিষী গৃক্ছের মধ্যতাখ্টে 'একটী পীরের আন্তানা আছে | একজন 
ফকীরের ঘত লৌক সেখানে আসিয়া! উপস্ছিভ ছইল এবং সির্ণির জনা 
পর়্স। চান্ছিন। তাঁছীকেই সুড়ক্ষের কথ। জিজ্ঞাঁম! করায়, সে এ 
আন্তানাঁরই পার্থবর্তা ভগ্মগ্রাচীরগ্ছ কুলুজির মত একটী গর্ত দেখা- 
ইয়াদিল_কিন্তু তাহা দেখিয়া! আমাদের পরিশ্রম (পোধাইল না 

পার্ষবত্রী লোকদিগের মধ্যে কেহ কে কছিল য়ে, « এই স্থানকেই 
বিদ্যাপৌতা,কছে 7. ইহার একক্রোশ পুর্ব “বীরহাটা' নামক যে 

স্থান আক্ছে।ী খানেই রাঁজবীরসিংছের মাঁজওবন ছিল-_এবং ইহার 
একক্রোশ দক্ষিণে দাঁমোদরের সমীপে মালিনীপৌঁতা আছে, এ 
স্থানে হীরামালিনীর ধাটী ছিল; সুড়ঙ্গের অপর প্রীস্তের চিহ্ছও 

তথায় আছে” ইত্যান্ি। আমর! পূর্বে একথাও কাহার কাহার 

মুখে শুনিয়াছ্ি যে দালিলী সুন্দয়ের দিকট ছইভে হাটে যাইবার 

.& মাখার ছে চলিলাম নাশীরীর হাটে”, 

এই যে, নাগরীস্্যউ/খাাগ্ররীছটের উল্লেখ করিয়াছে, উহা এক্ষণকার 
নাকুড্ডি $ এবহ/এী নাকুডূডির উত্তরমাঠের মধে। যে স্থানে “ছুর্লভাঃ 
নামে কালী আছেন, এ স্থানই উত্তরক্ষশীন___অর্থাৎ যেখানে সুন্ধ- 
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রকে কা্টিতে লইয়। শিয়াছিল ; সেই স্থান-__বলিয়া' প্রথিত। যাহা, 
হউক আমরা বিদ্যার্পোতীদর্শনের পর মালিনীপ্পোত়াদর্শনার্ঘ বাঁকা- 
নী উত্তরণপূর্ধ্ষক দির্সিউ স্থাপ্সে গীমন করিলাম কিন্তু অনেককে জি- 
জ্ঞাস। করিয়াও কোন মন্ধান পাইলামন! ! পরে একজন ইতরজাতীয় 
প্রাচীন, লোক একটী উচ্চ মৃথ্য়, চিবি দেখাইয়া" তাঁহাকেই মালিনী- 
পৌতা কহিল। গ্ুড়ঙ্গের কখ জিজ্ঞাঁস! করায়, সে একটা পুফক্সিণী 
দেখাইয়। কহিল যে, «ইহ্ারই ভিতরে সুড়ঙ্গ আছে + শ্রীষ্মকালে পুকু- 
রের জল শুধাইলেও তাঁহ। বাছির হয়না-_--চাঁক1 থাঁকে। একবার 
একজন এ স্থান খুড়িতেশিয়া মুখে রক্ত উঠিয়া মারা পড়িগ্বাছিল ; 
তদবধধি আর কেহ উহা খুঁড়িতে সাহসী হাঁনাই”__ইত্যাদি-__ 
বিদ্যানন্দরের উপাখ্যান সর্বজনপ্রসিদ্ধ_উহা অবলম্বন করিয়া 
অনেকাঁমেক যাত্রা হইয়াছে, সতরাঁং আপামরসাঁধারণ কেছই প্রায় 
উচ্ছার ঘিষক্কে অননর্গীড মছে। বিশেষতঃ গুণাঁকর উহাকে এমনই 
মধুর করিয়াখি]়শছেন যে, একবার পড়িলে কেহই আর ভুঙ্গিতে পারে 
না। ভাঁরতচন্ত্রের ভিন্ন অমোর রচিত যে, বিদ্যাস্থন্দর আন্ছে, তাহা! 
অনেকে ক্মবীতই নছেম; সুতরাং এ উপীখ্যানের এতাদৃশ সর্বজমী- 
নতা হওয়! বিষয়ে ভারতের লিপিনৈপুণ্য ভিন্ন আর কিছুই*কারণ 
নহে। আমরাও পূর্বে রামগ্রসাদাদির বিদ্যানুতদরের কথা জানিতাম 
না--ভারতের বিদ্যাচছন্দরই প্রথমে পড়িয়ণছিলীম এবং সেই রচনা 
আমাদের হৃদয়ে পাঁষাণরেখায় ন্যায় একেবারে অস্কিত হইয়া শিক়াছিল 1 
বর্ধমাননগরের বর্ণন পাঠ করিত উর একখানি মানচিত্র আমাদের 
চিত্রপটে আবিদ্ূতত হইয়াছিল, এবং যতদিন আমরা বর্ধমান ন| 
দেখিয়াছথিলাম, তত দিল উছ। অবিকৃত ছিল | & মানচিত্রে বর্ধমানকে 
কি লুখের, কি ধর্ের, কি বিলানের গ কি রপ্ণীয়তায় আধাম্বই 
দেখিতে পাইতাম, বলিতে গান্ধি না| রা'জপুরীর সৌন্দর্য, পরিখীর 
অলঙ্ঘাতা, যরোবরের চতুষ্পার্থ্ে জটাভস্মধারী অবধূত জন্্াসীদের 
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.আধখ্ড়া, সরোবরের রমদীয়তা, বকুলতলার কাঁধাঘাট, তথায় বি 
ধরীসদৃশী বর্ধমানাক্গনাদিখের জলানয়নার্থ সবিলাসভাবে আগমন, 
এ সকলকাগু বর্ধমানে যাইলেই দেখিতেপাওয়াঁধায়, বলিয়! মনোমধ্যে 
একপ্রকার সংক্কার জঙ্গিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বর্ধমানদর্শন করিবার 
পরণষ্থাকার রাজপথের ধূল। লাগিয়া, আমাদের সে মানচিত্রথানি 
মলিন ছইয়াশিয়াছে, স্ুতরাষ্ঈএখন তাহাতে সকলবস্তবর তাদশ সৌ- 
ন্র্য আর দেখিতে পাওয়াষাঁয় না। 

: অনেকে কহিয়াখাকেন যে। বর্ধমানাধিপের প্রতি রাজ! কফচক্দ্রে 
ঈর্ষাতাষ ছিল। এই জন্য তিনি উক্ত রাঁজকুলে কলঙ্কারোপ করিবার 
অভিপ্রায়ে আপন সভাসদ 'ভারতচন্দ্রের দ্বারা বিদ্যাস্ন্দরের উপা- 

।খ্যান মনোমতরূপে বর্ণনা করান এবং বর্ঘমীনের বর্তমীন রাজবংশীয়ে- 
রও এ উপাখ্যানকে আপনাদের বংশের কলঙ্ককর বোধ করিয়া 
অনেকদিন পর্য্যন্ত বর্ধমীননগরের মধ্যে বিদ্যান্থন্দর যাত্র। করিতে দেন 
নাই। কিন্তু একখ| সঙ্গতবলিয়া! বোধহুয় না। বীরঘিংহ নামে বর্- 
মানে কোন রাঁজা ছিলেন কি না? তাহাই জঅন্দেহস্থল) থাকিলেও 
ভীঙ্ছার স্ইিত: বর্তমান রাজপরিবারের কোনরূপ সম্পর্কে ছিল, 
এমত ধায় না। সুতরণৃং বীরসিংহের পরিবারে কলঙ্কারোপ হইলে 
তাহ! বর্তমান রশজপরিবারে সৎলগ্রওয়ার কোন কারণ নাই। 
তস্ভি্র কলঙ্কেরই ব1 কথা কি? যেরূপ বর্ণন! আছে, যদি তাহ! 
সত্য বলিয়া, স্বীকীর কর; ভবে কাঁনীর কিস্করী ও কিস্কর শাপত্রষ্ট 
হইয়া মর্ত্যলোকে জন্ম গ্রসথণপূ্ব্ক বিদ্যাশুন্দররূপে -অবতীর্ণ হইয়াছি- 
লেন» মানবাবস্থাতেও ভগবতী সর্বদা তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করি- 
তেন, এবং ভীহারই উপদেশমতে সুন্দর অলেধুকিক সন্ধিখনন করিয়া 
বিদ্যার মবষিষ্বে উপস্থিত হইতে পায়িমীছিলেন)'ছু্দরের বিপৃৎপাঁভ 
হইলে কালী স্বয়ং বিদ্যাকে আস্থাসপ্রদানপুর্ধক শ্মশীনস্থলে গমন 
করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন এবৎ শাপাঁবসীনে হুষ্টজনকে সঙ্জে 
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করিয়।স্বর্থে লইয়। গিয়াছিলেন। অতএব রিবেচন করিতেছইবে যে», 
এরপ কন্য! যেকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং এরূপ বর যেকুলে বিবাহ 
করেন, সেকুল কলঙ্কিত হয়? না পবিত্র, মহোজ্্বল, পরণের- 
বাস্থিত ও চিরম্মরতীয় হয় ?_ফলকথা, বিদ্যান্ন্দরের উপাধ্যাননপ্রচা- 
রের দ্বার! বর্ঘমীনের 'বর্তমানরাজপরিবারের প্রতি কলঙ্ক'রোপচেমটীর 
কথা সম্পূর্ণ অসঙ্গত | তবে একথা অর ্বীকাঁর করিতেইবে যে, 
ভারতচন্ত বর্দমানরাজড়বনে কর্মমচরীদিঙৌর চক্রান্তে পড়িয়া! রহুল- 
ক্েশভোগ করিয়াছিলেন-__সেই ক্রোঞ্নে, নুন্দরকে দেখিয়! নাঁখীরী- 
গণের ন্ব্ষপতিনিন্দীকরণীবসরে মুন্সী, বক্দী, পোন্দার, *দপ্তরী- 
র্্স্ত কৌঁন রাজকর্মচা্ীর স্ত্রীকে গুণাকর'স্ছেঁড়ে কথ। কদ নাই । এঁ 
লেখা তাৎকালিক রাজকর্মচারীদিগের আ্্ীগণের চরিত্রের প্রতি কট- 
কটাক্ষ ভিন্ন আঁর কিছুই বোঁধহয়ন]। 

বিদ্যান্থন্দর আদিরসপ্রধান। ইন্থার কয়েকস্থলে কতকগুলি অঙ্লীল 

বর্ণনা আছে, তাহা অবশ্য এক্ষণকার বিজ্ঞদিখের কচিতে নিন্দনীয় 
হইবে সন্দেহ 'মাই_কিন্তু তাহ! ছাড়িয়াদিয়া! ধরিলে ইহার অপর 
সমুদয় অংশ আগাগোঁড়! মধুর ও মনোহর । সুন্দর, মালিনী, বিদ্যা, 
রানী, রাজা ও কোটখুল প্রভৃতি শ্রস্থবর্ণিত পাত্রগীণের চরিতগুন্সি যে, 
কিরূপ যখোঁচিতরূপে চিত্রিত হইয়াছে, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করাযায়- 
ন1। যদিও এই সকল চরিত পুর্বে অপর চিত্রকরেরাও চিত্রিত করিম্বাঁ- 
ছিলেন, তথাপি ভারতের ন্যায় কেছই রঙ ফলাইতে পারেমমণই 
ইহার রচনার আ'দ্যোপাস্তই মেন মাজাঘষ! ও পরিষ্কীর ঝরা । যে 
অংশ পাঠ করিবে, নেই অংশেই যেন মধুর্ষি হইবে |  পঙ্ক্রিগুলি 
যেন সমন্থুল মুক্তমালা। বিশেষতঃ 

« দড়বড়ি চড়ি ঘড় অমনি চাবুক ||» 

« বাড়ী মোর ঘেরা রটে থাক্ষি একাঁকিনী ||” 

« বাপ্ধন বাঁছারে বালাই ষাঁক্‌ দূর । 

দাসীরে ব্মিলে দমী ও মোর ঠাকুর ||” 


১৮৬ ইদানীস্তনকাল। 


“ বড়র পিরীতি বালির কীদ | ক্ষণে হাঁতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ || + 
“ এম বৈ এয়ো, হোক মেনে যেও, বল সে কেমন জন | ” 

« আথিবীথি শ্ুম্দরে দেখিতে ধনী ধ]য়। 

অঙ্গলি ছেলগায়ে হীরা ছু'হারে দেখায় |” 

« এঁকি লো একি লো, একি কি দেখিলো, এ চাছে উহার পানে ||" 
৭ হাসি চলেপড়ে ধনী, কি বঙ্গিল গুণমণি_-” 

« যে বুঝি চোরের ধন বাটগ্রাড়ে লয় | 

«“ হায় বিধি পাক আজ দাড়কাকে খায় |”? 

“ ছেকে তুলাইয়! পদে সৃঙ্গ মধু খায় ॥| ” 

“ মিছ! কথা মেঁচাজল কতক্ষণ রয় || ” 


ইত্যাদি পঙ্ক্ষিগুলি পাঠমাত্র বোধহয় নিতাপ্তি অসামাজিকের হৃদয়েও 
একেবারে জন্কিত না হইয়াথাকেনা | যাহাহউক অমর! বিদ্যানুন্দরের 
অধিক অংশ উদ্ধৃত করিয়া গ্রস্থ্বাহুল্য করিবন1) কেবল প্রদর্শনার্থ 
একটা স্থলের কিয়দংশ উদ্ভৃত করিলাম 


গর্ভের সংবাঁদশ্রাবণে বিদ্যার নিকটে রাণী গমন | : 


6 শুনি চমকিয়া, চলে শরিয়া, মহিষী যেন তড়িও | 
আকুল কুস্তলে, বিদ্যার মহলে, উত্তরিল! পাঁটরাী। 

উদর ডাগর, দেখি ছৈল ডর, রাণীর না সরে বাঁণী | 
প্রণমিতে মা রে, বিদ্যা নাহি পারে,. লজ্জায় পেটের দাঁয়। 
কাপড়ে চাঁকিয়া, প্রণমে বলিয়া, বৈস বৈস বলে মায় || 
খালে হাত দিয়া, মাটীতে বসিয়া, 'অধোমুখে ভাবে রাঁণী। 
শর্ভের লক্ষণ, করি নিরীক্ষণ, কছে তালে কর হানি | 
গুলো নিঃশস্কিনী, কুলকলক্িনী, পাঁপিনী পাঁপকারিণী। 
ঁথিনীর প্রায়, আনিলি কাহায়, ডাকিয়া ডাক ডাঁকিনী || 
ডরে মোর দরে, বাঁঝু না সঞ্চরে, ইহার ঘটক কেবা। 
সাঁপের বাসায়, ভেকেরে নাচায়, কেমন কুটিনী সেবা || 

ন! মিলিল দড়ী, নামিলিল কড়ী, কলসী কিনিতে তোরে। 
আই মা কি লাজ, কেমনে একাজ, করিলি খাইয়া মেক্টরে || 
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রাজা মহারাজ, তারে দিলি লাঁজ, কলঙ্ক দেশে বিদেশে ।, 
কি ছাই পড়িলি, কি পণ করিলি, প্রমাদ প্রাড়িলি শেষে || 
এল কতজন, রাঁজার নন্দন, বিবাহ করিতে তোরে । 
জিনিয়া বিচারে, না বরিলি কারে, শেষে মিটে গেলি চোরে | 
শুনি তোর পণ, রালজপুত্রগণ, অদ্যাপি আইসে যায়। 
শুনিলে এমন, হইবে কেমন, *বল ক্ষি তাঁর উপায় | 
সন্নণাসীট। আছে, ভূপতির কাছে, নিজী আদে তোর পাকে। 
কি কব রাজায়, নাদিল, তাহায়, তবে কি এপাপ থাকে ॥ 
আমি জানি ধন্যা, বিদ্যা মোর কন্যা, ধন্য ধন্য সর্ব ৯ই। 
রূপগুণযুত, যোগ্য রাজস্থৃত, হইবে মোর জামাই | 

রাঁজার ঘরণী, রাঁজার জননী, রাঁজীর শাশুড়ী,হব। 

যত কৈনু সাদ, সব ছৈল বাদ, অপবাদ'কত সব 
বিদ্যার মা ছলে, যদি ফেহ বলে, তখনি খাইব বিষ। 
্রবেশিব জলে, কাতি দিব গলে, পৃথিবী বিদার দিস || 
আলো সখীগণ, তোরা বা কেমন, রক্ষক আদ্িলি ভালে। , 
সকলে মিলিয়া, কুটিনী হইয়া, চূণকালী দিলি গালে ॥ 
তোর] ত সঙ্গিনী, এরক্ষে রঙ্জিণী, এই রসে ছিলি সবে । 
ভুলালি আশীয়, দানীর্তড়া যায়, সঙ্গীাড়া যায় কৰে | 
থাক্‌ থাক খাক্‌, কাটাইৰ নাক, আঁগেতে রাজাতে কছি। 
মাথা মুড়াইব, শালে চড়াইব, ভাঁরত কহিছে সা ॥? 


রাজার নিকটে রাণীর গমন । 


« ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে, অঞ্চল ধরায় পড়ে, আলুথালু কবরীবন্ধাম! 
চক্ষু ঘুরে যেন চাক, হাঁতনাড়! ঘনডাঁক, চমকে সকল পুরজন | 
শয়নগৃছেতে রায়, বৈকাঁলিক দিদ্রীযাঁয়, সহচরী ঢামর ঢুলায়। 

রাণী আইল ক্রোধমনে, হৃপুরের ঝান্ঝনে, উঠে বৈসে বীরসিংহরায় ॥ 
রাণীর দেখিয়। হাঁল, জিজ্ঞাসয়ে মহীপাঁল, কেন কেন কহ সবিশেষ । 
রাণী বজে মহণরাঁজ, কি কব কহিতে লাঁজ, কলঙ্কে পুরিল সবদেশ ॥ 
ঘরে আঁইবড় মেয়ে, কখন ন1 দেখ চেয়ে, বিবাহ্ছের নাভাব উপীয়। 
অনায়াঁদে পাঁবেসুখ, দেখিবে নাতির মুখ, এড়াইলে ঝাঁর বিয়া দায় || 
কি কহিব হায় হায়, জ্লস্ত আগনপ্রাঁ। আইবড় এড বড় মেয়ে | 


১৮৮ ইদানীন্তনকাল। 


ফেমনে বিলাহ সবে, লৌোকধর্খ্ব কিসে রবে, দিনেক দেখিতে হয় চে ॥ 
উচ্চমাথা ছৈল জেট, বিদ্যাঁর হয়েছে পেট, কালামুখ দেখাইবে কার্ষে। 
যেমন আছিল শীর্র্ষ, তেমনি হইল খর্ব, অহসঙ্কারে গেলে ছারেখারে ॥ 
বিদ্যার কিদিষ দোষ, ভারে খ! করি রোষ, বিয়্াছৈলে হৈত কতছেলে। 
ধোবনে কামের জ্বালা, কদিন সহিবে বালা, কণায় রাখিব কত টোল ॥ 
সদামত্ত থাক রাগে, কোনতার মাহিলাগে, উপযুক্ত প্রহরী কোটাল। 
একভন্ম আর হার, দৌষগুণ কব কার, আমি মৈলে ফুরায় জঞ্জাল |” 
এখন্‌ পাঠকণীণ বিবেচনাকরিয়! দেখুন, যে, উল্লিখিতরূপ রচন। 
কি সরল, কি মধুর এবং কি স্বভাবসঙ্গতও অময়সমুচিত ! ভারত- 
চুক্দের দি আর কোন রচনাই ন! গাঁকিত, তখাঁপি সকল দ্রিক্‌ বজায় 
রাখিয়। রাণীর এই একমাঞ্র পাকা গৃহিলীপনার বর্ণনদূষটেই তাহাকে 
মহাকবি বলয়! নির্দেশে করিতেপারাধাইত। এমন স্বভাবসঙ্গত 
হৃদয়গ্রািতী বর্ণনা এ পর্যন্ত বাঙ্গাল! কোঁন কবির লেখনীহইতে নির্গত 
হয়নাই] ইঙ্গরেজিতে পৌঁপের ও সংস্কতে বাল্মীকির রচন। যেরূপ 
মধুর, আমাদের বিবেচনায় বা্গলাতে ভীরতচন্দ্রের বুচনাও সেইরূপ। 
কিন্তু বলিতে হুঃখও হুয়__হীসিও পায় যে, সম্প্রতি ইন্গরেজিবিদ্যা- 
সম্পন্ন একদল নব্যস্প্রদায় বাঁজালীভাষার এরপ মর্মজ্ঞ হইয়[ছেন্দ যে, 
ত্রাার! মিল্টনের অনুকারক অমিত্রাক্ষরছন্দের কবিতালেখক মাই- 
কেল্‌ মধুস্থদনদত্তকে দেখিয়া এ হেন ভারতচন্দ্রকেও সিংহাসন হইতে 
অবতরণকরিতে অনুরোধ করিয়াছেন ! ধন্য অনুক্কতি! তোমার বশবর্তী 
হইয়া! আমর! এক সময়ে মাথায় টীকি রাখিয়া ও গঙ্গামৃত্তিকার ষৌটা 
করিয়া তারশ্থরে বেদপাঠ করিয়াছ্থি--এক সময়ে মোগলাইপাগড়ী 
মাথায় দিয়া টিলা ইঞ্জের চাপ্কীন পরিয়া এবং ল্কীজুতা পায়দিয়। 
পীরমীর জবান দৌরপ্ত করিয়াছি এবং আজি আবার টুপি মাথায়, 
বুট! পায় ও কোট পেন্টুলূম পরিধানে মাতৃভাষা কখোপকখনের 
মধ্যেও ইঙ্গরৈজির বারআন দখলীম্বত্ব সাব্যস্ত করিয়াদিয়াছি-_ 
ইক্ষরেজি ভূত পর্ধাস্ত বিশ্বাস করিয়ান্থি-_এবং ই্সরেজি মিল্টনের 
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অন্থকীরক অমিত্রাক্ষরছন্দৌবদ্ধ মেঘনাদবধকে বাঙ্গালার সর্বোৎকট- . 

কাব্য বলিতেছি এবং তদ্্রচয়িতা মাইঝেলকে ভারতের, সিংহাসন দিতে 

রপ্তুত হইয়াছি!! ভারত! তুমি স্থির থাক। তুঙ্গি ও সকল লোকের 

কথায় ক্ষুী হইওম1। তৌমাঁর সিংহাসনের নিকট খেঁসিতৈ পারে, 

একনপ লোক এপধ্যস্ত জগ্মেনই পরেও জন্মিকে কি না, সন্দেহ স্থল | 
এ 


অন্দামক্পলের তৃতীয়ভাগ প্রকৃত মাঁনসিংহ| ইহার স্থল বিবরণ 
এই যে, মানসিংহ বর্ধমানহইতে যশোহরাভিযুখে যাত্রীকরিয়া ভবণনন্দ 
মজুন্দারের বাসস্ছল বাগৌয়ানে উপস্থিত, হইলে অনপূর্ণার মায়ায় 
ভার সৈন্যের উপর তুমুল ঝাড় বৃষ্টি হইল। তাহাতে খুনেক সৈন্য 
মারাশেল এবং কয়েকদিন খাদ্যনীমগ্্রী কিছুই পাওয়াখেলন! | 
মজুন্দার ইহা শুনিতেপাইয়! অন্পূর্ণার ক্কপীয় সপ্তাইকাল সমুদয় 
সেনার জাহারের সমবধ্ধান করিলেন এবং অন্রপূর্ণার পূজীর ক্রম 
ভীহাকেও জানইলে তিমিও পুঁজ! করিয়। সমুদয় বিপদ হইতে উত্তীর্ণ 
হইলেন। পরে উভয়েই যশৌরযাত্রা করিয়া! তুমুলসংগ্রামে প্রতা- 
পাঁদিত্যক্কে পরাজিত করিলেম এবং বাদসাছের নিকট উপহার দিবার 
অভিপ্রায়ে তাহাকে পিঞ্রমধ্যে পূরিয়ালইলেন| অনস্তিয় মানসিংহ 
রাজ্য প্রদান করাইবার আশ! দিয়া ভবানন্দকে দিল্লীর রাজসভায় 
লইয়াগেলেন। বাঁদসাহ প্রতাপাদ্িতযের পরাজয়ে হুট হইয়া পুর 
ক্কারপ্রীর্থনা করিবার আদেশ করিলে মানসিংহ, অন্পূর্ণার ক্পায়ও, 
ভধানন্দের অনুগ্রহে বিপদহইতে রক্ষা হইয়াছে, এই জন্য ভীহাকে 
স্বদেশমধ্যে রাঁজত্ব প্রদীনকারিবার নিমিত বাদসাছের নিকট অনুরোধ 
জানাইলেন। জীছাঙ্গীর হিন্সুদেবতার ক্ষমতাবর্ণনএবণে কউহইয়ণ 
ভূত ধলিয়া াহাদের যধো চিত নিন্দা করিলেন । তবানন্দ দেবনিন্দা 
সহ করিতে ন! পারিয়! মমুচিত উত্তর প্রদান করিলে বাদসাহ কুপিত 
হইয়া “তোদের তৃত কোথা! দেখা? বিয়া! াহাকে কীরাঁকদ্ধ করি- 
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লেন। দিল্লীতে ভয়ঙ্কর ভূতের উপত্রব হইল । জাহাঙ্গীর তাহাতে 
ভীত হইয়। অন্পপূর্ণাদেবীর স্তবাঁদি করিলে দেবী প্রমরা হইলেন, 
ভুতের উপদ্রব নিৰৃত্ব হইল এবৎ ভবমন্দমজুন্দার রাজত্বের ফরমান 
পাইয়। স্বদেশে আগমনপুর্র্বক পুজাদি করিয়। কিছুদিন সুখে রাজত্ব 
করিলেন। অনস্তর দেবী তাহাকে পূর্ববজম্ববতবত্ত শ্বণকরাইয়া এবং 
ভবিষ্যতে ভীহাঁর বংশে যের্চী যেরূপ হইবে, তাঁহা কহিয়া চন্দ্রমুখী 
পদ্মুখী নানী ছুই পত্বীর সহিত ন্বর্গধামে লইয়া খেলেন । 

এই উপাখ্যানের মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে জগন্নাথপুরী, বারাণসী, 
অযোধ্য। ও রামচন্দ্র প্রভৃতির বিষয় কীর্তিত হইয়াছে এবং শেষে 
সমুদয় অননদামঙ্গলকে অটমজগলানীমে আটভার্ে বিভজ্তকরিয়! 
প্রত্যেক ভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পুনকল্পিখিত হইয়াছে । এই তী- 
গৌর উপাখ্যানাংশে বিশেষ কিছু বৈচিত্র্য নাই | পূর্বেই বলাশি- 
য়াছে, ব্রীজ ক্কষ্চন্দ্র নিজবংশের গেরবপ্রকাঁশীর্থই স্বকীয়পূরব- 
পুকষ তবানন্দমজ্ুন্দারকে অন্পপুর্ণার বরপুক্ররূপে। বর্ণিত করিবার 
অভিলাষেই এই ভাগ রচনীকরান। কিন্তু কবি ইহাতেও আপনার 
কবিত্ব যতদূর প্রকাঁশকরিতেহয়, তাহার ক্রটি করেননাই | ৈন্য- 
মধ্যে রাড় বৃষ্টি, প্রতাপাদিতোর যু, মানসিংহ-জাছাক্গীর ও ভবী- 
নন্দের কথোপকথন, দীন্থ বাস্থুর খেদ, ভূতেব উপদ্রব, বাঁটী জাসিয়। 
দুই নারী লইয়া ভবানন্দের কৌতুক, সাধী মাদীর বাগড়া, ইত্যাদি 
বিবরণ সামান্যকোশলে, সাানাপাঙ্ডিতো ও সামান্যরসিকত' 
সহকারে বর্ণিত হয়নাই। যাহ্থাহউক উহার মধো এন্দার মায়া- 
প্রপঞ্চে যে সকল অভ্ভূতকাণ্ড বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কি কোন পুরণ 
বা তন্ত্র মুলক? .কি কেবল ভয় ও বিশ্মায়ের প্রাছুর্তৰ করণার্থ অস্ভুত- 
বর্ণনমাত্র ? তাহা! স্থিরকরিতে পাঁরাগেলন!। দ্বিতীয়পক্ষ্ই আমা- 
দের মনে লাখিতেছে। | 

সয়ুদয় অরদামজগলের মধো মিত্রাক্ষরতার দোষ আমাদের দৃষ্টি- 
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গোঁচির হছইলন|| তবে যতিভঙ্গের দোষ স্থানে স্থার্নে আছে বটে, 
কিন্তু ভাহা সামান্য! কেছ কেহ কহেন রাঁজ। কুষ্ণচন্দ্র নিজ সভাঁসদ- 
গণন্বার! অরদীমঙ্গলকে বিলক্ষণন্ধপে বিশোধিত করাইয়াছিলেন, দেই 
জন্যই উহাতে দোষের ভাগ প্রাঁয় লক্ষিত হয়না। সে কথাও সঙ্গত 
বোঁধহয়,_কিন্তু হউক তাহাতেও কবির ককিত্বের অষ্পতা। হয়না | 
যাহীহউক ভারতের প্রায় কোন রচনশস্ঈ। অপ্রাসঙ্গিক বলিয়। বোধ- 
হয়না, কিন্তু বিদ্যান্ুন্দরূমধ্যে রাঁধ1 ও কৃষ্ণ বিষয়ক ধুয়াগুলি, যে, কেন 
লিখিলেন, তাঁহ। বুঝিতে পারাঁযায়ন1-দেগুলি আমাদের কচিতে 
অপ্রাসঙ্গিক বোধহইল। 

অব্দাঁমঙ্গলের মধ্যে ভঙ্গত্রিপদী, লঘুভক্গত্রিপদী, ই 
দীর্ঘ ও লবষু চেপদী, মাঁলবীপ, একাবলী, ললিত, ভঙ্গপয়ার, দিগ- 
ক্ষরা, তৃণক, ভূজঙ্গপ্রয়াত, পঞ্চচামর প্রভৃতি অনেকগুলি হৃতন হত্তন 
ছন্দ আছে, তন্মধ্যে শেষোক্ত তিনটী সংস্কতমূলক। এই সংগ্কতমুলক 
ছন্দে কয়েক সন্ধে গুকলঘুব্যতায়ও ঘটিয়াছে | 


্িটিিশ 


রায়গুগাকরের অপরশ্রশ্থের নাম রসমঞ্ীরী। এখাঁনি সংক্কৃতের 
অনুবাঁদ। সংস্কৃত সাহিতাদর্পণাঁদি অলঙ্কারগ্রস্থে নায়িকা ও নায়ক- 
দিগের যে সকল লক্ষণ, ভেদ ও উদণহরণীদি প্রদর্শিত হইছে 
এবং নায়কসঙ্থায় পীঠমর্দ, বিট, চেট ও বিদূষকের যে সকল স্বরূপ-, 
নিরপণাদি বর্ণিত আছে- শৃঙ্গাররদের যেরূপ লক্ষণ ও প্রকারভেদ 
কথিতহইয়াছে-আঁলম্বন। উদ্দীপন ও সাঁত্বিকতাবের যেপ্রকার লক্ষ- 
ণাঁদি নির্দিষ্ট আছে,তৎসমুদ় বাঙ্গালণছন্দোবন্ধে ইহাতে নিবেশিত 
হইয়াছে । তত্তি্ন জয়দেবের রতিমঞ্জরীতে পদ্দিনীপ্রতৃতি চারি 
জাতীয় স্ত্রীর ও শশকাঁদি চারিজাতীয় পুরুষের যেরপ স্বরূপাদি 
নিরূপিত আছে, তাহাও ইছীতে অবিকল অনুবাদিত হইয়াছে । এ 
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গস্থ যে, অবশ্যই অঙ্গীল হইবে, তাহ। বল! ৰাহুল/। কিন্ত গ্রন্থের 
ভাষামাধূর্য ও ছন্দের লীলিত্যবিষয়ে ভারতের নিকট হুইতে যেক্ূপ 
আশ! করিতে পারাায়, তাঁহার অন্যথা হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ 
নিঙ্গে একটামাত্র উদ্ধৃত করিলাম | 


বুশরা । 
নয়ন অমৃত নদী, জর্বদ চঞ্চল যদি, 


নিজপতি বিনা কতু, অনাজনে চায় না। 
হাস্য অমৃতের সিদ্ধু, তলায় বিদুৎ ইন্দু, 
কদাঁচ অধর বিন! অন্যদিকে ধীয় না || 
অমৃতের থাকা ভাষা, পতির শ্রবণে আশা, 
প্রিয়মখী বিন! কু, অন্য কাণে যায় না। 
নতি রতি গতি মতি, কেবল পতির প্রতি, 
ক্রোধ হলে মৌনভাব, কেহ টের পার না| 


তিশা? 


আমাদের এ প্রস্তাব অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়। উঠিল, অএব ইছার আর 
বাহুল্য না করিয়! ভারতচন্দ্রের বাঙ্গল।, সংস্কৃত ও ছিন্দিতে অপর যে- 
সকদ্‌ রচন। আছে, দিঙ্যাত্র উদাহরণস্বরূপ তাহাদের এক একটি উদ্ধত 
করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিলাম । 


সমন্তা__“বাহবারে হাওয়া” 


*পূরণ-__ চন্দনের দণ্ডধোরে, ফণি ফণী ছত্র কোরে, 
মলয় রাজত্ব হোরে, আরো রাজ্য চাওয়া। 
রসত্ত ঘামন্ত সে, শৈত্যগন্ধ মান্দ্য জ্গে, 
কাঁবেরী ভরিয়া'রম্বে, হিনালয়ে ধাওয়11) 
বিয়োগীরে কীদাইয়ে। দংযোগীরে কীঁদাইয়ে, 
যোখি-যোগ ভাঙ্গাইয়ে, কামগুণ গীওয়া। 
নন্ধীরে প্রকাশিয়ে, গর্্ীরে বিনাঁশিয়ে, 
শীতল করিলি হিয়ে, বাচ্ছা ছাওক্া ||. 


পঙ্গাতক্তিতরঙ্গিণী। ১৯৩ 


নাগাষ্টকের একটী | 


আয়ে রুষণ স্বামিন স্মরসি নহি কিং কাঁলিয় হা, 
পুরা নাগগ্রস্তং স্থিতমণি সমস্তং জনপদং। 
যদীদানীং তৎত্বৎ ন্থপ ন কুকষে নাগদমনং 
সমস্তং মে নাঁপ্ধো এসতি সবিরাগো হরি। হরি | 


চণ্তীনাট্ী 


খটু মট্‌ খট্‌ মট্‌ খুকোপধনিক্কতজগতীকর্ণপুরাবরোধঃ 

কে। ফে। ফেঁ। ফেঁতি ন্বানীনিলচলদচলপ্রান্তবিভান্তলোকঃ 

প্‌ সপ্‌ প্‌ পুচ্ছঘাতোচ্ছলছুদধিজলপ্লাবিভন্বর্মর্ত্যো * 

ঘর ঘর্‌ ঘর ঘোরনাঁদেঃ প্রবিশতি মহিষঃ* কামরূপো বিরূপঃ॥ 


এ 


শৌন্‌রে গৌয়ার লোগ, ছোঁড় দে উপাস রোগ, 
মানহো আনন্দতো, ভৈষরাঁজ যৌগমে | 
আগে লাগাও বউ, কাছে কো৷ জলাও জীউ, 
এক রোজ প্যার পীউ, ভোথ এহি লোগ মে। 
আঁপ.কো লাগাও ভোগ, কীমূকো। জাগীও যোগ, 
ছেণড় দেও যোগ ভৌগ, মৌক্ষ এহি লোগখীমে। 

ক্যা এন ক্যা বেশীল,।  অর্থনীর (1) আবজাঁন, 
এহি ধ্যান এহিজ্ঞীন,। আর সর্ব রোগ মে ।। 


টিপা 


গঙ্গাতভিতরঙ্গিশী | 


অল্নদাঁমক্পলের অব্যবহিত পরেই. ফন তাল বাঙ্গালা গ্রন্থ রচিত 

হইতে দেখাধাইতেছে না। উপরিউল্িখিত পুস্তক অর্থৎ গঙ্গা- 

তক্তিতরঙ্গিণীই বৌধসথয়, অল্নদাম্গলের ঠিক পরেই রচিত। এ 

গ্রন্থ তত উৎককরবিদ্বশক্তিসম্পন্ন নহে--কিন্ত ইহা গরীচীন সম্প্রাদা- 
২৫ 


১৯৪ ইদানীন্তনকালা 


য়ের মধ্যে বিলক্ষুণ প্রচলিত, ও অনেকের শ্রদ্ধাস্পদ। এবং মনসাঁর ভা- 
সান, চতী ও রামায়ণের ন্যায় ইহাও চামরমন্দিয়াসহযোগে সঙ্গীত 
হইয়াথাকে, এই জন্য ইহার বিষয়ে কিছ্চিৎ লেখা আবশ্যক হুইতেছে। 
কুফনগরজিলার অন্তর্থত উলাগ্রামনিবাসী চছুর্ণাপ্রসাদমুখোপা- 
ধ্যার় এই শ্রস্থরচনাকরেন। তিনি গ্রস্থের প্রারন্তে এইরূপে নিজ- 
পরিচয় দিয়াছেন £ 

নবদ্বীপ নিবসতি, নরেন্দ্র ভূপতিপতি, গৌষ্টীপতি-পতি যাঁরে বলে 
উর অধিকারে ধাম, দেবীপুত্ স্াত্বারীম, মুখুটী বিখ্যাত মহীতলে | 
খড়দহ ফুলে সার, বশিষ্ঠ তুলন! ধীর, জায় অকন্ধতী ঠাকুরাণী। 

কি দিব উপমা তীর, শিল শিব অবতার, ব্যবহারে ছেন অনুমানি | 
াহার তনয় দীন, শরীর প্রসাদ ক্ষীণ, দয়া দার হরিপ্রিয়া সভী। 
প্রত্যাদেশ হয় তারে, ভাঁষাগণন রচিবারে, স্বপন কছিলা তশ্মবতী || 
কোটিচজ্জ আভা যেন, জাহবীর রূপ হেন, ব্রান্ষণবালিক! বেশধরি। 
নান! আভরণ গায়, রতন নূপুর পায়, বিচিত্র বসনখানি পরি | 
কছেন ককণাময়ী, শুন হরিপ্রিয়া কই, ভাষায় আমার গান নাই। 
তোমার পতিরে কবে, প্রকাশ হইবে তবে, বাধ! করিবে দিব তাই॥ 
নুম্বপ্র দেখিয়। সতী, প্রভাতে উঠিয়া অতি, ভক্তিভাবে পতিরে কহিল। 
নিবাস উলায় যার, ্রীদর্গগ্রদাদ তার, কথা শুনি তাঁবিতে লািলা।” 


ুর্মাপ্রসাদমুখোপাধ্যায়ের প্রোঢিবয়স্ক গ্রপৌঁন্র ্য়ুত চন্রমণি 
মুখোপাধ্যায় অদ্যাপি উলায় কা করেন। প্রচলিত হিসাঁৰ ধরিয়া 
তাহাদের £পুকষের সময় মোটামোটি গণনাকরিলে উত্ত পু্তকের 
বয়ঃক্রম প্রায় ১০০ বৎসর হয়। 

্র্যযবংশীয়রাজ! তগীরথ, তপস্যা দ্বারা প্রসাদিত করিয়! ্বর্দ হইতে 
খঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়নপূর্বক কপিলশাপদগ্ধ পূর্বপুকষদিথ্ের 
উদ্ধারসাধন করেন, ইহাই শ্রস্থের মূল বিবরণ তবে অস্ুঙ্গক্রমে 
অন্যান্য অনেক বিষয়েরও .বর্ণন আছে। শ্রস্থৃকার কবিকন্কণচণ্তীর 
অনুকরণে গঙ্গার উউয়পার্খবর্তী অনেক গ্রীষ নঞ্গীরাদির ব্নিকরিয়া- 
ছেন, এবং তরথাধ্যে ঢাকদহের বর্ণনপ্রমঙ্গে বর্গদেশবানীদদিগের প্রতি 


গঙ্গাতক্তিতরঙ্গিণী | |. ১৯৫ 


অনেক বিজ্রপ করিয়খছেন। এভাঁবতা দেখাধাইতেছে-বধঙ্ল-, 
দিখের সহিত এপ্রাদেশীয়লেকের বিমদৃশভাব হৃতন নহে; উহ] কবি- 
কষ্কণের সময়ে ছিল, ভুর্ধীপ্রসণদের সময়ে ছিল; এবং এখনও আছে 
যাঁছণহউক এই শ্রাশ্থের ভাষ। তত লুশ্রর্য এবং ছন্দও তত পরিশুদ্ধ হয় 
মাই, কিন্ত স্থানে স্থানে কবিস্বশক্তির কিছু কিছু, পরিচয় পাওয়ীধায় ! 
্রদরশনার্থ একটা স্থল উদ্ধৃত হইল_- * 


গন্গার মষ্টীপূজায় নারীগণের আগমন | 


দপ্রেমরসে অবশেষে রামাগণ যত। 
রাণীপুরে বসি বেশ করে নান মত ॥ 
ষ্টাচর চিকুরজাঁল চিকণে আঁচড় 1 
বিনাইস়া বান্ধে খেপে দিয়া কেশাদড়ি।|? 
খোঁপায় সোণার ঝাপ! বেণী কারো। দোলে । 
'কেছ বা পরিল নিঁধি মতি ডার কোলে ॥ 
কিবা শোভা! সিম্দুর চন্দনে অতিশয় । 
এণিময় টীকা যেন ভানুর উদয় ॥ 

কারো কারো ভূক যেন কামধমু জিনি। 
কামের অর্ধস্থ ধন লয়েছে কামিনী | 
চক্ষু কারো বুঝি যেন খঞ্জনিয়। পাখী । 
দ্বন্দ করে নাসা তিল ফুলমধ্যে রাখি ।1 
টেঁড়ি টাপি মাছুড়ি কর্ণেতে কর্ণকুল 1 
কেহ পরে হীরার কমল নাহি তুল | 
মাসিকাতে ঘথ কারো মুক্ত চুনী তালে! 
লবঙ্গবেষরে কারো মুখ করে আলে। | 
কিব1 গজমুক্ত। কারো! নাঁসিকাঁর কোলে । 
দোলে সে অপুর্র্ব ভাব হসির হিলোলে । 
কুন্দকলিকার মত কারো দন্তর্পাতি। 
দাঁড়িস্বের বীজ মুক্তা কারে! দন্ত ভাতি।। 
মার্জিত মঞ্জনে দন্ত-মধ্যে কাঁলবেখা ! 
অনে লয় মঙ্গনের পরিচয় লেখা ॥ 


ঠ 


১৯৬ ইদানীন্তনকাঁল | 


মুখশৌতী করে কীরেো মন্দ মন্দ হাসি। 

সুধার সাগরে ঢেউ হেন মনে বালি ॥ 

পরিল গলায় কেহ তেনুরী সোণার। 

মুকুতার মাল! কণ্ঠমালা চজ্জহাঁর || 

ধুকধুকি জড়াও পদক পরে সুখে । 

সোণার কঙ্কণ কারা শাঙ্থের সন্মুথে | 

পতির আঁয়ও তি সৌহাঁগ যাহীতে। 

প্রণে বান্ধান লোহা সকলের হাতে ॥ 

পীঁতামল পীশুলি আনটু বিছা পায়! 

গুজরি পঞ্চম আঁর শেভ! কিবা তায় ॥| 

আনন্দে বসিল৷ যত রসিক কাঁমিনী | 

সখের বাজারে যেন করে বিকি কিনি ||" 

উপরিউদ্ধুত সন্দর্ভটা দর্শনকরিয়। বুঝাযণইতেছে যে, পুর্বে 

ঝাঁপ? উপি, লবঙ্গবেসর, পাতামল, পাশুলি, আট, কঙ্কণ প্রভৃতি 
যে সকল অলঙ্কার আমাদের কাঁমিনীগ্ণণ পরিধানকরিতেন, এক্ষণে 
তাহাদের আর প্রায় প্রচলন নাই-_তবে নিতান্তমফস্তত্থানে কখনও 
২| ১টা এরূপ অলঙ্কার দেখিতেপাঁওয়াযায়। এন্প্দে আর একটী 
বিষয়ে দৃষ্িপাতকরা আবশ্যক হইতেছে--কৰি লিখিয়াছেন,, “মার্জিত 
ম্জীনে দন্তমধ্যে কাল রেখা” | এতদর্শনে স্থির হইতেছে যে, এ সম-. 
য়েও-স্ত্রীলোকদিখের দীতে মিশি দিবার রীতি ছিল! তৎপূর্ব রীম- 
প্রসাদ বিদ্যার রূপবর্ণনপ্রপঙ্দে লিখিয়াঁছেন “দস্তাবলী শিশুঅলি 
কুন্দকলি মীবে” | এতাঁবতা রাঁমপ্রসাদের সময়েও মিশির ব্যবহার 
অনুমিত হইতেছে, কিন্তু তংপুর্ষ্রে কোন কবি ওরূপ বর্ণন করেননাই। 
এমন কি, ভারতচন্দ্রও দত্তবর্ণনস্থলে দাঁক কাজ সিন্দুরে মাজি মুকুতীর 
হার” এইরূপ লিখিয়াছেন। 'তস্তিনন কৌন সংস্কত কবি দস্তকে কুন্দ- 
কুস্থমসদূশ ভিন্ন পরুজন্ব ফলতুল্য বলিয়! বর্ণনকরেননাই | অতএব 
ইছা স্থির বুঝাাইতেছে যে, মিশি দিয়া দাত কাঁলকরা আমাদের 
এতপ্েশীয় গাচীন রীতি নহে। চীনবাঁমিনীরা দত্ত কুষণবর্ণ করিয়ী- 
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খাকেন,বৌধহয় ভীহাদের নিকটহইতে মুসলমাঁশীরা এবং মুসলমীনী- 
দের নিকটহইতে আমাদের মনৌমোহিনীর1 এ ব্যবহণর গ্রহণকরিয়া- 
ছেন। কিন্তু এস্থলে ইহাও উল্লেখকরা! আবশ্যক যে, এই বাবছাঁর 
এক্ষণে উঠিয়াধাইতেছে--কলিকাতার তন্তবায় ও স্ুবর্ণবণিক সুন্দরীর! 
উহ! একেবারে ত্যাগকরিয়াছ্েন”-অনমন্য মহলেশ্ উহার প্রচলন অতি 
অপ্পই আছে এবং পল্লীশ্রামেও ক্রমে জমে কলিকাঁতাঁর তরঙ্গ প্রবেশ 
করিতেছে । ষাহাহউক নিরপেক্ষভাবে বলিতেগেলে ইহ! অবশ্য 
স্বীকারকরিতে হইবে যে, ওষ্ঠ অধর ও দন্ত এ সমুদয়কে বার্ণিষকরা 
কাল করিতে না দিয়! যদি কেবল দত্তের মধ্যস্থরেখাগুলিতে 'মিশির 
ছোপ্দিতে দেওয়ীযায়, তাহাতে মুখখানি "ড় মন্দদেখায়না। পাঁঠক- 
গণ! নিজ নিজ অন্তঃপুরে ইহার পরীক্ষা করিয়। দেখিষ্জিন'। 

শক্গাভক্তি তর্দিণীতে প্র ওত্রিপদীচ্ছন্দই প্রায় সমুদয়, তোঁটক 
বা অন্যবিধ ছন্দ ছুই একটী যাহ! আছে, তাহা তত বিশুদ্ধ নহে 


স্বর 


গীত ও কবিতা । 
গঙ্গাভক্তিতরঙ্সিণীর পর কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত রীতিমত 'ভাঁল 
বাঙ্গালা গ্রন্থ অধিক হইয়াছিল কি না, তাঁছা বলাযায়না; কিন্ত দেখা- 
যাইতেছে যে, ১৭০০ শকের কিছু পুর্ব হইতে ১৭৫০--৫৫ শক [১৮২৮ 
--১৮৩৩ খুঁঃঅ] পর্যান্ত এই সময়ের মধ্যে অনেকীঁনেক মহাত্বী নানাবিষ-' 
য়ের নানাবিধ গীত রচনাকরিয়শ্িলেন। সেই সকল বিচিত্রপদাবলী- 
সমস্িত চমৎকারজনকভাবসম্পন্ন গীতুদ্ধারাও বাঁঙ্গালাভাষার কম 
পু্টিসাধন হয়নাই । এঁ সকল গীত এক্ষণে দমগ্ররূগে কোথাও পাঁ- 
ওয়াযায়না' কিন্ত সম্প্রতি কয়েক মহাশয় বহুপরিশ্রমস্থীকাযপুর্র্কক এ 
নৃগুপ্রায় গীতের অনেকগুলি সঙ্গু,ছকরিয়! মুদ্রিত করিয়াছনঃ তাঁহা- 
তেই সেগুলি স্লাবর জীবনল।ত করিয়াছে । 


১৯৮ ইদানীন্তনকালি। 


এ সকল গীতরচকদিশ্শের মধ্যে প্রাচীনত। ও গুণশ্নেরব উভয়েই 
৬ নিধিরামগুগু-সর্বাণ্ডে উল্লেখের যোগ্য | ইনি ১৬৬৩ শকে জঙ্গ্রছণ 
করিয়া ১৭৫৬ শক [ ১৮৩৪ খৃঁনঃ | পর্ধান্ত অর্থাৎ ৯৭ বৎসর জীবিত 
ছিলেন_স্মুতরাঁং ভারতচন্দ্রের মৃত্যুসময়ে ইহার বয়দ ১৯ বৎমর 
ছিন। পাণু,য়ার নিকটবর্তীপ্টীপৃতা” নামক গ্রামই ইহার প্রক্কত 
বাসস্থান) পরে ইনি কলিকাঁভার অস্তর্বন্তর্শ কুমীরটুলি নামক স্থানে 
বাম করিয়াছিলেন। ইইগ্ডয়াকোম্পানির অধীনে ইনি কর্মকার্ধ্য 
করিতেন। আদিরসঘটিত গীতরচনায় ইইী'র অলেধকিক ক্ষমতা ছিল | 
ইস্টার গীতনফল 'নিধুর টপ্পা? নামে প্রসিদ্ধ! আদিরদ ভিন্ন নিধু- 
বাধুর রচিত অন্যরূপ গীত অপ্প আছে । 
নিধুবীবু্ভিন অপর গীতরচকদিখের মধ্যে রাঁমবন্থু, হকঠাকুর, 
রাসুচ্ছসিংহ, নিভ্যানন্দবৈরাগী প্রভৃতি কয়েকজন সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। 
ইইার1কবিওয়ালা" নাঁমে বিধ্যাত | বোঁধহয় কবি, নামক গীত- 
প্রণালী ইহাদিগের হইতেই প্রথম ন| হউক গৌঁ'রবাল্পদ হইয়া 
ছিল1 কধির গানে ছুই দল খাঁকে-_এক দল কোন গান গাইয়া নি- 
বৃত্ত হইলেই অপর দল তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রত্যুত্ররূপ গান বাধিয়। 
গাইতে আরম্ত করে এবং সেই সকল উত্তরপ্রত্যুন্তর গীত শ্রবণকরিয়া 
সভাসদের! কাহার জয় কাঁছাঁর পরখজয় হইল, তাহার মীমীংসাকরিয়। 
দেন। ইস্থাদের প্রতিদলেই এক জন ব। ছুই জন করিয়া! গীতরচক 
, থাকেন? রামবন্ধ হুকঠাকুর প্রভৃতি এরূপ গীতরচক ছিলেন। গীত- 
রচকের। কেছই বিদ্যাবিষয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেননা) কিন্তু আসরে বসি- 
যাই তৎক্ষণাৎ যখো পযুক্তরূপ প্রতুযতরগীতরচন! করিবার অলেঠকিক- 
শক্তি থাকায় ইইীদিশীকে সকলেই যথেষ্ট সমাদরকরিত| বিশেষতঃ 
তাদৃশ স্বপ্পসপ্ধয়ের মধ্যে রচিত গীতেও অসাধারণ কৌঁশল ও পাপ্ডিতা- 
প্রকাশ থাকিত। এজন্য তাৎকালিক বিজ্ঞলোকের! বিশেষতঃ ব্রাঙ্মণ- 
পঞ্জিতমহ্ণাশযের! কবির গান শুনিতে বড়ই অনুরক্ত ছিলেন । যা 
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্রার গানপ্রণালীও তৎকাঁলে প্রচলিত ছিল, কিন্তু ভদ্রলোকের কৰি 
শুনিতে পাঁইলে কেছ যাত্রীর নিকট ধেঁসিতেনন1। কুবিতে লোকের 
এরূপ অনুরাণশী হওয়ায়, উনার গরবন্তীঁ সময়েও পরাঁণদাস, উদয়- 
দাস, নীনুপাটুনি, রামপ্রসাদ, তোলাময়রা, চিস্তাময়রা,' আর্টুনী 
' সাহেব প্রভৃতি কয়েকর্জন কৰিওয়াল! রিশেষখ্বোন্বসহকাঁরেই কাল- 
যাপন করিয়ািয়াছেন। এখনও কবিরের প্রথা বর্তমান আছে, 
কিন্তু তাহাতে লোকের স্েপ অনুরাগও নাই সুতরাং মেরপ ভাল 
গীতরচকও আর জন্মেনা | মধ্যে কবির, গীনের অনুকরণেই কলি- 
কাতার ধনিমন্তানের! “হাঁফ্‌ আক্ড়াই, নামক গানপ্রণালীর আর্ত 
করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারও অগ্রচলন হইয়া"আমিতেছে | 
রামবস্ৃ- কলিকাতা পরপারবর্তী শালিকা গ্রাম ইইার+জম্স্থান। 
ইনি ১৭০৯ শকে জন্মএছণ করিয়া ১৭৫১ শকে [১৮২৯ ধৃঃ অঃ] 
পরলোকগ্নমন করেন | ইহার রচিত গীতের প্রতি প্রাচীন লোক- 
দিগের বড়ই অনুরাগ দেখিতেপাওয়াধায়। অপরাপর গীত অপেক্ষা 
ইহীর বিরহবর্ণন॥ অত্যুৎকট বলিয় পরিগণিত। আমরা শুনিয়াছি, 
একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞব্যক্তি রামবস্থুর “বিরহ” শুনিয়া! বলিয়াছিলেন 
« যদি আমীর টাঁকী থাকিত, রামবস্্ুকে লাখ টাক! দিভাম 1” | 
হরুঠাকুর-ইনি ১৬৬১শকে কলিকাঁতার অন্ত্ব্তা সিমুলিয়া নামক 
স্থানে জন্মলাভ করিক্স। ১৭৩৩ শঁকে [১৮১৪ খুঃঅ] সংসারতাগ্ন করেন। 
ইহার প্ররুতনাম হরেক্কফদীর্ঘাড়ী। ইনি রামবন্থঅপেক্ষা' বয়সে 
প্রাচীন ছিলেন। প্রধমে ইহার. পেসাদারী দল ছিলনা--সক্‌ করিয়। 
কবির দলে শিশিয়া গান গাইতেন | একদা রাজ! নবকৃ্ণ ভাহার 
গানে মুগ্ধহইয়। পারিতোধিকন্থরূপ একটজাড়। শাল দেন | হৃকঠাকুর 
শালপুরস্কারে অপমানবোধ করিয়া! ঢুলির মাথায় তাহ নিক্ষেপ 
' করেন। ইহাতে রাজ| প্রথমে ুপিত হুল, পরে স্তীছাঁর পরিচয় পাঁ- 
ইয়া পরম সমাদর করেন| অনন্তর রাজ। বরফের প্রারোচনাতেই হুক- 


২০০" ইদানীত্তনকালি। 


ঠাকুর পেসাদারীদল করিয়াছিলেন, এবং ননরুষের মৃত্যুর পর প্র- 
তিজা পূর্বক তাহ ত্যাগকরিয়াছিলেন। হকঠাকুরের গান অনেকের 
মতে সর্বাপেক্ষা উরু । ? 
কবিওঘালাদলের মধ্যে হকঠাকুর ও রামবস্ুর মত অপর কেছই 
তাদ্বশ প্রথিতনামা নহেন, অতএব উহাদের [বিষয় লিখিয়া গরস্থুব- 
হুল ন করিয়া পাঠকদিণের /প্রদর্শনীর্থ উইীদের কয়েক জনের রচিত 
কয়েকটা গীত নিশ্নভাগে উদ্ধৃত করিয়। এ প্রবন্ধ সমাপন করাগেল। 
« নয়ননীরে বি নিবে মনের অনল | 
সাগরে প্রবেশি যদি না 'হয় শীতল || 
তৃষায় চাতক্কী মরে, অন্যবারি নাহি হেরে, 
ারাজল বিন! তার মকলই বিফল || 
যবে তাঁরে ছেরি সখি, হরিষে বরিষে আঁখি, 
সেই নীরে নিবে জানি অনল প্রবল |” (নিধুবাঁধু) 
সখীসংবাদ ।__মহড়া। 
দইছাই কি তোমারি, মনে ছিল হরি, ব্রজকুলনারী, বধিলে । 
বলন| কি বাদ সাধিলে | 
নবীনো! পিরীতো, না হইতে নাঁথে, অঙ্করে আঘাতো করিলে ॥ 


চিতেন। 


একি অকল্মাতো, ব্রজে বজীঘাড়ো, কে আনিল রখো, গোকুলে। 
অক্রুরো সহিতে, তৃমি কেন রথে, বুঝি মধুরাঁতে, চলিলে ॥ 


অন্তরা । 
শ্যাম ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে, ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী। 
নাহি অনা ভাবো, শুন হে মাঁগবে, তোমারি প্রেমেরে প্রয়ামী॥” 
ণঁ (হকঠাকুর ) 
বিরহ।_-মহড়া। 
“মনে রৈল সই মনের বেদনা 
প্রবাসে) যখন্‌ যায়গো। সে, তাঁরে বলি বলি বল। হলে! ন1। 
শরমে মরমের কথা কওয়1 গেল ন1| 


হঙ্গরেজদিগের কু বাসালার উন্নছি 1" 


যদি নারী হয়ে সাধিতাঁম তাঁকে? নিলজ্জা। রমণী বলে হাসিডে! লোকে), 
সখি ধিক থাক্‌ আমাঁরে, দিক সে বিধাতীরে, নারীজ্নম যেন করেন! || 
চিতেন। | 
একে আমার এ যৌবনকাঁল, তাছে কাল বসন্ত এলো ।* 
এ সময় প্রাণনাথো প্রবাসে, গেলো |* 

যখন্‌ হাসি হাসি সে আসি বলে,সে হ্যুসি দেখে ভামি নয়নের জলে ॥ 

তারে পারি কি ছেড়েদিতে,মন চাঁয় ধবিতে, লজ্জাবলে ছিভি ধরোন|॥'? 
। বীমবন্থ্‌ 


ইঙ্জারেজ দিগের কৃত বাঙ্গালা উকি | 


পূর্ববল্লিখিত কবিওয়ালীদিশের মমকালে অথবা তাহার কিঞিৎ 
পূর্ব হইতেও ভাঁরতবর্ষাগত কয়েকজন ইজরেজমহোণদয়দ্বীরা "বালা 
ভাষার অনেক» উন্নতি হইয়াছিল | ইন্দরেজের! যদিও ১৬৮৭ শকে 
[১৭৬৫ খুঃ অ£] বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়াঁনিপদ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন, তথাপি ১৬১৪ শকের [১৭৭২ ধু? অঃ] পূর্বে হারা! 
রাঁজকার্যের তাঁর স্বহান্তে গ্রছণকরেন নাই । উক্ত অন্দে ভীহার 
এ ভার গ্রছণ করিলে এতদ্দেশীয় ভাঁষ। প্রভৃতি শিক্ষাকর! ইন্দরেজ 
কর্মচারীদিগের আবশাক হইয়। উঠিল। এ সময়ে অনাপারণ-বুদ্ধি- 
শক্তি-সম্পন্ন হালছেড্‌ নীহেব সিবিলি কর্ধে। নিযুক্ত হইয়। এতদ্দেশে 
ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্ুমপূর্ববক বাঙ্গাল পাঠকরিয়াছিলেন, 
এবং বোধহয় ইন্গরেজদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে এই ভাঁষাঁয় বিশি- 
রূপ বুত্পন্ন হইয়াছিলেন। ১৭০৯ শকে [ ১৭৭৮ খঁঃ অঃ] তিনি 
বাজালাভাষার এক বাঁকরণ প্রকাশকরেন | ইহাই সর্বপ্রথম বান 
জাল! ব্যাকরণ। তৎকাঁলে কলিকাতায় মুদ্রাযন্ত্র ছিলন1 ; বিশেষতঃ 
বাঙ্গালীর ছাঁপ। অক্ষর তৎপুর্বে স্থট হয়নাই | চিরস্মরণীয় চার্লস 


২০২ 1... ইদানীন্তনকাল। 


,উইল্কিন্স, নামা এক সাহেব এ সময়ে এদেশে অবস্থিত ছিলেন । 
তিনি প্রগাঢ়পরিশ্রমস্হকারে সংস্কৃত প্রভৃতি এদেশের নানাভাষা 
অধযয়নকরিতে আরন্ত করেন। তিনি অতিশয় শিপ্পদক্ষ ও উৎসা- 
হমীল ছিলেন | তিনিই সর্বাগ্রে ্বহস্তে ক্ষুদিয়া ও ঢালিয়া একশাট 
বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুড করেন ॥ এ অক্ষরে তাহার বন্ধু হালহেভ্‌ 
সাহেবের ব্যাকরণ হুগলীতে মুদ্রিত হইয়াছিল | অতএব অবশ্য স্বী- 
কার করিতে হইবে, মুদ্রীষন্্দ্বার! এক্ষণে ভাষার যে, এতদূর উন্নতি 
হইয়াছে, উল্লিখিত মহাত্্া উইল্কিম্স-সীহেবই তাহার আদিকারণ। 

১৭১৫ শকে [১৭৯৩ খুঃ অঃ ] লর্ডকর্ণওয়ালিস, বাহাহ্বর যে সকল 
আইন সঙ্গ্‌ হীত করেন, ফরব্টর দাছেব সেই সকল আইন বাঙ্গালাতে 
অনুবাঁদকরিয়াছিলেন। এই সাহেব তৎকালে সর্ববাপেক্ষায় উত্তম 
বাঙ্গালা জানিতেন। ইছার কিয়ৎকালপরে ইনিই বাঁঙ্গালাভাষায় 
সর্বপ্রথম অভিধান প্রস্তুত করেন । সে অভিধান এখন আর প্রায় 
দেখিতেপাওয়াষায়ন1 | ৎ 

১৭২১ শকে [১৭৯৯ খুঃ অঃ] মার্পমান, টার? 
পাদরী সাহেব জরীরামপুরে আসিয়া! অবস্থান করেন। পাদ্রী কেরি 
সাহেব এঁ স্থানে আসিয়! তাছণদিগের সহিত মিলিত হয়েন। খুফীধর্শ 
প্রচারকর1 যদিও এ সাহেবদিগ্নের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি তৎ- 
প্রসঙ্গে ভহাদিগের দ্বারা বাঙ্গীলাভাষার থে উন্নতি হইয়াছে । 
যেরূপ চৈতন্যসাশ্্রদায়িক বৈষ্বদিথের দ্বার বাঙ্গালাপদ্যরচনার 
উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেইক্রূপ খুঁধর্মীবলম্বী পাঁদরী সা- 
হেবদিশের ভ্বীরাই বাজালাগদ্যরচন! সমধিক অনুশীলিত হুইতে 
আরন্ত হইয়াছে, একথা অবর্শ্য ক্বীকারকরিতে হইবে । এ সকল 
সাহেবের! জীরামপুরে একটা মুক্রাযনত্র স্থাপনকরিয়! *দেবনাগর 
বাঙ্গাল! প্রভৃতি এতদ্দেশীয় নানাবিধ অক্ষর প্রস্তুত করাইলেন, এবং 
নংস্কত, বাঙ্গালা, হিন্দি, উড়িয়। প্রভৃতি নানাভাঁষায় বাইবেল জনু- 


ইঙ্গরেজদিগের কৃত বাঙ্গালার উন্নতি।" ২০৩ 


বাদিতকরিয়া এ.যস্ত্রে মুক্রিত করিতে লাগিলেন | ক্ুত্বিবাসীরা মা, 
য়ণ, কাশীদাসীমহাতারত প্রভৃতি বাঙ্গালীর প্রান প্রাচীন গ্রন্থ 
মকলও উহ্থাতে মুদ্রিত হইতেলগ্লিল। এ সকল পাঁদরীমহোদয়ের 
এঁ সময়ে কয়েকটী বাঙ্গালাস্ুলও স্থাপনকরিয়াছিলেন। . তাহারও 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠ্যপুস্তকসকল এ ন্েযুস্দিত হইয়াছিল 1 ্ীরামপুরে 
মুদ্রীযন্ত্রের কার্ধয সর্বপ্রথমে আরম্তহওীয় এ নগর অদ্যাপি ছাপা 
অক্ষর নির্মাণবিষয়ে প্রাধান্যলাঁত করিতেছে । 

আমরা যে সময়ের কথা উল্লেখকরিতেছি, এ সময়ে পুর্বোশ্লিখিত 
হাঁলছেড, উইল্কিন্স, ফরফীর, কেরি, মার্মমান এবং কোল্ক্ররু, মর্‌- 
উইলিয়ম জোল্গ প্রভৃতি অনেকগুলি ইন্গরেজমছ্ছোদয় সংস্কৃত, বাক্গীলা 
প্রভৃতি এতদ্েশীয় ভাষামকলের অনুশীলনে ও উন্নতিবিধাঞ্মে সাতিশয় 
যত্ববান হইয়াছিলেন | সুতরাং দেশীয়ভীষাঁর উন্নতিপ্রার্থীদিখের পক্ষে 
উক্ত মহোদয়দিখেঁর প্রতি সর্বাস্তঃকরণের স্থিত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা 
অবশ্য কর্তব্য। ১ ইন্দরেজ কর্মুচীরীদিগের এতদ্দেশীয়ভাষা শিক্ষার 
জন্য ১৭২২ শকে [১৮০০ খুঁজে] কলিকাতায় “ফোর্ট উইলিয়মকাঁলেজ' 
নামক যে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হুয়, উক্ত সাহেবদিগের কেছ কেন তা- 
হাতে অধাণপকরপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এ বিদ্যালয়ের, বাৰ- 
হারের জন্য অনেকগুলি বাঙ্গালাপুস্তক রচিভ ও মুদ্রিত হইয়াছিল । 
পূর্বোক্ত কেরি সাহেৰ এ স্থানে থাকিয়াই বাজাল। ও ইজরেজিতে 
ব্যাকরণ ও অভিধান প্রস্তত করিয়াছিলেন | সে ব্যাকরণ এক্ষণে 
হষ্পূনপ্য হইয়াছে, কিন্তু অভিধান এখনও অনেকস্থলে দেখিতেপাওয়। 
যায়। ধঁ অভিধাঁনরচনায় উক্ত সাহেবের সামান্য বিদ্যা, সামানা 
যত ও সামান্য অধ্যবসায় প্রদর্শিত হয়নাই । মার্সমান সাহেব উহাকেই 
সঙ্জক্ষগুকরিয়। অভিধান প্রস্ততকরিয়াছেন। সীহেবতিন্ন কয়েকজন 
বাঙ্গালীও এ কালেজের অধ্যাপক হইয়া কয়েকখানি পুস্তক রচনা- 
করিয়াছিলেনু। তশ্মাধ্যে রীমরামবন্ধ অতি কদর্য গদ্যে প্রভাপাদিতা- 


২০5 ইদানান্তকাল। 
রচিত' নামে এক পুস্তক লেখেন এবং পণ্ডিতবর *মৃতযুয়তরকালঙ্কার 
প্রবোধচন্ত্িকা" রচনাঁকরেন | 





 গ্রাবোরচান্দ্িফা। 
এই পুস্তকের রচয়িত। তুষজাতরকীলঙ্ারের জন্মভূমি উৎকলদেশ | 
ইনি নাঁনাশীস্কে স্থপ্ডিত ছিলেন । কলিকাঁতীর ইনি প্রথমে ফো্ট- 
উইলিয়ম্‌ কালেজের অর্ধপ্রধান্‌ অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত ছয়েন। ত্পরে 
কিয়্ৎকালের জনা তত্রতা সদরদেওয়ানি আদালতের জজপন্ডিতও 
হইয়াছিলেন 1 প্রবোধচন্দ্রিকা উক্ত কালেজের ছাত্রদিগের নিমিত্বই 


রচিত হয় (উহা ১৭৫৫ শকে [১৮৩৩ খু ] প্রথমমুদ্রিত হয় । তহ- 
কাঁলে গ্রস্থকার জীবিত ছিলেনন।। 


প্রাকোধচক্দ্রিকা আদ্যোপান্ত সমুদয়ই গদ্যে লিখিত। ইহ! বড় 
দর গ্স্থ নহে। ন্তবক" নামে ইহার &টী ভাগ আছ্ছে- প্রতিভাগের 
আবখর ককিম্থমণ নামে অনেকগুলি অবান্তর অংশ আছে। গ্রন্থের 
প্রথমেই ভাষার প্রশংন! | পরে বিক্রমাঁদিত্যতনয় বৈজপালরাঁজ। 
প্রীধরাধরনামক স্বীয় পুভ্তকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবার অভিলাষে তৎ- 
সমক্ষে বিদ্যার অনেকরূপ গুণানুবাদ করিয়াছেন; তৎপরে আচার্য 
প্রভাকরের নিকটে বিদ্যাশিক্ষার্থ পুত্রকে সমর্পণ করিয়াছেন । প্রভা- 
.কর 'রাঁজপুভ্রকে সন্ৌধনপূর্ববক বর্ণবিচার হইতে অশরস্ত করিয়া ব্যাক- 
রণ সাহিত্য অলঙ্কার প্রভৃতি শান্ত্রীয় "অনেক বিষয়ের উপদেশ দিয়া- 
ছেন এবং তৎপরে হিতোপদেশদানচ্ছলে লেখকিক শান্ত্রীয় নানা 
কথাঁনমেত নানারূপ বিষয়ের নানাবিধ উপাখান বর্ণন করিয়াছেন। 

এই গ্রস্থের বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে * এই উপস্থিত গ্রন্থ থে 
ব্ক্তি বুঝিতেপারেন এবং ইহার লিপিনৈপুণা হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পাবেন, তীহা কে বাঙ্গালাভাষায় সমাক বুৎপন বূলাযাইতেপাঁবে »। 


গ্রবোধচন্মিকা | ২০৫ 


একথা অযথার্থ নহে | সংস্থতশান্ত্রে বিশেষবুত্পন্ন 'বাড়িরেকে এ, 
স্থের সয়ুদ়ভাগ কেহই বোধহয় রুবাতেপারেন না| এখাঁনি স- 
মাক চ বুবিতেপারিলে যে, অনেকবিবয়ে অনেক জ্ঞান জন্মে, তাহাঁতেও 
সন্দেহ নাই | গ্রন্থকার ইহাতে ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কাঁর' ছন্দ স্মৃতি 
ন্যায় সাঙ্য জ্যোতিষ রাজনীতিতপ্রভৃতি শাস্ত্রের তি কথাই যে, মধ্যে 
মধ্যে উল্লেখকরিয়াছেন তাহার সঙ্থাঁ নাই। তত্তির উপাখ্যান- 
কথনাবসরে বণিক ধক গৌপ স্থত্রধর রজক চর্মকার প্রভৃতি নানা 
ব্যবসায়িক স্ত্রী পুকষ সাধারণের তত্তদ্বাৎসায়সম্প্ত্ত চলিতভাষামকল 
এত প্রয়োগীকরিয়াঁছেন এবং মধো মধ এত প্রহেলিকা "ও জন- 
প্রবাদের অবতারণা করিয়াছেন ষে,তৎপাঠেভিন্জাতীয় লৌকদিণৌর 
বা্গণলাঁর অনেক বিষয়জ্ঞতাঁলাভ হুইতেপারে । বোধহয় এই জন্যই 
বাঙজণলাপরীক্ষাপ্রদানাখীঁ সাহেবদিশের নিমিত্ত অদ্াপি এ গ্রন্থ 
পাঠপুস্তকরপে নির্দিউ রহিয়াছে। 

এ সকল গু থাঁকিলেও প্রবোধচন্দ্রিকা কোনরূপে উৎ্রুফগ্রস্থ 
মধ্যে গণ্য হইতেপাঁরেন। | এই ্রস্থে উপদেশজনক ভূরি ভূরি কথার 
সমাবেশ ক্লাছে, সত্াবটে কিন্ত গ্রস্থকর্তার সমাক্‌ সহ্ৃদয়তার অভাঁবে 
সে সকল সুশৃঙ্খলরূপে সন্বদ্ধ হয় নাই। কোন গৃহে প্রবেশ করিয়া 
থালা ঘট বাটী বস্ত্র পুস্তক পেড় বাক্স; স্বর্ণ রেখপ্য মণি যুক্তা প্রবাল, 
লেপ কাথা ছেঁড়ামাছুর প্রভৃতি বন্তুসকল একত্র বিশৃঙ্খল ও উপর্ধ্যপরি 
ভাবে অবস্থার্পিত দেখিলে নয়নের যেরূপ অক্রীতি জন্মে, প্রবোধ-, 
চঞ্জিকাপাঠেও সেইরূপ অগ্রীতি উপস্থিত হয় )--এ সকল বন্তু সুশ- 
খ্বলভাবে যথীষখস্থ্ানে সঙ্জীকুত দেখিলে যেরূপ আহ্লাদ জন্মে, 
ইহাতে দে আহ্লাদ জগ্বে 'না। তত্তিন্ন ইহার ভাষাও নিতান্ত 
বিশৃগ্থল ও অত্যন্ত নীরস। কোন স্থল দীর্ঘদীর্ঘমমাসসমন্বিত এবং 
নিতীত্ত অপ্রচলিত শব্দ্বারা গ্রাগিত, কৌন স্থল বা একীন্ত অপভ্রংশ- 
পদদ্ধারা বিরচিত। কোন কোনন্তানের বাক্যের দীর্ঘভা ৭ বিশঙ্বলত! 


সউ ইদানীন্তনকাল। 


জন্য অর্থবোধই হইয়া উঠেন! | বাক্গালাপরীক্া্রদানার্ঘা সাহেব 
মচ্ছোদয়েরা সেই, সকল স্থলে যে, কিরূপে দন্তল্ফুট করেন, তাছ! 
আমরা ভাবিক়! স্থির করিতে পারিনা | কিন্তু এস্থলে একখাঁও অবশ্য 
স্বীকারকরিতে হইবে যে, ভাষার এরূপ অপ্রাঞ্জলতাজন্য গ্রস্থকীর অ- 
ধিকদুষণীয় হইতে পা্েন না, কারণ তিনি যে সময়ের লৌক এবং যে- 
রূপে শিক্ষিত লোক, তাহাতে ভীহার লেখনী হইতেউহ! অপেক্ষা প্রা 
গল তর ভাঁষা বহির্থত হইবে, এপ আশা! কর1একপ্রকার অসঙ্গত। আঁ- 
জিও সংস্কৃতশান্ত্রে পরমপ্রবীণ মহামছোপাধ্যায় চতুষ্পাঠীর ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়দিণকে একপাঁত বাঙ্গালা লিখিতেদিলে ভীহ্ারা প্রায় এরূপ 
বাঙ্গালাই লিখিয়। বসিবেন। অদ্যাঁপি তাহাদের অনেকের এপ 
সংশ্ষণার আছে যে, কঠিন জটিল ও ছুর্ব্বোধ রচনাতেই পাত্ডিতাপ্রকাশ 
হয়! আমাদের শুন! আছে যে, একসময়ে কষ্নগ্নররাজবাটীতে শা- 
স্ত্ীয় কৌন বিষয়ের বিচার হয়| সিদ্ধান্ত স্থির হইলে একজন স্কুলের 
পণ্ডিত তাহ! বাঙ্গালায় লেখেন। সেই রচন! শ্রবণকরিয়া একজন 
অধ্যাপক অবজ্ঞাপ্রদর্শনপুর্ববক কিয়াছিলেন-__-“ এ কি হয়েছে !_এ 
যে বিদ্যাসাগীরী বাঙ্গালা হয়েছে !_-এ যে অনায়াসে বোঝাঁযায় !1” 





৬রামমোহ্নরায়ের কৃত পুস্তকসকল। 


বাঙ্গালাভাষার উন্নতিচিকীরু উল্লিধিত ইন্গরেজমছোদয়দিখে 
সমকালেই মন্থাস্বা রামমোহুনরায় প্রাৃভৃতি হইয়াছিলেন। ইহ্ান্বারা 
বাক্গালাভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে ।- ১৬৯৬শকে [ ১৭৭৪ খুঁঃ অ] 
হুধলীজিলার অন্তর্বর্তী খানাকুলকু্নগরের : সন্পিছিত রাধানশীর- 
নামকগ্রামে ৬্রামকান্তরাঁয়ের গরলে ইহীর জন্ম হয়। রামমোহন শৈ- 
শবকালে গ্রাম্য গুকমছাশয়দিগের পাঠশালায় তৎকালপ্রচলিত রীতি 
অনুসারে বাক্গাঁপাভাষায় শিক্ষিত ছইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি 


৬ রামমোহনরায় | ২০৭ 


পাটনীনগরীতে গমনপূর্বক পারী ও আরবী অধ্য়নকরেন। এই , 
ভির্রদেশয়তাষাঁর অনুশীলনকাঁলেই হিন্দুদিখ্বের দেবর্দে্ী প্রভৃতি সম- 
স্তই কাপ্পনিক বলিয়া! ভীছাঁর প্রথম উদ্বোধ হুয়। তৎ্পরে তিনি 
বারাণদীগমনপূর্ব্বক সংস্কতভাষা শিক্ষাকরিয়। বেদাধ্যয়ন আরন্ত- 
করেন। সংস্কৃতশীস্তরের প্রাঢ অনুশীলনদ্বারা ডাহার প্রধমোছু,্ধ 
হিন্দুধর্মের পৌত্বলিকতার প্রতি বিদ্বেষ্ভীব বিচ্ছিন্ন নাইয়া বরৎ দৃঢ়- 
বন্ধ হইয়াউঠিল। তদনুসারে তিনি পুরাণপ্রতিপাদ্য হিন্দুধর্ম যাহাতে 
সকলের মনহইতে অপনীতহয়, এবং «একমেবাদ্ধিতীয়ম " বচনানুসারে 
অদ্ধিতীয় পর্রদ্মের উপাঁননা দেশমধ্যে প্রচারিতহয়, তদর্থ মত্ববান 
হইলেন এবং তহুপায়স্বরপ ১৬বর্ষ বয়ঃক্রমসময়েই "হিন্দুীণের পৌঁ- 
ত্বািক ধর্প্রণালী” নামক একখানি বাক্জীলাগ্রন্থ রচনীক” 

এই শ্রস্থদর্শনে তীঙ্ছণর পিত! বড়ই বিরক্ত ও কুপিত * 

রামমোহন হুঃখিত হইয়! পিভৃভবন পরিত্যাগ” 

স্থানের প্রচলিত ধর্থপ্রণালীর অবগতি 

করিয়া পরিশেষে বৌদ্ধধর্ম উত্তম 

তিব্বৎদেশে খিয়া৩'বৎসরকাল 

বর্বীর বাটা আসিয়! শাস্ত্র 

সতত উদ্যত রহিলেন। 

২২ বৎমর বয়ঃক্রমকাণে 

ছিলেন এবং ক্রমাধীত ৬। 

ক্ষণ পীরদর্শা হইয়াছিতে 
.কগুলি উতর শ্রস্থ 

অধ্যবসায়সহকারে ₹ 

ফরাসী প্রভৃতি সমুদ 

ছিলেন। তীঁছু 

নিকট প্রথমে দে 


২০৮ ইদানাস্তনকাঁল। 


জনরব এই যে, এ স্থানে কর্ম করিয়া তিনি বার্ষিক ১০০০০ টাকা আ- 
ফের এক জীপ ক্রয়করিতে পারিয়াস্ছিলেন! রঙ্গপুর ভিন্ন ভাগীল- 
পুর এবং রামগড়ে তিনি কয়েক বৎসর কর্ম করিয়াছিলেন | অনন্তর 
১৭৩৬ শকে [ ১৮১৪ খুঃ অঃ] কলিকাতায় আসিয়। বাঁস করেন। এই 
সময়ে ভার বয়ঃক্রম ৫০ বশসর হুইমাছিল। কলিকাতায় অবস্থান- 
কীলে তিনি কেবল শীস্ত্ালোঠন1! এবং ্রাঙ্বর্ধপ্রচারদ্বারা কুসংস্কা- 
রাবি অভ্ঞানাচ্ছন্ন লৌকদিগকে উৎ্কুউপথে আনয়ন এই ছুই কাঁধের 
চেফটাতেই সর্বদ। অভিনিবিষ্ট থাকিতেন | এই প্রসঙ্গে দেশীয় বিদে- 
শীয় অনেকানেক পণ্ডিতদের সহিত উহাকে সর্ধ্দাই বিচার করিতে 
হইত। সেই সকল বিচাঁর প্রীয় বাঁচনিক হইত নাঁ_লিখিত হইত। 
ঈাছছাকে ইঙ্গরেজি ও বাঙ্গাল! উভয় ভাষাতেই বেদান্ত উপ- 

স্নক শাস্ত্বের অনুবাদ ও ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অনেক গ্রন্থ রচনা- 

স্রানণার বিপক্ষেরাও পাষগুগীড়ন ও অপরাপর 

« উহার মত খণ্ডনকরি-ত চেষ্টা করিয়ণ- 

করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, এমত নহে 

শাপখিমধ্যে প্রহারকরিবার চে! 

"ভয়ে উহাকে সর্বদা রক্ষিবে- 

কন্ত তিনি এসমস্ত অক্ষুব্ধ- 

'ক্ষণমাত্র গুদাসীন্য প্রদ- 

ঘোরতরবিদ্বেষী হুইয়া- 

ক্ষমতার যথেষ্ট প্রশংসা 

যন্ত্রালয়”' নামক একটা 

শি গ্রন্থ এবং বিপক্ষ- 

"কাশকরিতে আরন্ত 


“কর্তৃকই ১৭৫০ 


৬রামমোহনরাযরতপৃস্তক | হজ 


শকে[ ১৮২৮ খ? অঃ] প্রথম সংস্থীপিত হয়| ১৭৫১ শকে[ ১৮২৯, 
খুঃ অঃ ] রাজবিধিদ্বার! যে, হিন্দৃজাতীয় সতীদিখের' মৃতপতির সহিত 
সহমরণপ্রথ। নিবারিত হয়, রমমোহনরায় তদ্বিবয়েও একজন প্রধান 
উদ্যোগী ছিলেন। প্রাচীন হিন্দসশ্প্রদায় রামমোহনরায়ের এই সকল 
কার্যযকলাপসন্দর্শানে মহাদুঃখিত, ভীত ও কুপিষঠ হইলেন এবং হিন্দু 
ধর্ষের সংরক্ষণার্থ ধর্মনভ। নামে এঁক মভা সংস্থাপনকরিলেন। 
কিছুকালপর্ধ্য্ত ব্রাঙ্মলাজ ও ধর্মসভায় নাঁনারূপ তর্ক বিতর্ক হইয়া- 
ছিল। এক্ষণে সে ধর্মমভী আর জীক্তি নাই । 

রামমোহনরাঁয় দিন হইতে বিলাত ষাঁইবাঁর জন্য বড়ই অভি- 
লাষী ছিলেন, কিন্তু এ পর্যন্ত তাহার সুষোগ 'হইয়াউঠেনাই | এক্ষণে 
দিল্লীর বাদদাহ তাহার নিজের কোন কাধাসাধনের উদ্দেশ তীহাকে 
রাজা” উপাধি প্রদানপুর্ক বিলাত পাঠাইতে প্রস্তুত, হইলেন, 
তদন্ুমারে তিনি ১৮৩০ খুঁঃ আন্দের ১৫ই নবেম্বরে অপর তিনজন দেশীয় 
লোক সমভিব্যটুহারে বিলাতযাত্র। করিয়াছিলেন। তীহার পূর্বে 
বোধহয় কোনগহিন্নু বিলাঁতগ্রমন করেননাই | বিলাতে যাইবার সময়ে 
জাহাজে তিনি কেবল শীস্তরানুশীলন, ব্রন্মো পাঁদন। ওব্রক্গন্সীত করি- 
যাই: পরমানন্দে কালঘাগন করিতেন । ইংলগডে উপস্থিত হইলে 
তত্রত্ প্রধান প্রধান লোকের। তাহার বিদা1, বুদ্ধি, ধর্দানুরাণ ও বাঁক- 
পটুতা প্রভৃতির আধিক্য দেখিয়। তাহার পরম সমাদর ও মন্থাসস্তম 
করিয়াছিলেন| তিনি ইংলগ্ডে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়াই ফান্সে 
মন করেন এবং তথ। হইতেই কণ্ন হইয়। পু্রর্ধার ইংলগডে যান এবং 
মেই স্থানেই ১৮৩৩ খুঃঅব্দের ২৭এ মেপ্টম্বর তীহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে 
তার বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর হইয়াছিল? ব্রিউল্নগরের সমাধিক্ষেত্রে 
উহার শব সমাহিত হইয়াছে । 

“পৌভ্ুলিকদিখের ধর্মপ্রণালী “বেদাস্তের অনুবাদ” 'কঠোপনিষদ+ 


২১০ ইদানীস্তনকাল। 


বাজসনেয়মংহিতোপনিষদ' “মাগু[ক্যোপনিবদ্‌' পিথ্যপ্রদান? প্রভৃতি 
রামমোছনরায়রচিত যে কয়েকখানি বাদ্গাল পুস্তক দেখিতেপাওয়া- 
যায়, তৎসমস্তই শীক্তরীয়গ্রম্থের অন্ুকীদ এবং পৌত্তলিকমতাবলম্বী 
প্রাচীন ভট্টীচার্ধামহাঁশয়দিগের সহিত বিচাঁর। এ সকল বিচারে 
তিনি নিজের নানাশাশ্রবিষয়ক প্রগাঢ়,বিদ্যা, বুদ্ধি, তরি, শাস্ত্রে 
সারগ্রীহিতা, বিনয়, গ্ীস্তীর্য প্রভৃতি ভূরি ভূরি সদ্গুণের একশেষ 
প্রদর্শন করিয়াছেন । নিবিষচিত্তে সে সকল, অধ্যয়নকরিলে চমতক্কত 
ও তাহার প্রতি তক্তিরমে আপ্লুত হইতে হয়। সে সকল ধর্্সম্পৃক্ত- 
বিষয় এলে উদ্ধৃত করিয়া! পাঠকগণকে প্রদর্শনকরান আমাদিগের 
অভিনত নহে, ইচ্ছ! হইলে তীহার! সেইসকলগ্রন্থ পাঁঠ করিয়া দেখিতে 
পারিবেন | * যাহ্াহউক ইহ| অবশ্য স্বীকারকরিতে হইবে যে, রাঁম- 
মোহনরায়ের সময়েই উহার, রচিত উল্লিখিতরূপ গ্রস্থসকল এবং 
তহুত্তরে' পৌত্তলিকমতাবলম্বী ভটটাচার্ধামহশয়দিগের রচিত গ্রস্থু ও 


পত্রিক। সফলের দ্বারাই বিশুদ্ধতাবে বাঙ্গালাগদ্যরচন্ধর রীতি প্রথম 
প্রবর্তিত হইয়াছিল । 


রামমোহনরায়রচিত ধর্মসম্পর্কশৃন্য অপর কোন গ্রস্থ আছে কি না 
তাহার সন্ধান পাওয়াযায়নাই। কেবল “গেড়ীয়ভাষার ব্যাকরণ', 
নামে একথানি ব্যাকরণ দেখিতেপাওয়াযায়। উহা তিনি মুদ্রিত 
করিবার নিমিত্ত বিলাতগমনের পূর্ধ্রে কলিকীতাস্কুলবুকসোসা ইটাকে 
প্রদীনকরিয়া যান। অপ্পমূল্যে উৎকুউ পুস্তক প্রচারকরিবার উদ্দেশে 
কতিপয় ইউরোপীয় ও দেশীয় মহোঁদয়দিগের যত ১৭৩৯ শকে [ ১৮১৭ 
ধৃঃ অঃ] এই সৌসাইটী সংস্থাপিত হইয়াছিল। রামমোহনরাঁয়ের 
এ ব্যাকরণ উক্ত দোসাইটীদ্বারী অদ্যাপি প্রকাশিত হইতেছে । বোধ- 
হয় এ ব্যাকরণধানি বাঙ্গালীভাষার তৃতীয় বা চতুর্থ ব্যাকরণ। উচ্থ 
ইজ্জরেজীব্যাফরণের রীতি অবলম্বনকরিয়া লিখিত-- উহ্থাতে বাঙ্গালা" 
ভাঁষাশিক্ষার্থীদিগ্ের অনেকগুলি জ্ঞাতব্যবিষয় নিবেশিত আছে । 


৬রামমোহনরায়কৃতপুস্তক | ২১১ 


ইন্গরেজিতেও তীহাঁর রূপ একখানি ব্যাকরণ দেখি'তপাওয়াষায়।, 
বাঙ্গালাখানি এ ইন্গরেজিরই অনুবাদ * 
রামমোহনরায়ের যে আর গ্রকটী মহতী শক্তি ছিল, এপর্ান্ততাহার 
উল্লেখ করাযায় নাই। তিনি অতু/তরুষ্ট গানরচন! করিতেপারিতেন। 
ভাহার ত্রশ্মদগীত বৌধহয় পরফাণকেও:আর্ পাষগুকেও ঈশ্বরানু- 
রক্ত ও বিষয়নিগন মনকেও উদাসীন ধরিয়া তুলিতেপাঁরে | এ সক 
গীত যেরূপ প্রশীঢভাবপূর্ণ, সেইরূপ বিশুদ্ধরাগরাগ্িণীসমন্থিত ) 
অনেক কলাবতের! সমাদরপুর্র্বক উহ 'গাইয়াখাঁকেন। উহার রচিত 
প্রায় দেড়শত গীন আমরা দেখিতে পাইয়াছি, তন্মধ্যে নিশ্নভাগে 
দুইটামাত্র উদ্ধৃত করিলাম___ 
'থ্মনে স্থির করিয়ীছ চিরদিন কি ম্বুখে যাবে। 
জীবন যৌবন ধন মান রবে সমভাবে ॥ 
এই আঁশ তকতলে, বনিয়াছ কুতুহলে, 
বিষুর করিয়া কোলে, জাঁনন। ত্যজিতে হবে। 
আরে মন শুন'সার, [দিব অন্তে .অন্ধকার, 
স্থখান্তে ছঃখেরি ভার, বহিতে হবে 
অতএব অবধান, যে অবধি থাকে প্রাণ, 
ব্রন্ধে কর সমাধান, নির্মল আনন্দ পাবে ||১||? 
« মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর ! 
অনো। বাঁকা কৰে কিন্ত, তুমি রবে নিকত্বর | 
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়াঃ 
তার মুখ চেয়ে তত, হইবে কাতর । 
খুছে ছায় হায় শব্দ সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ, 
দৃিহীন নাডীক্ষীণ, হিম'কলেবর। 


অতএব সাবধান, ত্যজ দন্ত অভিমান, 
বৈরাগা অভাঁস কর, নতোতে নিভর ? 11২ || 


/৪ 


১২. ইদাশীন্তনকাল। 


' এমদনমোহনতর্কালস্কারপ্রণীত 
০. রলতরঙ্গিণী প্রভৃতি । 

শরামমোহনরায়ের মৃত্যুসময়ে মদ্দনমোহনতর্কালঙ্কার যুবাপুকষ 
ছিলেন। ইহার জীবনরৃত্তসংক্রান্ত ২ 1 ৩ খানি পুস্তক প্রকাঁশিত হুই- 
য়াছে-_তন্মধ্যে একখানি « কবিৰর ৬মদনমোহনতর্কালগ্কারের জীবন- 
চরিত ও তদ্গ্রস্থসমণীলোচনা * নামে তীহার নিজজামাতার রচিত। 
ইছাতে সমুদয় বিষয়ের বিস্তৃত ও সটীক সংবাদ আছে । অতএব আ- 
মরা এ বিষয়ে কিছু বাহুল্য না ফরিয়! সঙ্জক্ষেপেই তীহার জীবনবৃত্ত প্র- 
-কটিত করিলাম | 

এই মহোদয় ১৭৩৭ শকে [১৮১৫ খু, অঃ ]নদিয়! জিলার অন্তর্ববতী 
বিল্গ্রামে জন্াগ্রাহণ করেন। ই্ছীর পিত। »রামধনচটোপাধ্যায় কলি- 
কাতা সংস্কতকালেজের একজন পুস্তকলেখক ছিলেন। তীহার পর 
তদীয় ভাতা »রামরত্রচট্টোপাধ্যায় এ পদ প্রাপ্তহয়েন। ইনিই প্রথমে 
মদনমোহনকে কলিকাতায় লইয়া গিয় স্কতকীলেঙে, ভর্তি করিয়। 
দেন | কিয়দ্দবস তথায় থঁকিয়াই মদনগোহন রোগাক্রান্ত হইয়। 
দেশে আঁইদেন এবং সেই স্থানেই কিয়ৎকাঁল চতুষ্পাঠীতে ব্াকরণ ও 
সাহিত্য অধায়ন করেন। পুনর্ক্ধার তিনি কলিকাতা সংস্কতকালেজে 
প্রবিষ হইয়! ১৭৬৪ শক [১৮৪২ খুঁঃ অ€ 1 পধ্যন্ত তথায় অবস্থাঁনপূর্ব্কক 
ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কণর, জেোতিষ, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি শান্্রসকল 
ক্রমে ক্রমে অধায়নকরেন । এই সঙ্গে কিথিৎ ইঙ্গরেজীও শিক্ষ' করি- 
য়াছিলেন। এই পঠদ্দশণতেই জরীযুক্তঈশ্বরচন্দ্রবিদ্টাসাগীরের সহিত 
তাহার জনির্্্র প্রণয় জন্মে। , তৎকালে তীহারাই দুইজনে যে, সং- 
স্বতকালেজের সমুজ্জবল প্র প্রদীপন্বর্ূপ ছিলেন, তাহ! বল। বানুল্য। পঠ- 
দ্শীতেই মদনমোহন রসতরছ্িণী ও বাসবদত্ত। নামে ছুইখানি পদায্রস্থ 
প্রণয়নকরেন। বাল্যকীলহইতেই তাহার অসাধারণ কবিত্বশক্তিসন্দর্শনে 
স্বকবি জয়গোপালতর্কীলঙ্কার ও লহ্নদয়াগ্রশীণ্য গুণনিকৃষ পুঁজ্যপাঁদ 


৬মদনমোহমতকীলঙ্কার | ২১৩ 


৬ প্রেমচন্দ্রতর্কবগীশ মহাশয় প্রভৃতি কলেজের তাঁৎকালিকঃঅধ্যাপক ' 
মহাশয়ের! তীহার প্রতি যারপরনাই প্রীত হইয়াছিলেন এবং তাহার 
কবিদ্বের অনুরূপ “কাব্যরড্রীকর' এই উপাধি ীহাকে প্রদান করিয়া- 
ছিলেন । আমর] জানিনা, কি জন্য তাহার বন্ধুণক্ৃক “তর্কালঙ্কার' 
উপাদিদ্বার! মেই উপাধি পরিবর্তিত হইয়াছিল 

পাঠসমাপ্ত করিয়।তর্কালঙ্কার কলিকাঁতার বাঁঙ্গালাপাঠশীলা, বারা- 
সত বিদ্যালয়, কলিকাঁতীফার্ট উইলিয়মকালেজ ও কৃষ্ণনগরকালেজ,এই 
কয়েক বিদ্যালয়ে অধাঁপকত! করিয়। পরিশেষে ১৭৬৯ শকে [১৮৪৭খুইঅ] 
কলিকাতা সংস্কতকালেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদে অভিষিক্ত ইয়েন। 
উহার সেই লহ স্যবদনবিনির্গত রসপূর্ণ মধুর অধ্যাপনা! যেখানকাঁর 
যে ছাত্র একবার অবণকরিয়াছেন, তিনি তাহা আর এজন্মে ভুলিতে 
পাঁরিবেননা | তর্বালঙ্কার কেবল নামেই মদন ছিলেনন_রমণীয় রূপ 
ও সর্বজন-হৃদয়াহ্নদক রসিকভাঁতেও মদন ছিলেন তিনি ৩ বৎসর 
মাত্র সংস্থতকালেঠজ ছিলেন | কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই ভীহাদ্বারা 
তথায় অনেকগুলি দেশহিতকর কার্য্য সংসাধিত হইয়াছিল । কলি- 
কাঁতীয় “মংস্কতযন্ত্র' নামক মুন্রাঘ্ত্র ভীহারই যত্বে স্থাপিত এবং 
তাহাতে বাঙ্গাল! সংস্কৃত অনেকগুলি প্রাচীনগ্রস্থ মুদ্রিত হয়। এই 
সময়েই শিক্ষাসমাঁজের সর্ব্বাধাক্ষ জে, ই, ভি, বেখুন সাহেব তর্কাঁ 
লঙ্কারের গুণগান শুনিয়া তাহার সহিত পরিচয় করেন। নিস্বার্থ 
পরহিতৈষী সাঁহেবমহ্থোদয় অজ্ঞানতিমিরাঁচ্ছর এতদেশীয় কামিনী-" 
দিগের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত কলিকাতায় একটা বালিকীবিদ্যালয় 
স্থাপনকরিতে ইচ্ছুক হইলে তর্কালঙ্কারস প্রধান উদ্যোগী হইয়া হেছু- 
যার তীরস্থ বাঁলিকাবিদ্যালয়সংস্থাপনে তীর সহাঁয়ত। করেন এবং 
প্কন্যাপোবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াইতিযন্তঃ” মহা নির্বধাণতন্ত্ের এই বচন 
উদ্ধুতকরিয়া সাধারণের যাহাতে ন্থ স্ব বাঁলিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষ!* 
প্রদানে অনুরাঞ্জ জন্মে, তদর্থ বিবিপরূপে উৎসাহ দেন এবং দেশে 
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সমাজচুজ হইবার ভয়েও জক্ষেপ নর দৃষ্ী্ত দর্শাইবার জন্য 
আপনার ছুই কন্যাকে এ বিদ্যালয়ে অর্ধযয়নীর্থ প্রেরণকরেন। তিনি 
ইহা করিয়াঁই ক্ষান্ত ছিলেন এমত নহে-__কিয়ৎকাঁলপর্যান্ত প্রতিদিন 
প্রীতঃকালে স্বঘ্ং এঁ বিদ্যালয়ের অধ্যাপন| করিতেন । এই সময়ে 
শিশুবৌধক ও নীতিকথা প্রভৃতি ভিন্ন বালকবালিকাদিশের পাঠো- 
পযোগী কৌন ভাঁল পুস্তক ছিলনা) তর্বশলঙ্কাঁরই জর্ধপ্রথমে দেই 
অভাবের পুরণার্থ৩ ভা শিশুশিক্ষ! প্রণয়নরেন | এই সময়েই সর্ব 
শুভকরীনাম্্বী একখানি মাসিকপত্তিকা তীহ্থারই যত্বে প্রচারিত হইয়া- 
ছিল।' এ পত্রিকায় স্্রীশিক্ষাবিষয়ে তাহার রচিত এমত একটা প্র- 
বন্ধ প্রকাশিত হয়, যাহা দেখিয়া অনেকে বলিয়াছেন যে, সেরূপ 
ওজব্বিনী বা্জীলীরচন। তৎপুর্ধ্রে আঁর কখনই প্রকাশিত হুয়নাই। 
বিদ্যাসাখীরমহাশয় স্বয়ং বলিয়াছেন «আমি এ প্রস্তাব কখনই ওরূপ 
লিখিতেপারিতামন! ” | এই সকল কার্যের নিমিত্ত বেখুনসাঁহেৰ 
তর্কালঙ্কারের প্রতি যারপরনাই পরিতুট হইয়াছিলেন ; এব তর্কা- 
লঙ্কারের কোনরূপ উপকার করিবার জন্য সতত সচেউ ছিলেন, কিন্ত 
তর্কালঙ্কার তেজস্বিতাবশতঃ এই কার্ষ্যের জন্য কোঁনরূপ্‌, উপকার- 
প্রাপ্তির প্রভ্যাশ। করেননাই। 

১৭৭২ শবকে [১৮৫০খংত ] তর্কালঙ্কার মুশাদাবাদের জজ পণ্ডিত 
হইয়! কলিকাতা ত্যাগকরেন এবং ক্রণাঁগীত ছয় বৎসরকাঁল এ কাঁধ্য 
*করিয়া এই স্থানেই ডেপুটীমাজিস্ট্রেটের পদে নিধুক্ত হয়েন। বড়ই 
ছুঃখের বিষয় ষে, মুর্শীদবণদ আঁগমনৈর পর তিনি গ্রস্থুরচনা একে- 
বারে ত্যাগ্নকরিয়াছিলেন। ,কলিকাতায্র ভীছার যে সকল মনোরস্ি 
যেরূপ প্রবল ছিল+ মুশীদাবাঁদে তাহ! সেরূপ ছিলনা, এই জন্যই 
সুষীরঞ্জন * রচঘিতা বগভা াঁও ইঙ্গরেজিভাষাঁর পরস্পর বিবাঁদেপ- 
লক্ষে কছিয়াছেন_ 
ঈ কুষ্নগরকালেজের ভূতপূর্বর ছাত্র গ্োস্থামীঘূর্থাপুরনি বাসী 





রসতরঙ্গিণী | :১৫ 


«কবির অভাষ্র£কিসে দেখিলে আমার । 

ছুইজন আছ্ছেইদেশ বিখ্যাত কুমার ॥ 

স্থুকবি সুন্দর মম মদনমোহন | 

পড়িলে কবিত। তার মুগ্ধ হয় মন | 

প্রাণের ঈশ্বরগুপ্ত প্রভাকরকর | 

ধরিয়াছে কিব। দৈবশক্কি মনোহর || 

চাহিলে তপনপানে ছুনযন্তী খরে। 

জুড়ায় যুগল আখি তার প্রভাকরে |1 ( বঙ্গভ।ষ1) 

«ভাল আশ। স্ুবদনি ! করিয়া মনে। 

বাড়াবে তোমার মান এরা ছুই জনে 1] 

এতদিন তুমি কি গো করোনি শ্রবণ 

মদন কবিত। আর করেন! রচন ||" 

ক্রমে ক্রমে তাঁর যত বাড়িতেছে পদ। 

তোমায় ভাবিছে মনে বালাই আপদ | 

তোমার ঈশ্বরগুপ্ত কবিতারচক। 

লোকের হিতের হেতু লেখেন। পুস্তক/”(ইন্দরেজিতা ষা) 

মুর্শীদাবীদ ( হরম্পুর ) ত্যাশ্নকরিয়া তিনি এই জেলারই অস্ত- 

ঝর্তী কান্দীনামক স্থানের ডেপুটীমাজিষ্টেটে হইয়া গমন করেন 
এবং এ স্বুনেই ১৭৭৯ শকে [ ১৮৫৮ খুঃ অঃ] ওলাউঠারোগে প্রাণ 
ত্যাগ করেন। তীছার হতভাগ্য। বদ্ধ জননী ও পত্বী অদ্যাপি বর্তমান 
আছেন। তীহার অনেকগুলি পুত্র ও কন্যা জন্বিয়াছিল। এক্ষণে 
পাঁচটা কন্যামাত্র জ্বিত আছেন--ভাহাদেরও কেছ কেহ পৈতৃক 


৮ দ্বারকানীখঅধিকারী এই শ্রস্থ প্রণয়নকরেন | ইহাতে গদ্য ও" 
পদ্যে অনেকগুলি নীতিগর্ভপ্রবন্ধ প্রকাশিত হুইয়াছে। রচন| বি- 
শুদ্ধ বটে--সকল রূপকগুলিই ভাঁল না লাগুক, অনেকগুলি বিলক্ষণ 
চিত্তাকর্ষক হইয়াছে । ১৭৭৭ শকে [ ১৮৫ খুঃঅঃ ] এই শ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়। ছুঃখের বিষয় গ্রন্থকীর কিছু অধিক দিন জীবিত থাকিয়া আর 
কোন রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে পীরেননাঁই--অকাঁলেই কাঁলকবলে 
পতিত হইয়াছেন । কিন্ত যাহ! করিয়াছেন, তাহাই তীহঠকে অনেক 
দিন পর্য্যন্ত সজীব করিয্না রাঁখিবে | 
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কবিত্বশন্তির না উত্তরাধিকাঁিদী হইয়াটিছন 1 দে কা মনীগণ! 1 
তোমরা মদনতর্কালঙ্কারের জন্য অন্ততঃ একবারও ,অঞ্পাঁত কর । 
তিনি তোমাদের নিমিত্ত বিস্তর ক্রেশভোঁগী কষ্িয়াছিলেন ! বালিকা 
বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ "ও বিধবাবিবাহের সায়তাকরণ অপরাধে 
তীহাকে নিজ বাসত্রাধমে ৮ 1৯ বঞ্চদর সমাজবহিষ্ধ, ত হইয়! বাঁস 
করিতে হইয়াছিল ! প 
রসতরঙ্গিণী 1__এই শ্রস্থখানি তর্কালক্কারের প্রথম রন] 1, 
ইহ আদিরসসংক্রান্ত কতকগুলি সংস্কৃত (অপ্দিকাংশ উদ্ভট ) শ্লোকের 
পদ্যে অনুবাদ। অনুবাঁদকর্তা এ অন্বাদেই আপন কবিত্বশক্তির 
বিলক্ষণ পরিচয় দিয়ছেম। সংস্কৃতকবিতীর ওরূপ সরল ও মধুর 
অনুবাদ, বৌধহয় ভা'রতচন্দ্র ভিন্ন আর কেহই করিতে পাঁরেননাই। 
তর্কালঙ্কারেরও রচিত সকলকবিত1 অপেক্ষা ইহাই সমধিক মধুর 
বোধহষ়। কিন্তু ইহার আদ্যোপান্ত নিরবগ্ু্ন আঁদিরমময় হওয়াঁয় 
সর্ববিধ পাঠকের তৃপ্তিকর হয়ন1। যাহাহউক অংমর| পাঠকগণের 
প্রদর্শনার্থ উহার ছুইটী সংস্কত-শ্লোকক ও তাঁহার অনুবাদ নিশ্নভাঁগ্ে 
উদ্ধৃত করিলীম-___ 
«কয়ুলিনী মলিনী দিবসাঁতায়ে শশিকল! বিকল! ্ষণদাক্ষয়ে- | 
ইতি বিধি বিদথে রমণীমুখং ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রনশে। জন; |” 
“নলিনী মলিনী হয় যামিনীর যে" । 
দ্বিজরাজ হীনসাঁজ দিবসের ভারত 
ইহ। দেখি বিধি কৈল রমণীর মুখ 1 
দিবারাতি সমভাতি দৃ্টিমাত্রে সুখ ॥ 
অতএব একেবারে বিজ্ঞছওয়া ভার! 
দেখিয়। শুনিয়া*হয় নৈপুণ্য সবার | 
“ইন্দীবরেণ নয়নং মুখ মহ্থুজেন কুন্দেন দন্ত মধরৎ নবপল্পবেন। 
অঙ্গানি চম্পকদলৈ:স বিধায় ধাতা কাস্তে কথং ঘটিতবানুপলেন চেত” 
নয়নে কেবল, নীল উপল, মুখে শতদল, দিয়ে গড়িল। 
কুন্দে দন্তরাতি, রাখিয়াছে গীথি, অধরে নবীন, পল্লব দিল | 
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শরীর সকল, চম্পকের গল, দিয়ে অবিকল, বিপ্ি বটিজ ।£ বচন, 
তাই ভাঁবি মনে, ওলে! কি কারণে, পাষাণে তব, মন গভিল 11 - 
নাসবদন্তা--তর্কালঙ্কারেন দ্বিতীয়গ্রস্থ বাসবদত্ত।| ১৭৫৮ শকে 
[১৮৩৬ খঃ অঃ ] যশোহর জিলা র অন্তর্বর্তী নওয়াপাড়। নামক স্থানের 
জমীদার ৮ কালীকান্ত' রায়ের প্রবর্ন্মায় এই শ্ীস্থ রচিত হয়| স্থু- 
বন্ধুনামা' প্রাচীন কবি সংস্কত গদ্যে বাঁসবদত্তা নরমে যে এক আখ্যা 
য়িকা রচনাকরেন, এই, গ্রন্থ তাহারই স্থল উপাধ্যানমান্র লইয়া 
পয়ারাদি নানাবিধ ছন্দে বিরচিত। *অনেকের বো আছে যে, 
তর্কালঙ্কার মৃূলগ্রস্থের সমস্ত ভাৰ লইয়াই এই কাব্য রচনাঁকরিয়া- 
ছেন-___ইহাতে ভীহার নিজের কবিত্ব কিছুমাত্র নাই | কিন্ত ইহ 
তাহাদের ভ্রম | মূল বাঁসবদত্তার রচন। আদ্যোপান্ত অনুপ্রাসঃ শেষ, 
যমক, উপমা, রূপক, বিরোধ, অসঙ্গতি এভূতি শব্দ ও অর্থালঙ্কণরে 
একেবারে পরিপুর্ণ। সংস্কৃতে সে সকল অলঙ্কারে যেরূপ বৈচিত্র্য হয, 
বান্গালীয় সে বৈচিত্র্য কোনমতেই আনিবার যো নাই | স্তরাঁৎ 
তর্কালঙ্কার সে দিকে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি ইহাতে যে সকল 
রসভাবেরু যৌজন। করিয়াছেন, তাঁহার অধিকাংশই ভীহাঁর নিজের ; 
তবে স্থানে স্থানে দূলগ্রস্থ হইতেও কৌন কোন ভাৰ গ্রহণকরা- 
হইয়াছে এই মাত্র। তস্তিন্ন তর্কালঙ্কার উপাখ্যনীংশেও মুল গ্রন্থ 
হইতে অনেক হৃতন যোজন] করিয়াছেন । 
মুলপ্রস্থের স্থ,ল বিবরণ এই-_মহেজ্্রনগরে চিন্তামণিনীমক রা” 
জার কন্দর্পকেতু নামে এক পুত্রঁছিলেন। তিনি একদ। স্বপ্পে অপরূপ- 
রূপ। এক কাঁমিনীকে দর্শনকরিয়া উন্মত্বব€ হইয়! প্রিয়বন্ধু মকরন্দকে 
মমভির্যাহণারে গ্রহণপুর্র্বক ভবন হইতে নির্ধত হয়েনঃ এবং বিশ্ব, 
টবীতে উপস্থিত হইয়। তত্রত্য এক জন্বব্ক্ষের ভলভাগে রাত্রিযাপন 
করেন। সেই বৃক্ষের শীখরূট় শুক ও শারিকীর কথোপকথনজবণে 
জানিতে পারেন যে, তিনি যে কামিনীকে স্বপ্পে দেখিয়ধচ্ছিন, (তিনি 
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কৰিন্গুরের রাঁজ' অনঙ্গশেখরের কনা_ না বাঁসবদন্তা। বাঁসব- 
দত্ত' ্বয়স্বরলভা কাহারগু গলে বরমালা মািয়। গৃহে গমনপূর্ব্বক 
্প্পে কন্দর্পকেত্ুকে দেখিয়!” অদীরা হইয়। উহার 'আঁমবেষণীর্থ তমা- 
লিকানা্ী শারিক' দ্বারা পত্রপ্রেরণ করিয়া্ডিলেন। এক্ষণে কন্দর্প- 
কে এঁ শারিকার নিকট হইঢত পত্রগ্রহণ করিয়। উহারই সহিত 
কন্বমপুরে গমনপুর্ব্কক'গৌপর্টন একাকী বাসবদত্তার সহিত সাক্ষাৎ 
করেন, এবং শ্রব্ণংকরেন যে, বাঁসবদত্তার পিত| পরদিনই অনাবরে 
উহার বিবাহ দিবার সংকপ্প করিয়াছেন; এইজন্য উভয়ে পরামর্শ 
করিয়া রজনীতেই পলারনপুরর্কক সেই বিন্ধ্যাটবীতে উপস্থিত হইয়া 
রাজকুমণর, নিদ্রিত হয়েন। কিন্তু নিদ্রোশ্খিত হইয়! বাসবদত্তাকে 
ন। দেখিতে পাইয়। প্রায় এক বৎসরকাঁল বনে বনে কিয়া বেড়ান। 
পরিশেষে গন্গাসাগরসঙ্গমে দেহত্যাণী করিতে উদ্যত হইয়! আকা- 
শবানীশ্রাবণে পুরর্ধরধর বিস্ধ্যাটবীতে আগমনপূর্ববক প্রস্তরময়ী বাঁসব- 
দত্তার গীত্রে কর্পর্শ করিয়! উহাকে পুনকজ্জীবি1 করেন । অন- 
স্তর, “বসবদত্তা লইবাঁর জন্য ছুই রাঁজাঁর যুদ্ধ হয়, তাহাতে মুনির 
আশ্রমধংস হয়, মুনি আসিয়া সেই ক্রোধে ভীহাকে পাঁধাণুময়ী হইতে 
শাপ দেন, এবং প্রিয়করম্পর্শপর্যযস্ত সেই শাপের অবধি করেন” 
ইত্যাদি পুর্বব বিবরণ বাঁসনদত্তার মুখেই শ্রবণ করিয়। রাজকুমার 
সহসাঁসমাগত মকরন্দ সমভিব্যহীরে পরমানন্দে খুছে গমন করেন । 

*.. বাক্গণল। বাসবদভায় বিন্ধ্যবাসিনীদর্শন, যোগগায়ার পুজ|, ককা- 
রাদিক্রমে স্তব, হ্রণ্যনগর ও হরিহ'রদর্শন, কুসুমপুরে সরোবরতীরে 
রাজকুমারের বিশ্রাম, তথায় বৃস্ীপূজোপলক্ষে নাগীরিকাঁদিগের আগ- 
মন, বাঁসবদত্ত! বা কামিনীর সহিত কন্দর্পকেতুর বিবাহ বিহার প্রভৃতি 

যাহা২ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তর্কালঙ্কারের স্বকপোঁলকল্পিত। এই 
উপাখ্যানবর্ণনাবসরে তর্কালঙ্কার অনেকস্থলে ভারতচন্দ্রের অনুকরণ 
ও ভীহার উদ্তাবিভভাবাদি গ্রহণকরিয়াছেনঃ সত্যবটে) কিন্তু তাহা 
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হইলেও ইঙ্টাকে- সামান্যকবিমধে।, গণন। করাঘায় ন।। ইছার রচন।, 
ভারতচন্দ্রেন্যাঁয় আঙ্গ্যোপীন্ত তত সরল ও সুমার্জিত্ ন। হউক) পয়া- 
রাদি ছন্দের হিশুদ্ধপ্রণালী সম্দূ্ণরপ অনুস্থত ন। হউক কিন্তু এ রচন| 
যে, অনেকস্থলেই পরমরয়ণীয় ও অসাধীরণ বৈচিত্রাসংযুক্ত' হইয়ান্ছে। 
তত্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। [ভারত বয়সের রূপ পরিপাকীবস্থায় 
রস্থ্রচনা করিয়াছিলেন, তর্কালক্্ণার সেঁূপ অবস্থায় গ্রস্ুরচনা করিলে 
বোধহয় বাঁসবদত্ত! অননদনমজ্গলের মমান মধুর হুইতেপারিত | বাঁসব- 
দত্বারচনীসময়ে তর্বালঙ্কারের বয়ঃক্রঘ ২১1 ২২ বতসরমাত্র ছিল! 

গয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি চলিত ছন্দ ছাড়! তর্কীলঙ্কার ইছাতে অনু 
উপ, তোটক, পজঝটিকা, একাবলী, দ্রতর্গতি, গ্রজগতি, কুস্থগ- 
মালিকা, দিগক্ষরা প্রভৃতি অনেক মৃতন ছন্দ প্রবর্তিত কাঁরিয়ান্ছেন। 
এই সকল ছন্দ সংস্কতমূলক, কিন্ত তর্কালম্কাবই তাহার অনেকগুলিকে 
বাঙ্গালায় প্রথম অবতারিত করিয়াছেন । এভস্তিন্র তিনি শ্রীন্থৃমাধ্য 
ভৈরবী, সিন্ধু, ভঙ্গর, বেহাগ, মল্লার প্রভৃতি অনেকগুলি রাষীবাগ্লিণী 
এবং ঠেক, জং, চেপ্কা, তিওট্‌, পৌস্ত প্রভৃতি নানাবিধ তাল 
বাবঙ্গারকরিয়ীছেন। পাঠকগণ গ্রস্থুমধো ইছার প্রমাণ দর্শনকরিবেন | 

গ্রস্থ্বাুল্যভয়ে আমর! পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ বাঁসবদত্তার 
অধিক ম্বংশ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না'। অস্পমাত্র যাহা উদ্ধৃত 
হুইল, ইহাতেই উহার কবিত্বের পরিচয় হছইবে-_- 


কামিনীর সঙ্জ! । রঃ 


“হৃদি বিলমে পটুবসনা | কুচকলসে ক্লতকমন। |! 
স্মর অলসে মৃদ্হসন্/ । তন্ু*উলসে মদলসনা | 
জখঘনতাট ধ্ঁতরসনা।  অধরপুটে স্মিতদশন। ॥ 
জিভববট ্রজগমনা ৷ অকণঘটাসমচরণ | 
কনকছট। জিনি বরণ। । টমরসট। কচরচন! || 
ভণতি যথাখীতমতিন। | কৰি মদন দ্রুতগতিলা || * 
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কামিনীর বূপবর্ণন। 
“কুটিল কুন্তলে কিব' বণন্ধিয়াতছ বু 
কুগুলী করিয়া যেন কাঁলকুশু পর 
রমণীস্বরূপ মণি সদা বক্ষা করে, 
তার চেশরে অপা'্ভুদ্ীর বিষৈ জীরে || 
ভালে ভাঁল বিলসিত অলক' বিলাসে 1.. 
মুখপদ্ম মধু আশে অলি আজে পীশে |. 
শশাঙ্ক সশঙ্ক হেরি লে মুখস্থ্ষমা । 


, ভাবি দিন দিন ক্ষীণ অন্তরে কালিমা | 


ফুলপন্ু ছাড়ি,ধন্নু দেখিয়! ভ্রধন্ু ? 
অভিমানে হরহুতাশনে তে তনু 1 
নধসাবংশ নয়নধুগীল মনো শৌভে | 
যেন বৈসে শুকপক্ষী ওষ্ঠবিশ্ব লোভে |। 
, কিস্বা নেত্র স্থধবসিন্ধু বিভীগের হেতু ॥ 
তার মধ্যে বুবা বিধি বান্ধিয়াছে সেতু || 
স্দীর্ঘ নম্মন তাতে রঞ্জিত অঞ্জন | 

সে চাঞ্চল। শিখিবারে চঞ্চল খঞ্জন 1! 
একেভ অসহ্া শর কটাক্ষ বিষম | 
তাহুণতে অঞ্জন কটু কালকুউসম | 
কিকহিব অধর অধর করে বিশ্ব! 
অন্থুমানি ত্রিন্ুবনে নাছি প্রাতিবিদ্ব | 
সে বদন বিধু অতি পরমবিভব | 
অধররাগেতে যেন সন্ধা অনুভব || 
কুন্দ সুকুল্দমমসম দশনের শো! 
ঈর্ষা দাড়িশ্ববীজ বুবি শোণ আভা! | 
হাসামুখী সে যখন্‌ মৃহু মৃছ্‌ হাসে! 
পদ্মরশগোপরি কত মুক্ত! পরকাশে 1 
শোভে সুজমৃণীল লাবণ্যসরোবরে । 
শখণিপদ্ন প্রকীশে নখররবিকরে | 
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: শিশুশিক্ষা। ২১১ 


স্থবলনী মধ্যখানি কি বাখানি তার । 
আনে কিনা আঁছে অনুমান কর। ভার || 
রং. ৯৯ 
নিজ চন ধাতী জ্ঞাপন করিতে । 
অপন্ধপ রূপ,ঠাঁর হছজিল জগতে || 

, তাঁর নিদর্শন দেখ এই বিপরীত । 
নখচন্দ্রে করে পাদপন্ম বিকসিনত ||... 
বুবি মণিহ্ৃপুরের করি কলধধনি। 
পঞ্চস্বরে পঞ্চশরে জাথায় সেধনী || 
সপ্তন্বর স্বরসম শুনি.তাঁর স্বর. ও 
বুনি পিক উহু উন করে নিরস্তর || 
হেরি হরে হেন মন পুনঃ পীওয়াভাঁর | 
মদনের মোহ হয় ভাবি রূপ তার | 


সঘন্বরাঁগত রাজগণের পূর্ববরজনীতে উতৎকঞ। 1, 


« সন্ধযান্সহ বন্ধা। আশ। হইয়। সত্বরা। 
হপগণৈ করিতে আইল স্বয়হ্বর1| 
প্রতি হুপতির প্রতি করিয়। সক্্রীতি ৷ 
'নিশাযোগে শুভযোগধ্ে চলিল সম্প্রতি | 
বাঁসায় আশীয় পেয়ে যতেক ভূপতি | 
নিদ্র তন্্ ক্ষুধ। প্রতি হইল বিমতি || 
কেবল অসার আঁশ মনে করি সার। 
কাটায় সুদীর্ঘ নিশ| ভাবিয়া অসার | 
আশ সঙ্গে যত সঙ্গ হয় সঙ্গোপনে। 
ততই আশার প্রীতি বাষ্ঠে মনে মনে | 
আশার মহিম। সীমা,কি কব কুথীয় |: 
একা সবাকার মন সমীন যোগীয় 101” 


১ম, ২য় ও ওয় ভাগ শিশুশিক্ষা-_ পুর্বে উক্ত হুইয়াছে 


যে, কলিকাঁতীর বেখুন জাহেবের বাঁলিকাবিদ্যালয়ের বাবহুখরণর্থ 
এই তিন্‌ পুস্ভক রচিত হয়। ইহার পূর্বে শিশুদিগের বর্ণশিক্ষ! 


2 ও ইদাঁনীন্তনকাল। 


প্রভৃতি প্রথমহইতেই পুস্তক! হইত দা--গুকমহাশয়ের। শিশু- 
দিগের হস্তে প্রথমে খড়ি দিয়া ক খ প্রভৃত্তি-কয়েকটী হল্বর্ণ শিখী- 
ইতেন। পরে -তভীলপত্রে লেখাইয়। সমুষটর্ট হলবর্ণ এবং ক্য স্ব স্ক 
প্রভৃতি সমুদয় সংযুক্তবর্ণ শিখাইয়! তৎপরে “সিদ্ধি রন্তু” বলিয়া! অআ! 
প্রভৃতি সমুদয় স্বরবর্ণ ও তদমনস্তর হুলবর্ণের সহিত তাহাদের যোগ 
হইলে কিরূপ আঁকারপরিবর্ত্য়, সে সকল (বানান নামে ) শিখধ- 
ইতেন। এ স্থল্পে ইহাঁও উল্লেখকরা আবশ্যক যে, স্বরবর্ণের পুর্বে 
“সিদ্ধি রন্ত” এই মঙ্গলাচবণস্থচক প্রার্থনাবাক্য থাঁকীয় বোধহয় 
প্রাচীন পণ্ডিতের। শিদিশকে প্রথমে ম্বরবর্ণের ই শিক্ষা! দিতেন, 
কিন্তু শুদ্ধ স্বরবর্ণে অধিক কথ লিখিতে পীরাধায় না, অথচ শুদ্ধ 
হলবর্ণ শিক্ষিত হইলেই তদ্দ্বার1 জল, ঘর, পথ, লবণ প্রভৃতি অনেক 
কথা৷ লিখিতেপা রাঁষামু, এই স্ুবৰিধাদর্শনেই, বোধহয়, পরবর্তী 
শিক্ষকেন্া পুর্ব্বরীতির পরিবর্ত করিয়! প্রথমেই ক খ প্রভৃতি ছল্বর্ণের 
শিক্ষা্রদানের প্রথ। প্রবর্তিত করিয়াছেন | স্কুল £ভিন্ন পল্লীগ্রামের 
সমুদয় গুকমহাশয়ের পাঠশীলাতে অন্যাঁপি এই প্রথা প্রবল আছে। 
কলিকাতাতেও এই প্রথাই পূর্বে ছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহা ক্রমশঃ 
বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে | এখন সকল স্কুলেই ইন্গরেজি শিক্ষার 
অনুকরণে বহি দেখিয়াই শিশুদিগের বর্ণমালাশিক্ষা হয়| তর্কা- 
লঙ্কারের পূর্বোক্ত শিশুশিক্ষারচনাই পূর্বপ্রথাবিলোপের মুল বলিতে 
হুইবে। যাহাঁইউক তৎকালে বালকদিগ্ের পাঠোপযোগী প্রণালীবদ্ধ 
কোন ভাল পুস্তক ছিল না। তর্কা্গঙ্কীর সেই অভাব মোচনকরিয়! 
চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, সন্দেহ নাই | , 

১ম ভাগ শিশুশিক্ষায় অআ! প্রভৃতি ্বরবর্ণ, ক খ প্রভৃতি হুলবর্ণ, 
অসংযুক্ত হুবর্ণে স্বরের যোগে যেনকল ক্ষুতকষুপ্র পদ ও বাক্য হ- 
ইতে পারে তাহার উদাহরণ, এবং ২য় ভাগে সংযুক্ত হলবর্ণের এপ 
উদাহরণ পরমপাপ্ডিত্য ও কবিত্ব সহকারে প্রদর্শিত হইঘ্রাছে। প্রথম 


এশ্বরচন্ত্রগুপ 1 ২২৬ 


ভাগের শেষে অসংযুভ্ত ছলবর্ণে সরল মধুর যে একটী করিত: রচিত, 
হইয়াছে, সেরূপ কবিত॥ নামানাকবির লেখনী হইতে নির্থত হইবার 
নছে। নিশ্গভাগে তাহ উদ্ধত হইল 1 এক্ষণে ১ম ও ২য় ভাগ শিশু- 
শিক্ষার স্থলে অনেকগুলি এরূপ পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, ফিন্তু আৃমা- 
দের বিবেচনায় উহ্হার কোনখানিই শরিশুশিক্ষাঠ ন্যায় কোমল, মধুর 
ও শিশুদিগের চিত্তাকদক হয় নাই। ২ ? 

ওয় ভা শিশুশিক্ষার ন্যায় শিশুদিগের পাঠোৌপযোগী উৎক্কট 
পুস্তক বোধহয় এপর্য্স্ত প্রস্তাত হয়নাঈ | উহার বিষয়গুলিও যেমন 
সুন্দর, রচনণও তেমনই মধু | তর্কালঙ্কারের আর কোন গ্রস্থ না থাঁ 
কিলেও তিনি এই এক শিশুশিক্ষাদ্বারাই এদেশে চিরস্মরণীয় হইতে 
পারিতেন। এতদ্দেশীয় সমস্ত বিদ্যালয়েই এ পুস্তক ব্াবহঁত হইতেছে 
এবং উহ্থাই কৃতী পৌধতরের ন্যায় তর্কালঙ্কারের বৃদ্ধা জননীকে কাশীবাঁস 
করাইতেছে | পূর্বেবোল্লিখিভ কবিতাটি এই___ 


“পাখীসব করে রঘ রাতি পৌহাইল। কাননে কুস্থমকলি সকলি ফু্টিল। 
রাখাল গোকরপাল লয়ে যায় মাঁঠে। শিশুগণ দেয় মন নিজ২ পাঠে ॥ 
ফুটিল মালতী ফুল মৌরত ছুটিল | পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল॥ 
শ্ব্ধনে উঠিল রবি লোহিত বরণ। আলোক পাইয়! লোক পুলকিত মন॥ 
শীতল বাতীস বয় জুড়ীয় শরীর । পাতায় পড়ে নিশ্বীর শিশির |! 
উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ। আপন পাঠেতে মন করহু নিবেশ |" 


৬ ঈশ্বরচন্দ্রগুণ্ডের প্রবোধপ্র ভাকরাদি । 
ঈশ্বরচন্দ্গুপ্ত মদনমোহুনতর্কালঙ্কার অপেক্ষ। কয়েকবৎসরের বড় 
ছিলেন। তিনি ১৭৩১ শকে [১৮৯৯ খুঃ অঃ] ভ্রিবেণীর পরপারস্থ 
ফীচ্রাপাড়ী নামক গ্রামে বৈদ্যবংশীয় ৬ হরিনারায়ণ গুপ্তের জ্যেষ্ঠ 
পুত্রক্ূপে জন্মগ্রহণ করেন ।, বাল্কালে কোন প্রধান বিদ্যালয়ে 
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ইদানী ভ্তনকাল। 


অধায়ন বা,বিদোপার্জন করিয়।বিশেষখ্যাতিপ্রতিপত্তিল।ভ--এসকল 
তিনি কিছুই করিতে পারেন মাই 1 কিন্ত শান্তে বলে 
.দ করিদ্বং ছুর্লভং তত্র শক্তি স্তত্ স্কুল ভা? ;. 

এই কবিত্ব গু.শক্তি উদয় তাহার ছিল, এবং ভজন "ভান জনস- 
মাজে তত আধদূতি ও তত সম্মানিত হইয়াছিলেন”1 

বালাবস্থাছইতেই তিনিকরিতীরচনায় আরম্ভ করিয়াছিলেন । 
বয়োরদ্ধি সহকারে এ রষ্গনাশক্তি প্রবল হইয়া ধীর়াইলে তিনি উছ। 
প্রকাশের স্থল পাইবার ক্সানমে ১৭৫২ শকের [ ১৮৩০ খুঁত অঃ] ১৬ই 
মাঘ হইতে “সংবাদ প্রভাকর”? নামে এক সংবাদপত্র প্রকীশ করিতে 
আরম্ত করেন। এ পত্র প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে দ্বাঁহিক ও তৎপরে 
১৭১১ শকে'র ১লা আষাঢ় হইতে প্রাত্যহিকরূপে বহির্ধত হইতে থাঁকে। 
এঁ পত্রে গদ্য ও পদা ছুইই থাঁকিত, তন্মধ্যে গদোর ভাগ অপেক্ষা 
নানাবিষয়িণী মনোহর কবিতামালাই অধিক | প্রভীকরভিন্ন সাধৃ- 
রঞ্জন ও পাঁষগুগীড়ন নামে আরও ছুইখানি সীপ্তাটিক পত্রিকা তীহা 
কর্তৃক প্রকাশিত হুইত। এই শেষোক্ত পত্রথানির সহিত কিয়্দির- 
সের জন্য » গরীশঙ্কর ( গু়গুড়ে । ভট্ট চার্ষের রসরাজ নামক 
সাপ্তাহিক পত্রিকার বিবাদ হওয়ায় উভয়পত্রই পরম্পরের নিতান্ত 
অশ্লীল কুৎসাবাদে পূর্ণ হইয় একান্ত অপবিত্র হইয়াছিল। এক্ষণে 
পাবগুগীড়ন, সাধুরঞ্জন ও বসরান্গ এ তিন পত্রিকাই জীবিত নাই| 
,. এই সকল পত্রিকার আষতন ক্ুত্র ইহাতে ভীহার মনোমত বিস্তৃত 
কাব্যপ্রবন্ধ সকল প্রকাঁশিত হইতে, স্থান পাইত ন, এজন্য তিনি 
কয়েকবৎসর পরে বিস্তৃত আকারের একখানি মানিক প্রভাকর প্রচার 
করিতে আরম্র করিয়াছিলেন ইহ। নানাবিধ কবিতাঁবলীতেই প্রায় 
নমুদয় পরিপুরিত হুইত | এই সময়ে তিনি তারতচন্দ্র রাঁয়। রাঁমপ্রসাদ, 
কবিকম্কণ প্রভৃতি প্রাচীন কৰিগণের জীবনচরিত অনুসন্ধান করিতে 
বিস্তর যত্ত করিয়াছিলেন এবং যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা উক্ত মা্িক 
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প্রভাকরে ক্রমশ: গ্রকীশকরিতে আরম্ত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে , 
কেবল ভারত্রায়ের জীবন-চরিত পৃথক গরস্থুরূপ মুকিত হইয়া- 
ছিল। এই সময়ে কন্তিক্লাতারশনিসন্তানেরা পাচালী, হাঁফ্আক্ড়াই 
.প্রস্থতির আর্মোদে বড় অনুরদ্ত হইয়াছিলেন। গুপ্তকবি তাহার 
কোঁন না কোন দলে-_ছয় ছড়া ব্ধিয়া, "নয় গীতরচনাকরিয়া। 
দিতেন'। নুতরাৎ সকল জমাজেই ভাহশর যথেষ্ট সমাদর হইয়াছিল। 
 ঈশ্বরগুপ্ত আপনার কৃবিত্বশক্তি কেবল সংবাদপত্রে প্রকাশকরিয়াই 
ক্ষান্ত ছিলেন_অনেক দিনপর্য্যস্ত কোন পুস্তকরচনায় হস্তক্ষেপ 
করেন নাই | এই জন্যই সুীরঞ্জনের ইন্গরেজীভাষা৷ আক্ষেপ 'করিয়া- 
ছেন, « তোমার ঈশ্বরগুপ্ত কবিতারচক। লোকের ছিতের হেতু 
লেখেন পুস্তক”; সুবীরঞ্জীনের এই উত্তেজনণতেই হউক/'ৰা যে কার- 
গেই হউক, তিনি শেষাবস্থায় প্রাবোধপ্রভাকর, হিতপ্রতীকর, বোধে- 
ন্ুুবিকাশ ও কলিনীটক নামে চারিখানি পুস্তক রচনকরিয়শছিলেন, 
তন্মধ্যে ভুঃখের *বিষয় কলিনাটককে সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। 
১৭৮০ শকে [ ১৮৫৮ খু অ ] তাহার মৃত্যু হইয়াছে । মৃত্যুকালে তাহার 
ৰয়ংক্রম , ৪৯ বংসর হইয়াছিল | তীহার সন্তান সন্ততি কিছুই হয় 
নাই। তীহার কনিষ্ঠভরতা শ্ীযুক্তরামচত্ত্গুগ্ত অ্যাপি তাহার পত্তিকা- 
খানি চালাইতেছেন; কিন্তু এক্ষণে প্রভাকরের আর সে প্রভা নাই-_ 
« স্থ্যাপায়ে নখলু কমলং পুধ্যতি স্ব মভিখ্যাম্‌ "৷ 
প্রবোধপ্রভাকর এই গ্রন্থে পিতাপুত্রের প্রো ত্বরচ্ছন্ে 
“ঞ্রাণিতত্তবনিরূপণ " প্রসঙ্গে-"ছুঃখের ক্লেশানুভবেই লোকের সুখা- 
স্বেষণে প্রবৃত্তি হয়, লেকিক উপায়ে হুখের আত্যস্তিকী নিন্ত্তি হয়না, 
বর্ায় নখ চিরস্থায়ী নে, তত্বজ্ঞানদ্ারা অবিনশ্বর সুখলাভ হয়, নিজ 
নিজ কর্মানুসারেই জীবের উৎপত্ত্যাদি হয়, স্ন্টি অনাদি, ঈশ্বর নিত্য 
ইত্যাদি অনেকগুলি শাস্্ীক্স মীমাৎন বিনিবেশিত হইয়াছে । শ্রস্থ- 
২৯ 
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কাব নিজে,শান্তরজ স্বিলেন্টীন। :। এবজন- শান্ত, ্াত্ডিতের সহ্থায় তা 
রস্থরচন। করাছইস্জীছি।) গ্রন্থে গদ্য পন্টিং ' আছে__দয যে 
বিষয উক্ত হইয়াছে, পাদো তাহাই আনার, [ছে ঃল্ুতরখং 
এস্থধাকফিঅীর্ঘক কিছু বড়. ছইয়াছে। সহস্র টি! জহজ, পদ্য. 
গুলিও ধের্পা ইল । : এই এন প্রথমখওয়ার | “ ইন, ১৭ন৯ শকে 
[১৮৫৭ বাশি? মু ইঙ।পরস্থকার আরকি জীবিত.খাকিলে 
ইহার অপরীপর ক হিষ্টভ হইত 738... .. "০. 
হিতপ্রভাকর*-ক* এট শরাস্থগাীদ্যগনয়। ইহাতে গদ্য 
অপেক্ষা পদোর কাশ ছি 1 5৭১২ পধ ১৮৬০খুঁঃঅ ] ইহা প্রথম 
ুক্জিত হয় ; তৎকালে শরস্থকার জীবিত ছিলেনন!। ইহাতে লিখিত 
“ভূমিকার, ভাবে বোধহয়, বেখুনসাহেব কলিকাতাবালিকাবিদ্যা- 
লয়ের পাঠোঁপযোগী বাক্গাল'পদায্রস্থের অতাঁব দেখিয়া কবিবর 
ঈশ্বরগুপ্তকে সরল ও নির্মল ভাষায় তছ্রপযেণগী কয়েকখানি পদ্যপুস্তক 
লিখিতে অন্ুরোধকরিয়াছিলেন ) তাহাতেই তিনি বিষ্ুশর্মার কৃত 
ংস্কত হিতোপদেশকে অবলগ্বনকরিয়। গদ্য ও পদ্যে'ই পুস্তক প্রণ- 
য়ন করেন। শীদোর ভাগ তাদুশ প্রীতিকর নাহউক, কিন্তু পদ্যগুলি 
অতীব রমণীয় হইয়াছে | মিন্রীক্ষরতার বিশুদ্ধপ্রণালী ইহণতে যতদূর 
শসুন্থত হইয়াছে, এক অরদণমজ্জল ভিন্ন, ইহার পূর্ববরচিত প্রায় কোন 
পুস্তকেই ততদুর হয়নাই । শ্রাস্থখানি সংস্কৃতের অনুবাদ হুউক, কিন্ত 
কুবি ভাহুণতেও নিজের সামান্য কবিত্ব প্রকাঁশকরেন নাই। উভয় 
গ্রন্থ মিলাইয়। দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতেপারিবেন | চতুর্থভগস্থ 
ন্দ  উপনুন্দ সংক্রান্ত রচনাটা সাধারণকবিতবপ্রকাশক নছে। 
ফলতঃ হাস্যরসোদীপক সরল কবিতারচনে ঈশ্বরচন্দ্রপ্ডের নায় 
সৌভাগ্যশালী কবি সচরাচর দেখিতেপাওয়ীযায়ন। কিন্তু এস্থলে 
ইহাও উল্লেখকর! আবশ্যক যে, পূর্কোন্ত বেধুনসাহেবের অনুরোধ 
ক্রমেই যদি কবি এই শ্রস্থ্রচনা করিয়াখীকেন, তাহহ্ছইলে তিনি 


বোধেন্দুবিকাঁশ। 


€ 
4৮ 
7০ 


কতকার্ধা হন নাঁই। বেথুনমাছেব বোধহয় স্হাঢুক এরপ স্থরচনার , 
জন্য হমুরোধ করেন্--ইরেজিড়ে যেরপ কষা নর, সেকও 
নম্বর পোয়েটা বাক প্মাছে এবং যাছার-তনুকরণে এক্ষাণে 
পদাপাঠ) ববি ভাত পদ্দাপুস্তক রক্টিত ছুইপ্াছে। বোধ- 
হয় তিনি-লেইরূপ 'গুশ্করচন্টার স্তিমিত অনুরেনধক্ক্রিরছিলেন। 
ফলত: হিতপ্রতারীগাকোনরূপে বালকবাল্টিমদিশোর পাঁঠোপযৌগী 
পুস্তক হয়নাই ? ইছার প্রশ্নে জীরমেশ্বরের মহিমা পদে 
«রে মন্‌: শগাঁফৈতোো -পৰিজ ৈসথুম্েকঠআমোদের 
আঘুণ একবার ' নেশ্গ্কাব/র এর চক করে টন! ভূতনাথকে 
একবার দেখ-রে--একবার দেখশ্রে।.মম-রে+মন-রে_ শোৌন্-রে 
_শৌন-রে; ও মন! ব্রহ্ষরসে শ্রল-রে-গল-রে-গল-রে__ 
ওচিভ! এই লৌকিক সামান্যরস রাখ-রে-রাঁখ-রে_রাখ-রে,উর 
প্রেমরস চাঁক-রে-চাক্-রে--চাঁক্রে-তীর ভক্তিরস মাখ্-রে-- 
মীখ-রে-মাথ্‌-রে) ও মন ! তীরে ডাঁক-রে--ডাক্-রে-ডাকরে”- 
ইত্যাদি যে সকন্ধ বাঁক্যবিন্যাস করিয়াছেন, তাহা বাঁলকবালিকা- 
দিগের পাঠ্য পুস্তকের কথ দুরে থাকুক, এক্ষণকার সংবাঁদপত্রেও 
শোতা পায়না | এখন ওরূপ রচনাকে লোকে “জেঠামি? বলে। তাছাড়! 
প্রবোধপ্রভাকরের ন্যায় ইহারও স্থানে স্থানে একই কথা গদা ও পদ্য 
দুইবার করিয়। বলাহইয়ণছে, দে সকল স্থান পাঠকদিগের বিলক্ষণ 
বিরক্তিকর হয়| ভন্তিন্ন হিতোঁপদেশে যেসকল অশ্লীল উপণখ্যাঁন 
আছে, ভাহাঁরও কয়েকটা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । 
বোধেন্দুবিকাঁশ হস্কৃতপ্রবোধচন্দ্রোদয় নাউকের অনু- 
বদ করিয়। এই গ্রস্থ নাটকাকারেই বিরচিত হইয়াছে । ইহ! প্রথমে 
মাসিক প্রতীকরে ক্রমশ: প্রকাশিত “ইয়াছিল। তৎপরে উহাকে 
পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত করিয়া পৃথক্‌ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিতে 
আরম্ত করিবার পরেই গ্রস্থৃকারের মৃত্যু হয়। তদীযন্ত্রীত। উহ্নার তিন 
মস্কমাত্র প্রকাশ করিয়াছেন, সমুচিত উৎসাহ্প্রাপ্ডির অভীকে বোধ- 
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হুয় অপরাংশ মুকিত করিতে পারেননাই.। ইহার অধিকস্থলেই 
মূলপুস্তকের অপেক্ষা! অনেক বানুল্যবর্পন আছে এবং সেই মেই স্থলে 
প্রচুর কবিত্বশক্তি “প্রদর্শিত. হইয়াছে,। কু রি, ক্রোধ, হিংসা, 
লোভ, , তৃষা, কলি, দন্ত, দিগশ্রসিদ্ধা্, সাম সিদ্ধান্ত প্রভৃতির 
চরিত্রগুলি থে কত'জধিক রমণীয় ও চিক: হুইয়াছে ; তরন্গলহরী, 
রর, শেফালিকা, উদ্নাঙ্গিনী, প কবির ন্যোস্তাবিত 
হৃতন ছন্দগুলি পূ য় হইয়াছে সি মিশ্রিত ভজন ও দো- 
হাগুলি যে কি মধুর কি রক গুলি যে কিরূপ 
সুধাব্ী হইয়ছি-তাঁহা লিঙিয়া শেষ করাঁধায়ন। ৷ ফলত? এই পুন্তক 
খখনি পাঠকরিবার সময়ে আমর! অনির্বচনীয় আনন্দ অন্নুভবকরি- 
যাছি। স্থলবিশেষে দীর্ঘ দীর্ঘ ঘে পদাগুলি আছে এবং ক্ষপণকাদির 
সহিত যে অতিরিক্ত মাতল'মীট। করা হইয়াছে, তাহা! অবশ্যই অপ্রী- 
তিকর বটে, কিন্ত তদতিরিক্ত প্রায় সমুদয় স্থলই পরমপ্রীতিজনক হই- 
য়াছে। ঈশ্বরগুপ্তের গদ্যরচনায়, চেফীকরিয়া! অতিরিক্ত অনুপ্রাসযো- 
জনা করিবার যে দোষ সর্বত্র লক্ষিত হয়, এগ্রস্থে মে দোষের ভাগ্বও 
অতি কম দেখাখেল। ফলতঃ ঈশ্বরগুপ্ডের মহাকবিত্ব সপ্রমাঁণ করিবার 
সময়ে এই গ্রস্থ্খীনিকে সাক্ষিস্বরূপ দণ্ডায়মান করাইলেই মোকক্মার 
জয় হইবে সন্দেহনাই। ইহা অতিদ্ুঃখের বিষয় এবং দেশীয় লোকদিগের 
কলঙ্কের বিষয় যে, উৎসাহপ্রান্তির অভাবে এভাদৃশ কবিত্বপূর্ণ উৎ- 
*কুউনাটকও সমগ্ররপে প্রকাশিতছইতে পায়নাই 1 পাঠকগণের প্রদ- 
শনার্থ ইহার অতি অপ্পমাত্র অংশই নিশ্লভাঞ্ে উদ্ধৃত হইল-__ 


হিংসার উদ্ভি।-_গৌরবিণীচ্ছন্দ। 


স্বাদে দেখি ঘরে ঘরে, সকলেই খায় পরে, 
সুখে আছে পরস্পরে- আজে এরা মরেনি ? 
কত আজে সাজ করে, গরবেতে ফেটেমরে, 
এখনো এদের ঘরে-যম এসে ধরেন? * 


বোধেন্দুবিকাশ | 


4 
স্ 
গ/ 


এই সব্‌ জামা 'জোড়া, এই সব্‌ গাড়ী স্বোড়ী,' 
এসব্‌ টাক]র তোড়া_ চোঁরে কেন হরেনিন 
আরে, ওরা ভুু্যুবানু” বাড়িয়াছে বড় মান; 
গোলা জীঁছে ধান__লক্ষমী আজে সরেনি? 
মর্‌ এটা যে হাঁতী, দশহাঁত বুকে ছাণঁতি, 
করিতেছে মাতামান্তি-জ্বত্ে কেন জ্বরেনি ? 

" হ্াদে মাক্টিকালফ্জুতথী, নু কচিখুকী, 
পতিস্থথে বাট পী্রঠেটা কেন,প্রারেনি ?).. 
মর্‌ মর সই ুডী, “পরেছে ৮ 
বেঁকে চলে, মেরে তুড়ি-ঞুঁদ'ঞ-বরেমি ! 
দেখ দেখ মিয়ে মিঠে, খেতেইছ্‌ কি পুলিপিষ্টি, 
এখনে! এদের ভিটে-_ঘুখু কেন চরেনি ? 


দিগন্বরসিদ্ধান্ত*- ভজন । 


“অরহণ্ড অরহৎ, শির্কে। জহরছ, মের! গুকজী অহরৎ ? 
তোম্‌ সক্‌ লোগ নিস্তার হোয়েশী।, লেহ এহীকামৎ্_- 

5 বাবা লেহ এহীকাঁমৎ। 
কোহি জাৎকে। না যানো। বাবা, না মানে! দেবী দেবা; 
এরু মন্সে অঙ্ৎজী'কে। পাঁওমে কর সেবা 

বাব পাঁওমে কর সেবা । 
যব্হি যেসা আয়ে মনমে, তেস্‌্সে কর ভোগা9 
ছোঁড় দেও সব ধূর্তকো। বাঁৎ ভুক্কা যাঁধ যোশ- 
বাবা ভুক্ক যাগ যোগ । 
আব্কি নারী, পর কি নারী, যেস্কে মেলে সঙ্গ ? 
নেহি ছোড় দেও ক্যা খুঁসী হায়, কামদেও কি রঙ্গ-- 
বাবা কামদেও কি রঙ্গ । 
এসে পাপ এসে পুণ্য, শো! ধূর্তকী বা, 
মরণ্‌সে সব যুক্ত হয় তব্‌ঃ পীপ যায় কোন দা 
বাবা পাপ যাঁয় কৌন সাও। 


* অহ নাম গুৰকর শিষ্য--এক প্রকীর বৌদ্ধ | 


ইতি, ইদানীন্তনকাল 


দিন.দিন দিন, গ্ওমে ঢালো, সব কাীক্গাজল ? 
তকুতেরে রি শোধন হবে, জ$রতর সৰ মল 

বাবা, 1 লঙ্চ মল 
অর্থ মের! প্রাণ পেয়ারো?, অঙ্থহ' ০০৪ উদ রী 
অঙ্থৎ পাওমে প্রণৎ করো সব, আওর মন! জাঙ্কে আন্-_ 


বু পঁদান আন্+। 
রাজসী অদ্ধা--গীত নত 


দা়্ী খেহা-_তাল প্রক ভাল! । 

«কেরে বাস্কী_বারিদবরণী, ভকণী ভালে ধরেছে তরণি 

কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ জয়। 

হের হেড্প! কি অপরূপ, অন্ুপরূপ নাহি সরূপ, 

মদননিধনকরণকীরণচরণ শরণ লয় 1 

বাম! হাসিছে ভাষিছে লাজ না বাসিছে, 

হুহস্বণর রবে সকলে শীন্িছে, নিকটে আমিছে, 

বিপক্ষ নাশিছে, শ্রাসিছে বারণ হয় || 

বাম! উলিছে চলিছে, লাবণ্য গলিছে, সখনে বলিছে, 

গীনে চলিছে, কৌপেতে জলিছে, দনুজ দলিছে, 

ছলিছে ভুবন ময়। 

কেরে লোলিতরমনা, বিকটদশনা, করিয়ে ঘোষণা, 

প্রকাশে বাসন॥ হোয়ে শবাসন, বাম! বিবসনা, 

আসবে মনা রয়” ||" 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কলিনাঁটক সমাপ্ত হয় নাই, সুতরাং 
তদ্ধিষষ়ে আমরা কিছু বলিতেপারিলাম না| যাহাহউক এই কয়েক 
্রস্থলিখিত “ভিন্ন প্রাত্যহিক ও মামিকপ্রতাকরে ্ীঙ্থার রচিত কত 
কত হাস্যরসোদ্ছীপক উৎরু্ট পদ্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সন্থয। 
নাই। জামা অরন্ধন, বড়দিন, পিটেসংক্কাস্তি বিষয়ক পদ্য- 
গুলি যখন পাঠকরাষখ্র়, তখই হৃতনের মত মনকে আমোদিত করে ! 
তাহার কোন চরিজাখ্যায়ক যথার্থই লিখিয়াছেন, ৭ স্বভাববর্ণনে 


»“দাঁশরথিরায় | ২৩১ 


যেমন কবিকস্কণ, পরযার্থ কালীবিষয়ে যেমন কবিরঞজীন, 'আদিরসে যে- 
মন রায়গুণাকর, হাসারসে ঠঠমনই ঈশ্বরচন্্রুপ্ত অন্ধিতীয় কবি 1৮ 





+- ৩ ০...৮. 
জীশীরায়েরপাচজী। 
১৭২৬ শকে [১৮০৪ ই অঃ ] দাশরখিরা়র ভু ইনার 
পিতার নাম »দেবীপ্রসাদ রাঁধী ইঞ্ঠার। য় সীন্ী। জেল। বর্দ- 


মানের অন্তঃপাতী কাটোগ্রাঁর সন্নিহিত বানমড়া নামক গ্রাঞে ইইা- 
দিখের পৈতৃক বাস। দাশরথিরায় বাল্যকাল হইতে পাটুলির নিক- 
টব পীল! নামক গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেন তিনি 
কিভাবতী বাঙ্গাল! ও যৎকিঞ্চিং ইজরেজি শিক্ষাকরিঘ়ী মাতুলের 
সহায়তায় সার্কীইএর নীলকুঠীতে সামান্য কেরাণীশিরি কর্ধে নিষুক্ত 
হুইয়াছিলেন। "এ সময়ে পীলাগ্রামে অক্ষয়কাটানী (অকবাই ) 
নাহ্গী ৃত্যগীতধাবসায়িনী এক ইতরজাতীয়া কামিনী ছিল। দাশ- 
রথির' বুল্যকাল হইতেই গীতবাঁদ্যে সবিশেষ অনুরাগ থাকায় 
যৌবনে উহার সহিত প্রণয়সঞ্চীর হয়। কিছুদিনপরে অক্যবাই 
এক ওন্ডাদি কবির দল করে-_দীশরখি তীহাতে গীত বাঁধিয় দিতেন। 
কবির লড়াইএ খীনদ্বার। পরস্পরকে গাঁলাগীলীদেওয়! হইয়া থাকে 
তদনুসারে দাশরখি একদ' কোন প্রতিদন্দ্ী দল হইতে অত্যন্ত কটু, 
গালি খাইয়। প্রতিজ্ঞাপূর্বক কবির দল ত্যাগকরেন। ইতিপূর্বে 
তিনি বিষয়কর্মরহিত হইয়াছিলেন। সুতরাং গ্রামে বসিয়া কার্ধা- 
স্রণভাবে স্বয়ং ছড়া ও গীত বীধিয়! দশজন বয়স্যের সহিত সকের 
এক পাঁচালীর দল করেন__পরে সেই দলই ভীহার জীবিকা» লেভবগ্য 
ও দেশব্যাপিনী « দাশুরায় ” নামখ্যাতির কারণ হুইয়! উঠে | 

তিনি অনেক বিষয়ের অনেক পালা ও অনেক শীত বাধিয়াগিয়া- 


২৩২ * ইদানীন্তনকাল |. : 


ছেন, তাহা র'কয়েকটী লইয়া বটতলার ছাঁপাখানায় পাঁচখানি পুস্তক 
মুক্জিত হইয়াছে | এ কয়েকটী ভিন্ন উীছীর রচিত আরও অনেক পাল! 
আছে, এমন কি তিনি মৃত্যুর পূর্বে এরপ৬মনেকগুলি পালীরচন] 
করিয়াছিলেন, যাহা তিনি নিজেও কখনগগৃ্যুবহারন্করিতে পান নাই। 
১৭৭৯ শকে [১৮৫৭ ধু অঃ] 0৩ বৎসর নয়সে ভীছ্ার মৃত্যু হয়। . 
উহার পুত্র হয় নাই--এক/কন্যামাত্র হইয়াছিল$ তিনিও বিধবা 
হইয়। অনেকদিন হুইল তাস হইয়াছেন-_উহার ৃ্ী প্রজন্নময়ীদেবী 
অদ্যাপি জীবিতা আছেন 1 
দাশুরাঁয়ের নি পর তাহার কনিষ্ঠভাতা তিনকড়িরায় এবং 
তৎপরে তাহার ছুই ভ্রাতু্পুভ্র কিছুকাল পাঁচালীর দল রাখিয়াছি- 
লেন। এক্ষণে উহার! রে গত হইয়াছেন, স্ুতরধং তাহাদের 
বংশে এ ব্যবসায় রাঁখিবার এক্ষণে আর কেছই নাই। 
যে" পীঁচখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে প্রভাস, চণ্ডী, 
লবকুশের যুদ্ধ, মাঁনভঞ্জন প্রভৃতি অনেকগুলি পালা আঁছে। তন্তিন্ন 
জন্বামী, বিধবাঁবিবাহ প্রভৃতি তীহার রচিত কত পাঁল! আছে, তাহা 
স্থির বলাযাঁয় না। এ সকল ছড়া ও গ্গীতে কবিত্বপরিচাঁয়ক অনেক 
স্থল আছে । ককণ ও হাস্যরসের উদ্গীপ্তি স্থানে স্থানে এরূপ আছে 
যে, তাছ। শুনিয়। মোহিত হইতে হয় । এক সময়ে এ পাঁচালী লো- 
কের দ্বারেদ্বারে প্রতিধনিত হইয়াছে, এবং অদ্যাপি দীশুরায়ের 
,২! গীত না জানে, একপপ লোক প্রায় দেখিতে পাওয়াষায়না । 
রামপ্রসাদীীনের স্থরের ন্যায় দাশুরাঁয়েরও গীতের সুরগুলি নৃতনরূপ 
ও সহজ, এজন্য সকলেই উহ! গাইতেপাঁরে | কি ইতর কি ভদ্র কি 
স্ত্রীকি পুকষ সর্বসাঁধারণেই এসকল গানের পক্ষপাতী । এরূপ 
মৌভাগ্য সকললোকের ভাগে ঘটে না। 
দাশুরায় সংস্কৃতজ্রছিলেন না, কিন্ত পণ্ডিতের মুখে শুনিষ্! এবং 
অভিধান দেখিয়া অনেক সংস্কৃতশব্ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। চূড়া ও 
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গীতে সেই সকল শব্দাড়ম্বর অনেক দেখিতৈপীওয়াহায |? । » অপত্রংশ 
শব্দও ইহাতে অনের আছে! ছড়াতে পয়ারের যায় অক্ষর পরিমিত 
নাই_আমিয়মে বেশী ও কধজানছে | তির মিত্রক্ষরতা এত অবিশুদ্ধ 
যে, ভা দেখান ভু কবিপন প্রতি অশ্রস্ধা হয়। তা ছাড়! 
* খেঁউড়নামক উগীব্য নিন এত জয়না 'উ' এত £অ্গীল যে, তাহা 
দেখিলে 'দাশুরাষীকৈ ৭ ভগ্রসভায় বমিতে (দতেইচ্াহরনা): | যাহাহউক 
আমর! পাঠকগাণের ্রদর্নার্থ অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিলামনা_ 
একটী গীতের উতর কিয়দংশমাত্র উদ্ধৃত করিলাম ___ 


গোপীদিগের নিকটে বৈদ্যবেশী কৃষ্ণের উক্তি। 


“ধনী! আমি কেবল নিদাঁনে__- 
বিদ্যা যে প্রকার, বৈদ্যনাধ আমার, বিশেষগুণ সে জানে । 
চারি যুগে মম আয়োজন হয়, একত্রেতে চূর্ণ করি সমুদয়, , 
গঙ্গাধরচর্ণ আমারি আলয়, কেবা তুল্য মম গুণে 
অহে ব্রজান্গন। কি কর কৌঁতুক, আমারি স্থন্টিকর। তু, 
হরি বৈদ্য আঁমি হরিবারে ছুখ, ভ্রমণ করি এ ভুবনে £” 


শ্রীযুকতনঈশ্বরচন্্রবিদ্যাসাগরের বেতালপঞ্চ- 
বিংশতি প্রভৃতি,। 
আমরা অনেকক্ষণ হইল ইদানীন্তনকাঁলে প্রবেশ করিয়াছি, কিন্ত 
ধছ্াকে লইয়। ইদানীস্তন কালের এত গৌরব, ভীহার বিষয়ে এপর্যন্ত 
কিছুই বলাহয়নাই | ভিনি-ন্থগৃহীতুনামা শ্ীযুক্তঈশ্বরচন্্রবিদ্যা- 
সাগরমছাশয় | এক স্বতস্তরপুস্তকে ইহীর জীবনচরিত লিখিবার বিষয়ে 
অনেক দিন হইতে আমাদের অভিলাষ ছিল। কিন্তু নানাকারণে 
সে অভিলাষ পূর্ণ না হওয়ায় অগত্যা! এই পাধারণপুন্তকের মধ্যেই__ 
নৃতরাঁং অবশ্য্ট সঙ্ক্ষপে- উহার“ জীবনচরত লিখিতে হইল) 


৩৩০ 


২৩৪ ইদানীন্তনকাল। 


কিন্তু এতাবতী পুর্ধে্র অভিলাষও যে, আমর! একেবারে ত্যাগ করি- 
লাম, তাহাও নহে সী. 

* জীঈশ্বরচন্্রবিদ্যাসাগর জিলা হণলীর অন্তর্গত খানাকুলের সন্নিহিত 
বীরসিংহ ( বীরক্গিত)) নামক এক সামান্য গ্রাঙ্ে ১৭৪২ শকের ১২ই 
আশ্বিন জন্বপ্রছণ করেন। ইঙ্ইীর'পিতাঁর নাম শ্রীযুত ঠাঁকুরদাঁস বন্দো-- 
পাধ্যায়) বন্দ্যোপাধ্যায়মন্ধাশয়ের ৭ পুত্র ও ৩ কন্যার মধ্যে ঈশ্বর- 
চক্র সর্বজ্যে্ঠ | বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ১০) টাকা বেতনে সা- 
মান্য কর্ম করিতেন। তৎকালে পল্লীগ্রামন্ছ বালকদিখের গুঁকমহা- 
শয়ের পাঠশালায় যেরূপ লেখাপড়া হইত, ঈশ্বরচন্দ্রেরও বাল্যকালে 
সেইরূপ লেখাপড়। হইয়াছিল । ৯বৎসর বয়ক্রমসময়ে উহার পিত। 
ভাহাকে কলিকাতায় লইফ়1 গিয়! খু ১৮২৯ অন্দের ১ল! জুনে সংস্কৃত 
কালেজে ভর্তিকরিয়। দেন। অবস্থার ক্ষুদতাবশতঃ পুত্রের কলিকা- 
তাঁর ব্যয়নির্ব্বাহ কর! বন্য্োপাধ্যায়ের পক্ষে বড় কউকর হুইত, 
সুতরাংতথার অবস্থানকালে অনেকদিনপর্য্যস্ত ঈশ্বরচন্্কে স্বছস্তে পাক, 
কদর্ধস্থানে বাস, সামান্য্রবাভক্ষণ ও কুৎসিত শষায় শয়ন, করিয়। 
যৎপরোনাস্তি ক্লেশভোগ করিতেহইয়াছিল। এইরূপ কলেশত়োগ করিয়া 
ভিনি খৃঃ ১৭৪৬ শালের নবেশ্বরমাসপর্যন্ত অর্থাৎ ১২ বহমর ৩৬ মাস- 
কাল কালেজে থাকিয়! ব্যাকরণ, সাছিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, 
ন্যায়, বেদাস্ত, ও সাঙ্যশীস্ত্র অধ্যয়ন করেন, এবং ১৮৩৯ খ্ঃ অন্দে 

“ছিকু-লা-বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হয়েন। তৎকালে 
সংস্কৃতকান্দেজে ইন্গরেজিঅধায়ন করী, না করা ছাত্রিদিখের এঁচ্ছিক 
ছিল মাদাতিধ প্রতিবন্ধকৃবশতঃ কলেজে ঈশ্বরচক্রোর ইরেজি- 
অঙ্গন অধিক, হয়নাই. ও 1৬ সালায়াঙগঙগত্র যাহা পত়িয়াছি- 
লেন) কালেজজাগ করিবার সয়ে ভাহণ লোপ পাইয়ান্িল। 

ভীক্ষবুদ্ধি বাঁলকমাত্রেই বাল্যকালে পড়ীশুনায় কিছু অনাবিষ্ট 
থাঁকে। জন্প পরিশ্রম কবিলেই পাঠাভ্যাস হয়, অথচ শঙ্থাধ্যায়িৰর্ধের 
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সমকক্ষ হইতে পারাযা়, এই বুঝিয়া ঈশ্বরচন্্র ব্যাকরণ/৪ মাহিত্য, 
শ্রেণীতে অধিক পরিশ্রম করেন নাই $ সমগ্রঞ্থী্থ না পড়িয়1ও কিসে 
ভাঁল পরীক্ষাদিভে পারা ধায়, লর্বদা তাহারই ফিরির জন্ুসন্ধান করি- 
তেন এবং সহাধ্যায়ীদিগের সহিত আৌদ প্রমো করিয়াই অধিক- 
কাল কাটাইতেন | এই সময়ে গত মদ্জযোছনতর্কালঙ্কার প্রভৃতি কয়েক 
জন সহাধ্যায়ী ডাহ্থার প্রাণাঁপেক্ষা প্রিয়তর ছইয়াছিলেন। অনস্তর 
ঘখন তাহার বুদ্ধির কিঞ্িৎ পরিপাক হইল এবংকতিনি অলঙ্কারতেণীডে 
উঠিয়া বিছু পরিশ্রম করিডে আরগ্ত'করিলেন, তখন ভীহার বিদ্যা 
শু গৌরবের পরিসীমা! রছিল না। অতঃপর তিনি যখন্‌ যে শ্রেণীতে 
থাকিতেন, অবিসম্বাদিতভাবে সেই শ্রেণীর মর্বপ্রধান ছাত্ররপে পরি- 
গ্রণিত হুইতেন এবং সংস্কৃভ গদ্য ও সংস্কৃত পদ্য রচনায় সর্ব্বোতরুষ্ট 
হইয়া মধ্যেমধ্যে প্রচুর পারিতোধিক পাইতেন। কালেজের অধ্যা- 
পকবর্থ ডাহার এইরূপ অসাধারণ বিদযাবুদ্ধি সন্দর্শনে তীহকে ফহ- 
পরোনাস্তি স্সেছকরিতেন এবং কালেজত্যাগ করিবাঁর সময়ে তীহার 
বিদ্যার অনুরূপ হইবে বলিয়া! “বিদাখসাগর ” এই উপাপ্ধি ভাহাকে 
দিয়াছিলেন। এই উপ্পাধি সংস্কতব/বসগাযীমাত্েরই হইতেপাতে 
মভ্য, কিন্তু আজি কালি শুদ্ধ “বিদ্যাসাগর + বলিলে---** হরি 
খেক; পুকযোভদঃ স্থৃতে। মহেস্বর স্থযস্বক এব নাপরঃ ” ইড্যাদিবং 
জনসাধায়ণে কেবল উহ্বীকেই লক্ষ্য করিয়াথাকে। 

বিদ্যাঙাগরের, কালেজে অবস্থানসময়ে ফো্টউইলিয়ম্‌ কালে- 
জের ডংকানীন সেক্রেটরি কাঁণডেন জি, টি, মার্শেলসাহেব কিরৎকা- 
লের অল মংস্কতকালেজের সেক্রেটরি, হইয়াছিলেন। এ সময় হইতে 
ভিমি বিদ্যাসীগরকে সাতিশয় ভাল বাসিতেন। ফোর্টউইলিয়ম কালে- 
জের প্রধথানপত্ডিতের পদ শূন্য ুইলে মার্শেলমাহেব বিনা প্রার্থনায় 
ডাঙ্াকে কালেজহইতেই লইয়ািয়া! ৫০ টঠকাবেতনে ১৮৪১ সঃ অ্জের 
ডিসেম্বরাঁয়ে এ পদে নিযুক্ত করিরাদেন | এ সময়ে সাহেব তাহাকে 


২৩৬. ইদানীস্তনকাঁল।: * 

বলেন যে,ঈশ্বর ! তুমি ইঙ্গরেজিশিক্ষও বাঙ্গাল পু স্তকরচনণ করিতে 
চেউ। কর, নতুব্ণ'কাজের লোক হইতে পারিবে না1 ছিতৈবী সাহেবের 
এই পরামরশাস্থুমীরে তিনি এ সময়ে ই্গরেজী শিখিতে আরম্ত করেন, 
কিন্ত শিক্ষা দিবার লৌকের অভাববশতঃ অচিরেই তাছা! ত্যাগ করিতে 
হয় । মার্শেলসানেবের জেদ্‌ লঙ্ঘন করিতে ন। পারিয়া৷ আবার আরস্ত 
করেন, এবং আবার তম করিতে হয় | এইরূপ পুনঃ২ অন্থুবিধীভোা 
করিয়াও মধ্যে২ সামানারূপ সাহায্য পাইয়! এবং স্বয়ং যত্পরোনাস্তি 
পরিশ্রম করিয়! এক্ষণে ইন্গয়েজিভাষাতে বিশিইউরূপ অধিকারলাভ 
করিয়াছেন । 

মার্শেলসাহেব বিদ্যাসাগরের সহিত যত ঘনিষ্ঠ হইতে আ'রস্ত 
করিলেন, ততই ভীহার বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, তেজস্থিতা, উদারতা! প্র- 
ভূতি সন্দর্শনে যৎপরোনান্তি প্রীত হইতে লাঞ্বিলেন। তদবধি সকল 
বিষয়েই 'বিদ্যাসাগরের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন এবং তদীয় 
মতগ্রহুণব্যতিরেকে প্রায় কোন কর্ম করিতেন না| এ সময়ে ডাক্তার 
মেএটসাহেব এডুকেশনকোমসিলের সেক্রেটরী ছিলেন। তিনি সময়ে 

ংস্কতবিদ্যা ও হিম্সর্মসংক্রান্ত বিষয়ে কৌন কথণজানিব$র প্রয়ো- 
জন হইলে মার্শেলসাহেবকে জিজ্ঞাস! করিতে যাইতেন? মার্শেল 
সাহেব বিদ্যাসাগরেরদ্বীরা মৌএটসাহেবের জিজ্ঞাসাবিষয়ের মীমাংসা 
করিয়। লইতেন। এই স্থত্রে মৌএটসাহেবের সহিত বিদ্যাসাগরের 
পরিচয় ছয় । তদবধি তিনি বিদ্যাসাগরের এতি অতান্ত ম্বেহ ও 
বিশ্বাস করিতেন এবং ক্রমেক্রমে ভার পরধাত্বীয় ও যারপরনাই 
হিতৈষী হইয়া উঠিয়াছিলেন |. , 

১৮৪৬ খু অকে সংস্কৃতকালেজের এসিফটণ্ট সেক্রেটরির পদ শুন্য 
হওয়ায় বেতনেরবৈলক্ষণ্য নাথাকিলেও সাহেবের বিদ্যান্বাগীরফেই 
এপদের যখার্থউপযুক্ত বিবেচনীকরিয়া এ সালের এপ্রিল. মাসে 
নিযুক্ত করেন! এ সময়েই তীহ্াকর্তৃক কলেজের স্বধায়ন-প্রণালী 


শ্রীঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যলীগর | ২৩৭ 


অমেক সংশৌদিত হয়| ইতিপূর্বে ফোর্টউইলিয়মকালেজৈ অবস্থান 
সময়ে তত্রত সিবিলিয়ান ছাত্রপিগের পাঁঠযপুস্তক ,কদর্ধাভ1ষার চিত 
বাঙ্গীলাহিতোপদেশেঁর পরিবর্তে মার্শেল্সাহেবের আদেশক্রমে বি- 
দ্যাসাগর “বস্থুদেবচরিত” নামে সর্বপ্রথম এক বীজ্ালা পুস্তক রচন! 
করেন। গবর্ণমেন্টের অনুমোদিত নাঁতুওয়ায় তাহা মুক্জিত হযনাই। 
কিছুদিন পরে উত্তমাহেধ গবর্ণমেন্টকে সশ্মর্ীকরিয়া হিন্দি বেতাল 
পঞ্চবিংশতির এবং মার্শমামপ্রণীত বাঙ্গালীর ইতিহাসের উত্তরতা- 
গেঁর বাঙ্গালাঅনুবাদ করিতে বিদ্যাঁসাগীরকে অনুমতি করিয়াছিলেন । 
তদনুসারে এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৪৭ খুঃ অন্দে [১৯০৩ সংবহ ] বেতাল- 
পঞ্চবিংশতিপুস্তক এবং ইচ্ছার পরবনরে অর্থাৎ ১৮৪৮ খুঃ অন্ধ 
[১৯০৪ সং ] বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হয়| এরূপ 
কার্ষ্যের উদ্দেশেই ১৮৫০ খৃঃ অন্দে [১৯০৬ সং] চেস্র্স বিওগ্রাফী 
নামক ইঙ্গরেজিপুস্তকহইতে সঙ্কলিত করিয়া জীবনচরিত নামক পুস্ত- 
কও বিরচিত হইয়াছে ।, ও 
সংস্কৃতকান্পেজে পরান এফ বৎসর বর্মকরাঁর পর তথাকার তাৎকাঁ- 
লিক সেঙ্কেটরি বাঁবু রম্ময়দত্তের সহিত নানাবিষয়ে বিদ্যাসাগরের 
মতের অনৈক্য হইতে লীগিল। বিদ্যাসাগর অতি তেজস্বী লোক? তিনি 
আপনার মনের মত কাজ হইবেন) বুঝিয়া বিরক্ত হইলেন এবং টাঁকাঁর 
মায়! ত্যাকরিয়। কালেজে প্রবিষ$ ছইৰাঁর ঠিক একবতসর পরেই 
অর্থাৎ ১৮৪৭ খুঃ অবের এপ্রিল্মীসে কর্মত্যাগ করিবার প্রীর্থন জা- 
নাইলেন। তিন মাসের পর জুলাইমাসে সে পর্থন। মঞ্জর হইল । 
অতঃপর বিদ্যাসাগর কিয়ৎকালের জন্য বিষযাকর্মশনয হইয়] 
লেখাপড়ার চচ্চণয় বিশেষতঃ ইন্জরেজীর অনুশীলনেই সাতিশয় অতি- 
দিধিউ ছিলেম। অনন্তর ফোর্টউইলিয়ম কালেজের হেড্‌ কেরাণীর 
পদ শূন্য হওয়ায় মণর্শেলসাহেবের অনুরোধে ৮*) টীকাবেতনে এঁ 
কর্মে নিযুক্ত হইলেন । এই সময়ে স্মরণীয়নাম। বেখুন সাহেব শিক্ষা- 


২৬৮; ইদাশীত্তনকাল। 

সমাজের সর্ধাধ্ক্ষ (প্রেসিডেন্ট) ছিলেন। মৌএটনাছেৰ বিদ- 
সাগরের গুণধান. করিয়। তাহাকে বেখুনসাছেবের নিকট পরিচিত 
করিয়াদেন। তদবধি বেখুনসাছেব বিদ্যাসাীরকে যথেউ: স্তেছও 
সমাদর করিতেন এবং নানাবিষয়ে তী্থার সছিত.কথোঁপকথন করিয়! 
পরম আনন্দিত হইতেন। বেখুনহে কষনিকাতায় যে বাঁলিকাবিদ্যা- 
লয় সংস্থাপন করেন, বিদ্যাসাগর তাহার একজন প্রধান উদ্যোগী । 
১৮৫০ খৃঃ অন্ধের ডিসেম্বরমাসে বেখুনসাহেৰ উক্ত বিদ্যালয়ের তৃত্বা- 
বানের, সমস্তভীর তাঁর উপর প্রদান করিয়াছিলেন। এই বা- 
লিকাবিদ্যালয়ের ব্যবহা'রার্ধই বিদ্যাসাগর ১৮৫১ খবঁঃ অন্দে ১৯০৭ 
সং ] “চে্র্স'কডিমেপ্ট সঅব নলেজ' অবলম্বনকরিয়া চতুর্থভাগ শিশু- 
শিক্ষা বা বোধোদয় নামক পুস্তক রচনাঁকরেন। যাঁহাহউক মার্শেল, 
মৌএট ও বেধুনসাছেব এই তিনজনই বিদ্যাসাশীরের বগীর্থ মুরষবী | 
যাহাতে তাহার খ্যাতিপ্রতিপত্তি ওমানমন্ত,মের বৃদ্ধি হয়, তদ্ধিষয়ে তিন 
জনেই সবিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। অতএব বিদ্যাসাগরকে উইীদের নি- 

কট ঘাঁবজ্জীবন ক্ুতজ্ঞতাঁপাশে বন্ধ থাকিতে হইবে, সন্দেহ নাই। 
মদনযোহনতর্কালঙ্কার মুর্শীদাবাঁদের জজপণ্ডিত হুইয়া আসিলে 
সংস্কৃতকালেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদ শুনা হয়। মৌএট্সাছেব 
পীড়াপীড়ি করিয়া ১৮৫০ খৃঁঃ অ্জের ডিসেম্বরমাঁসে ৯০) টাকাঁবেতনে 
বিদ্যানাগরকে এ পদে নিযুক্ত করিয়াদিলেন। এ নিয়োগকালে 
এছুকেশন কৌন্সিলের মেষ্বরের! সংস্কতকালেজের বর্তমান অবস্থা! এবং 
উছছা উত্তরকানে কিক্পপ হওয়া! উচিত? তদ্বিষয়ে এক রিপোর্ট করি- 
বার জন্য উছাকে আদেশ দিয়াছিলেন। বোধছয় এই লকল দেখিয়। 
,শুনিয়াই-লোক্রেটরী রসময়বারু কর্তত্যাী করিলেন। তিনি যেমম 
ছাড়িলেন। অমনি বিদ্যাসাগর সাঁহিত্যাধ্যাপকের কর্ম হইতে তাহার 
পদে ১০০) টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন | ইহার পর একমাস অ- 
ভীত ন। হইতেই কোন্সিলেয় সাহেবের বিদ্যাসাগরের প্রদত রিপোর্ট 


শ্রীঈশ্বরচন্রবিদ্যাসাঁগর । ২৩৯ 


পাঠকরিয়| অভিশর সন্ত হইলেন এবং সংস্কতকাদলেজের মোক্রে: 
£টরি ও এসিফীন্ট সেক্রেটরীর পদ উঠাইয়াদিয়া উভ়বেতনে অর্থাৎ 
মানিক ১৫০ টাকাবেতনে »প্রিক্সিপালের পদ নৃতমস্থী করিয়া 
২১এ জানুয়ারি হইতে বিদ্যাসীগরকেই, এ পদে নিযুক্ত করিষা 
দিলেন। যাছাস্থউক ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগর যে রিপোর্ট প্রদান 
করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারই অনুসারে কাঁলেজে সংস্কৃত ও ই্গরেজি 
উভয় পাঠনারই পরিবির্ত হইল। পূর্বে ইজরেজি, ছীত্রদিগের 
এচ্ছিক পাঠ ছিল, এক্ষণে উচ্চ কয়েক শ্রেণীতে অবশাপাঠ্য হ- 
ইল| জংস্কৃতেও, মিষ্নশ্রেণীতে মুগ্ধবোধব্যাকরণ উঠিয়ািয়া! তৎ- 
পরিবর্তে বিদ্যাসাগরকর্তৃক বাঙ্গালাভীষায় 'রচিত মংস্কৃতব্যাকরণের 
উপক্রমণিকা, এবং ১ম, ২য় ও৩য়ভাগী ব্যাকরণকেধুদী অধ্যাপিত হইতে 
লাগিল। পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, হিতোপদেশ, বিসুপুয়াঁণ, মহাতারত 
প্রভৃতি ছইতে সঙ্কলনপূর্ববক যে ভিনভাগ খজুপাঠ প্রস্তুত হইল, ভাহাও 
উচ্থারই সঙ্গেস্গে পঠিত হইতে লাগিল। এই সময়ে কয়েকজন বুদ্ধি- 
মান বাদক উপক্রগণিকাহইতে সংস্কত আরম্তকরিয়। লক্পর্দানপূরব্বক 
উচ্চ উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতেলাগ্িল দেখিয়া, 4 সকল ভাষাব্যাকরণ- 
পাঁঠের পর সংস্কৃত সিদ্াস্তকৌমুদীর পাঠন! হইবে, পূর্ধের যে এই প্র- 
স্তাব হইয়াছিল, ততদ্বিষয়ে বিদ্যাসাশীর আর বড় মনৌযোশী করিলেন 
মা! যাঁছাহউক বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত হৃতনপ্রণালীর সফলতা- 
সন্দর্শনে এডুকেশন কোঁদ্িলের সাছেবের! তাহার উপর বড়ই সন্ত 
হইলেন এবং বিনাপ্রার্থনায় ১৮৫৪ খঃ অন্জের জানুয়ারি হুইতে তাহার 
বেতন ১৫০ স্থইতে ৩০০ টাক। করিক্ীঙ্গিলেম। বিদ্যাসাধীর সংস্কত- 
কালেজের ভাৎকাঁলিক নানাকার্য্ে '্যাপৃত থাকিয়া ইন্থারই পর 
বৎসর অর্থাৎ ১৮৫৫ খৃঃ অন্দে [১৯১১ সৎ ] কালিদানপ্রণীত অভি- 
জ্ঞানশকুস্তল নাষ্টকের উপাখ্যান অবলম্বনকরিয়া বাঙ্গীলীশকুস্তলা 
রচনকরেন। 


২৪০ ইদানীন্তনকাঁল। 


১৮৫১ ধঃ আবে বেখুনসাছেবের মৃত্যু হইলে তৎপ্রতিষ্ঠিত বালিকা 
বিদযালয়ের"সমন্ত ব্যয়নির্বাছের ভার গাবর্ণর জেনেরেল লর্ড ভালহৌসি 
্বহস্তেগ্রস্থণকরিয়! লেপ্টনা-ট শীবর্ণর হেলিডে সাহেবের উপর উহার 
তত্বাবধানের ভার দেন| ,এই উপলক্ষে হেলিডেমীছেবের স্থিত 
বিদ্যাসাগরের পরিচয় ছুয়। পরিচয়দিবসাবধি 'ভিনি বিদাসাগীরের 
প্রতি খেই ম্ত্েছ করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন। ১৮৫৪ খৃঃ অন্দে 
যখন্‌ গীবর্ণমেণ্টের সাহায্যে মফস্যলে বাঙ্গাল! ও ইঙ্গরেজি বিদ্যালয় 
সংস্থাপিতকরা রাজপুকষদিগ্নের অভিমত হয়, তৎকালে হেলিডে 
সাহেব বিদ্যাসাগ্নরকে, তীহ্থার মতে ধেপ্রণালীতে বাঙ্গালাশিক্ষা 
হওয়া! উচিত, তদ্বিষয়ে এক রিপোর্ট দিতে বলেন। তদনুসারে তিনি 
এক প্রণীলী প্রস্ততকরিয়। সাহেবের নিকট অর্পণ করিলে, সাহেব তাহা! 
মঞ্জর করিয়া লয়েন, এবং অতিরিক্ত ২০০ টাক! বেতন দিয়া টাহাঁকে 
এসিফীণ্ট ইনস্পেক্টরের পদপ্রদানপূর্বক হুগলী, বর্মন, মেদিনীপুর, 
নদীয়! এই চাঁরি জেলায় কতকগুলি বাক্লাল। মডেলম্ষুল স্থাপন ক- 
রিতে অন্মতি করেন। এ সকল আদর্শবিদ্যালয় এবং অপরাপর 
বালালাবিদ্যালয়ের নিমিত্ত উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্ততকরিবার অভিপ্রায়ে 
তাহার অধীনে কলিকাতায় এক নর্ালস্কুল স্থাপিত হয়। এই অবধি 
তিনি কলিকাতা সংস্কৃতকীলেজ, নর্মালস্ুল, চারিজেলীর মডেলস্ুল ও 
কলিকাতাস্ছ বা্গালাপাঠশীলার. তন্বাবধানকার্ধ্যে ব্যাপৃত ছিলেন। 
এ সময়ে ভীহারই হত্ব ও চেষ্টায় হুগলী ও বর্ধমান জিলায় ৪০টীর 
অধিক বালিকাধিদ্যালয় সংঙ্ছাপিত হট্ক্লাছিল। মফন্থলে বালিকা- 
বিদ্যালয়স্থাপনের এই প্রথম সৃত্রপাত। এই সকল বিদ্যালয়ের ব্যয় 
গবর্ণমেন্ট হইতেই পাওয়াযাইবে, পূর্যে'এইরূপ কথা ছিল, কিন্ত পরে 
তাহা না হওয়ায়, টাদাদ্বার। নির্বাহিত হুইত| সেই চীদায় তিনি 
স্বয়ংও' কিছু দিতেন এবং লেডিকাঁনিঙ্ড সর্‌ লিসিল বীডন, অর্‌ 
উইলিয়ম গ্রে এবং পাইকপাঁড়ার রাজা *প্রতাপনারায়ণসিংহ প্রচুর- 
পরিমাণে সাহায্যকরিতেন। 


শ্রীঈশ্মরচন্্র বিদ্যাসাগর ২৪১ 


অতঃপর বিদ্যাসাশ্বর এক গুকতরকাণ্ডে 'ব্যাপূত হইলেন।। পতির * 

ত্যুহইলে পুর্ধ্বার বিবাহের প্রথা প্রচলিত নাথাকীয় হিন্দুবিধবা- 
পট যেসকল ক্লেশঃ যেসকদ ছরব্থা, ও যেসকল অনিষ্ট সঙ্ঘটন। 
হইয়াঁথণাকে, তঙগর্শনেবিদ্যাসাশীরের সদয় অস্তঃকরণ সর্বদাই ব্যথিত 
থাকিত। তিনি অনেকদিন হতে পঁবিষয়ের চিন্তা করিতেছিলেন । 
শান্ত যে, বিধবাবিবাহ্ের বিধি আঁছে, ইচ্ছা ভার পূর্যে বোধস্িল 
না। সুতরাং তিনি মনে করিয়াছিলেন, বিপববাবিবাহ যে, বিশুদ্ধ- 
যুক্তির সম্পূর্ণ অনুমোদিত, তস্থিষয়ে একপ্রবন্ধ লিখিবেন, ; এবং জা 
হাতে, মন্প্রধীত ধর্মশীস্ত্ে যেসকল কার্যা বিহিত ও নিষিদ্ধ আছে, 
তৎসমুদের উল্লেখ করিয়াদেখীইবেন যে, হি্দুদিশের পর শ্রদ্ধাম্পদ 
উক্ত সংহিতাঁর এত বিধি ও এত নিষেধ আমর প্রতিপালন করিনা ১ 
যদি অকারণে সেসকল লঙ্ঘন করিয়াও আমাদের জাতিপীঁত ব! 
অধর্্ম নাহয়, তবে এতাদশ প্রবলকারণসাত্বে বিপ্ববাবিবাহনিষেপরপ 
একটা নিয়ম ল্‌্ঘনকরিয়া কেন আমর! অধার্ষিক বা জাতিচাত হইব? 
ইত্যাদি যুক্তি এ প্রবন্ধে লিখিত হইত। যাঁহাহউক, একদা “িলে$- 
পারাশর স্মৃতী% পরাশর সংহিতার এই বচনখংশ দর্শনকরিয় হঠাৎ 
ভার সমশ্রুপরীশরসংহিতাদর্শনে প্রনতি জন্মে, এবং পরীশর- 
সংহিত। খুলিয়া দেখেন ষে, তাহাতে বিধবাবিবাহবিপায়ক-_- 

« নফটে মৃতে প্রব্রজিতে ব্লীবেচ পতিতে পতে1। 
পঞ্চত্বাপৎস্থ নারীণাং পতি রন্যো বিধীয়তে ” ॥ 
এই স্পট বন আঁছে। এই খচন দর্শন করিয়। চিরাভিলফিত 
বিষয়ের সিদ্ধি ুইবে ভাবিয়] বিদ্যান্লাশীরের আনন্দের আর সীমা 
রছিলন।| তিনি এ বচন ও অন্যান্য প্রমাণ অবলম্বন করিয়া নিধবা- 
বিবাহের শীন্ত্রীয়তা প্রতিপীদনপূর্ব্ক ১৮৫৫ খু অকে « বিধবাবিবাহু 
হওয়! উচিত কি ন1?+ এই নামে একখানি পুন্তকপ্রচার করি- 
লেন | এই পুস্তক পাঠকরিয়! হিন্দুসমাঁজে একেবারে ুলস্ত'ল পড়িয়া- 
৩১ 


২৪২... ইদানীন্তনকাল। 


গেল। চীন জপ্ন্ায়ের ছিনছুর বিদ্যাসাগর নাস্তিক খ্ৃক্িযান 
বলিয়। গালি দিতে লারিিলন। অনেক ভ্টাদার্ঘ্য সহাশয়, এবং জমেফ 
ধনবান্‌ লোকে ভা া্ধযার্ীদগের ঘাহাছ্যে, বিধবাবিবাহনিষে- 

ধক গ্রমাথ আয়োর্গ সংএহকরিয়া, বিদ্যাসাগর পুর উত্তর- 
চবরূপ ক্ুত্ ক্র পুত্র রচিত ্লিকা্গিত করিতে লাগিলেন । কোন 
কোম পুস্তকে শ্বানীবর্ষণেরও ক্রটি ছিলদা। প্রায় 
স্ুকল সংবাদপত্র হইতেই বিদ্যাসাশীরের উপর অনবরত পরস্তরবৃ্তি 
হষ্টভেলাগিল | কিন্তু মহাঁমনা বিদ্যাসাগর অবিক্ৃতচিত্ে সে সমুদয় 
সহ করিয়া এ বতসরেই বিধবরাবিবাহসংক্রা্ত দ্বিতীয় পুস্তক এচার- 
করিলেন। & পুস্তকে এন্্প পাগ্ডত্য ও এক্সপ গান্থীর্যা সহকারে প্রতি- 
পক্ষদিগের প্রদত্ত সর্বাবিধ আপত্তির খণ্ডন করিলেন, এসূপ নৈপুগোর 
সহিত শাল্সার্থের মীমাংসা করিলেন ও ছুর্বিগাহ শীস্ত্ীয় বিচারসকল 
এরূপ সবল ও মধুর ভাষায় রচনাকরিয়া জলবৎ সহজ করিয়াদিলেন 
যে তাহ পাঠকরিয়া সকলেরই বিদ্যাসাগীরকে অদ্বিতীয় পুকষ বলিয়া 
বৌধসথইল | যাত্থাহউক এই দ্বিতীয়পুন্তক বহির্থত "হইলে অনেক 
কুসংক্কারাবিফ লৌকেরও মনে, বিধবাবিবাহু যে অশাস্ত্রীয় নছে, ইহ 
অন্ততঃ অপরিল্ফুটরূপেও প্রতীয়মান হুইল| এক্ষণে বিদ্যাসাগীর 
ুক্তকরচনায় নিত হইয়া _কিরূপে বিধবাবিবাহ কার্যে পরিণত হইবে, 
তদর্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন | বিদ্যাসাগরকূত কৌন কর্থই অজ- 
হীন থাঁকিবার নস্কে। পীছে বিধবাবিবাহে উৎপাদিত সম্তানগণের 
উত্তরুকালে ধনখধিকীরবিয্য় কোনরূপ গোলযোগ ছয় এই অন্য 
ভিন এবিষয়ে এক সাইন প্রস্তুত করাইতে উদ্যোগী হুইলেন। সংস্কৃত 
কালেজের প্রিক্ষিানী কর্মের উপলক্ষে মরু জেমূদ্‌ কল্বিল, জে আর 
কলবিন, দ্ে..ি. গা, সিসিল বীডন প্রস্ৃতি বড় বড় সাঃহেকদিখের 
নিকট বিদ্যাসাথর পরিচিত হুইয়াছিলেন। ইহার! সকলেই বিদ্যা- 
ষাঁমিরকে যঞ্ধেউ স্বেছ ও সয়াদর। করিতেন। রিস্যাসখীর এ কল 


প্রীঈশ্বরচন্জ্র বিদ্যাসাগর । ২৪৩ 


সাছেবদিগের সাহথরিধ্য এবং ৬প্রসরকুমার, ঠাকুর তরামগোপাল ঘোষ, 
রাজ! প্রতাপতন্তর্জংহ প্রভৃতি দেশীয় পরধানক্লাধান লোকের উদ্যোগে 
কশিফাড়ার বিধিদায়িী সভ্ান্থইতেশঁটি মরে এক আইন পাস করাই- 
লেন ধবাবিবাহে উৎপাদিত মন্তীনেরাঞ্ হিন্দুশাস্্রানুসারে 
ধনাধিকার্্রী হইবে ? | এই আইননকে%৬ সালের ১৫ আইন কছে। 
অমন্তর বিধবাবিবাছের প্রকৃত হইতে লাগিল। . বিধবাবি- 
বাছে কারমনোবাক্যে সহায় করিবেন বিয়া অনেক প্রধান প্রধান 
লোকে পার্চমেন্টে লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে লাগ্লিলেন। 
এ কাঁর্য্যে সাহ্বাযা করিবার অর্থের জনা ফ্রাদ! ছইতে লাগিল এবং 
মুশাদাবাদ জিলার তাৎকালিক জজপণ্ডিত স্্ীযক্ত ্শচন্দ্র বিদ্যার 
১৭৭৮ শকের ২৩এ অগ্রহাঁয়ণে এক বিধবাকামিনীর পাণিগ্রাহণ করিয়। 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। ইহার পর ২।১টা করিয়! বিধবাবিবাঁহ হইত 
লাগ্িল। যাহাহউক এ সময়ে দেশের সকল লমণজেই কেবল,বিধবা- 
বিবাছ সংক্রান্ত কথারই ঘোরতর আন্দোলন হুইতে লাখিল, স্থান- 
বিশেষে স্বপক্ষণবিপক্ষদিখের গালাগালি মারামারি প্রভৃতিও আর্ত 
হুইল. এবং দেশের আবাল ন্বদ্ধ নিত সকলের মুখেই বিদাঁসা- 
গরের নাম প্রতিনিত হইতে লাখিল। এই সময়ে পূর্ব্বোলিখিত 
দাশয়খিরায় বিধবাবিবাহের একপাঁল পাঁচালী রচন! করিয়া শ্বাইতে 
আরম্ত করিলেন? বিদ্যাসাগীর ও বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত নানাবিধ গান 
পথে_খাঁটে__মাঠে দর্ধত্রই শ্রুতিগোচর হইতে লাশিল ; এবং 
শীস্তিপুরে পবিদ্যাসাগীর পেড়ে? নামক একপ্রকার বস্ত্র উঠিল | উচ্নার 
প্রান্তভাঁগে নিশ্ন লিখিত গীতটী সংনিবদ্ধ ছিল 


দ্নুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীব হয়ে । 

জদরে করেছে ক্িপোর্ট বিবাদের হবে বিয়ে ॥ 
কবে ছবে শুভদিন, প্রকাশিবে এ আইন, দেশে দেশে জেলায় জেলায় 
বেরবে ভ্কুম-বিধবীরমণীর বিয়ের লেখে যাবে পুম 9 মনের স্মাথে 


থাক্‌ মোরা মুনোমত পতি লয়ে | 





২৪৪ ইদানীন্তনকাল। 


এমন দিন করে হবে, বৈধব] যন্ত্র। যাবে, ছাভরণ পরিব সবে, 
লোকে দেখ্বে তাই___আলোচাল 'কাচিকলা মাল্সার মুখে দিয়ে 
সবাই) এয়ো হয়ে যাব সবে বরণডাল! মাথায় লয়ে ॥ 


এই সকল বৃ ব্যাপারে লিপ্ত থাঁকিয়াও' বিদ্যাসাগর গ্রস্থরচ- 
নায় বিরত হয়েন পাই। এ ১৮৫৬ ধুকে তিনি ছুই ভাগী বর্ণ 
পরিচয়, চরিতাবলী, কথামাল[,ঈংস্কৃতন্ডাষ! ও সংস্কৃত সাহিত্য,বিষয়ক 
প্রস্তাব এই ৫ থানি পুস্তর্ক রচনা করেন। প্রথম ৪ খানি মডেল 
স্বলের বালকদিগের পাঠার্থ রচিত হয়? ধম খানি কলিকাতাশ্থ বেখুন 
সোনাইটী নামক সমাজে পঠিত ও পশ্চাঁৎ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। 
এই সময়েই তিনি কিছুকলালের জন্য কলিকাতাস্থ তত্ববৌধিনী সভা'র 
অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন । এবং সেইকা'লে তত্ববোধিনীপত্রিকাঁয় মহণ- 
ভারতের উপক্রমণিকাভাগ বাক্গালায় অনুবাদ করিয়। ক্রমশঃ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তাহাই ১৮৬০ খৃঃ অন্দে পুস্তকাকারে প্রচারিত হয়। 
পূর্বেই বল! হষয়াঁছে, বিদ্যাসাগর বড় তেজন্বী? তিনি মংলারবিদ 
লোক নহেন। নিজের অভিমত কার্ধ্য কতৃপক্ষেরা অনুমোদন না ক- 
রিলে তাহাদের নিকট হইতে * ফিকির জুকির ' করিয়া কাজ আদায় 
করিয়। লওয়া! বিদ্যানাগীরের কোষ্ঠীতে লেখে নহি। স্থুতরাঁং এইরূপে 
অব্যাহতপ্রভাবে কিছুকাল কর্মকরার পর নাঁনীকারণে তিনি কততৃপ- 
ক্ষের উপর বিরক্ত হুইতে লগিলেন, এবং সেই বিরক্তিনিবন্ধান ১৮৫৮ 
খৃঃঅন্দে মামিক ৫০০) টাকা। বেতনের কর্ধ পরিত্যাগ করিয়! বসিলেন ! 
" আজি ১৫ বৎসর হইল বিদ্যাসাগর কর্ম তাগ করিয়াছেন। এই 
কালের মধ্যে তিনি ১৮৬২ খুঃ অন্দে দীতার বনবাস ও ব্যাকরণকৌ- 
মুদীর চতুর্থভাগ, ১৮৬৪ খ্বঁঃ অন্দে আখ্যানিমঞ্জীরী, ১৮৬৯ খু অন্দে মললি- 
নাথ টীকাসহক্কৃত মেঘদুতের পাঠাদিবিবেক, পীড়িতাবস্থায় বর্ধমানে 
অবস্থিতিকীলে ১৮৭০ খুঃ অন্দে ভ্রান্তিবিলাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র- 
সিগের বাবস্থারার্৫থ ১৮৭১ খ্বঃ অন্দে উত্তররাঁমচরিত ও অভিজ্ঞান শকু- 





ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | ২৪৫ 


স্তল নাটকের টীকা এর্যং * বহু-বিবা ছওয়! উচিত কিন)? এতদ্বি-. 
ষয়ক প্রস্তাব এই কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন | এই 
প্রকাশিত পুস্তকগুলি তির তীন্ধার, রচিত আরু$ 'অননূকগুলি পুস্তক 
আছে, তাহ এপর্থযন্ত প্রকাশিত হয়নাই কর্তা করার পর এই 
কয়েক বৎসর মধ্যে সর্বদাই ভীস্থাকে সমসথাস্জন্য কউ পাইতে হুই- 
যাছে, তন্িসিত্বই হউক, অথবা নীনাবীরঞে সর্বদই ভার নিকট 
বন্ধালোকের সমাগম হয়, ত্বপ্লিবন্ধন অবক্ীশাতাঁবেই হউক, তিনি 
আশানুরূপ অধিক পুস্তক রচনী করিতে পাঁরেননাই। এ লৌকসমাঁ- 
গমবিক্বনিবারণের জন্য তিনি কখন কখন নির্জন,স্থানে খিয়। অবস্থিতি 
করেন, কিন্ত তথ! হইতেও নাঁনাকার্য্যে সর্ধদীই কলিকাতায় আঁসিবার 
প্রয়োজন হওয়ায় ছার অনেক সময় অনর্থক অতিবাহিত ছয়। 

এস্ালে অনেকের মনে জিজ্ঞাস! হইতে পারে যে, ব্দ্যাসান্ কর্ম 
ত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার কিরূপে চলে ?_ ইহার উর্তঁর এই_ 
সরম্বতীর প্রসাদে ভীহার সে বিষয়ে কৌন কষ্ট নাই। কলিকাঁতাঁর 
“ সুহ্কত প্রেস / নামক ছাপাখান! ও ন্বরচিতপুস্তকবিক্রয়, এই উভয়ে 
উহার বার্ষিক যথেউ আয় আছে। অনা লোক হুইলে সেই আয়ে 
বিলক্ষণ বিষয় করিয়া লইত) কিন্তু বিদ্যাসাীর সে ধাতুর লৌক নহেন 
-তিনি যাহ! পাঁন, তাহাই ব্যয় করিয়া ফেলেন। এমন কি, তিনি 
অদ্যাপি স্বগ্রীমস্থ ই্গরেজিসংস্কৃতবিদ্যালয়ের জন্য ২০০১, ভাক্তাঁর- 
খানীর জন্য ৬০), বালিকাবিদ্যালয়ের জন্য (১২)৮ এবং গ্রীমস্থ অ-' 
নাথ ও নিকপায় লোকদ্িগের সীহায্যার্থ স্যুনাধিক ৫০) টাকা মাসে 
মাসে নিয়মিতরূপে দান করিয়! থাকেন 4 এতততিন্ন উহার নৈমিত্তিক 
বয়ও আছে । উদাহরণস্বরূপ তাহার একটা'র উল্লেখ করিলেই পর্যাপ্ত 
হইবে যে, কিয়দ্দিন হইল তিনি, ডাক্তর মহেন্্রলাল সরকারের সীমা- 
জিক বিজ্ঞানসভাঁয় ১০০০) টাকা দান করিয়াছেন! দেশের বড় বড় 
ধনধান্‌ লোকেঞ্জ। কয় জন এ কার্ধেয অত দান করিতে পীরিয়াছেন?-. 


২৪৬ ইদানীন্তভনকাল। 


বিদ্যানাগরের এইরূপ অস্ভুভ দান দর্শনে কেহ এরূপ মনে না করেন যে, 
বিদ্যাসাগর একজন ধনশা লী স্বলাক--ভাহা। নহে । তীঙ্থার কিছুমাত্র 
সঞ্চিভ ধন নাই- প্রত্যুত বিধবাবিবাছের জন্য তিনি কিছু ধণগ্রস্তও 
আছেন। নে বৎসর হিন্টুপে্িয়ট, দোমপ্রকাশসম্পাদক প্রভৃতির 
প্রোত্দাহুনায় সাধারণের নিকুট হুধৃতে চাঁদা করিয়া দেই খণ পরি- 
শোধে র প্রস্তাব হয়, দেশের'নানাস্থানে চাঁদানংগ্রহের জন্য সভা- 
. স্থাপনীদি হইতে থাকে এবং অনেকে যথার্থ উৎনাই ও আহ্লাদ 
সহকারে এ কার্ধ্যে ব্রতী হুয়েন। বিদ্যাসাগীর তৎকালে বাঁটী শিয়া- 
ছিলেন, তিনি তথ! হইতে কলিকাতায় আসিয়া! সমস্ত ব্যাপার শ্রৰণ 
করিলেন এবং শ্রবণ ফরিয়াই মহাতেজক্িতাসহকার্র সংবাদপত্রে 
প্রচার করিয়শদিলেন যে, “আমার জনবস্থানকালে আমার বদ্ধুবর্থের] 
যর ব করিয়াছেন, তাহা! আমার অনুমোদিত নহে, তাহার! 
ন্ টাকা খণের কথ! শুনিয়াছেন) বাস্তবিক আমার তত 
অধিক খণ নহে এবং যাহা কিছু খণ আছে, তদর্থ এরূপ সাধারণের 
সাহায্য প্রার্থনাকরি না, 1-_আঁমরা ডাকে এ ধণের কথা জিজ্ঞাসা 
করিয়া জানিয়াছি যে, উহ! ক্রমশঃ পরিশোধিত হইতোছ) যাহা 
কিছু আছে তজ্জন্য তিনি ভীত নছেন। 
বিদ্যাসাঁধরের ৪ বন্যা ও একমাত্র পুভ্ত। পুত্র শ্রীয়ুতনারায়ণ 
বন্দোপাধ্যায় সন ১২৭৭ পালের ২৭এ শ্রাবণ এক বিধব1 কন্যার 
পাশিশ্রহণ করিয়াছেন বিদ্যাসাশীর বিধ্বাধিবাছে ছয়ং নির্লিপ্ত 
থাকিয়া! কেবল পরকে মজাইতেছেম, এই কথা পূর্ধে ধাহারা বলিতেন, 
এক্ষণে নারায়ণের বিধবাবিবাস্দ্বারা উহাদের সে মুখ বন্ধ হইয়াছে। 
বেতালপঞ্চহিংশতি হইতে বছবিবীহবিটার পর্য্যন্ত বিদ্যাদীগরের 
রচিত বাঙ্গলা ও সংস্কতে যে, ৩০ খানি পুস্তক এপর্ধ্যস্ত প্রকাশিত 
হইয়াছে, ষথাক্রমে তাহাদের নাথ সকল উল্লিখিত হুইল । এরই দকল 
পুস্তক দেশমধো অতি বিস্তীর্ঘরপে শ্রলিত | বাঙ্জাহ ভাষার প্রতি 


বেভাঁলঘও জীবনচরিত | ২৪৭ 


ধান্ছাদের কিছুমাত্র আদর আছে, তাদৃুশ কোন, পাঠকের নিকটই 
বোধহত বিদ্যাসাগররচিত কোন পুস্তব্টী অপরিজ্ঞাত নাই। অতএব 
এসকল পুস্তকের পৃথক্‌ অমান্োচনা কর]. নিষ্পুয়োজন | এক্ষাণে 
যে হ্ুশ্রব্য সংস্কতশবদসম্িউ বাঙ্গাল! শীদারচনার বিশুদ্ধ রীতি 
' প্রবর্তিত হইয়াছে, বিদ্যাসাথরের ফেতালপঞ্চবিংশতিই তাহা'র মূল 
কাঁরণ। বেতালপঞ্চবিংশতির পর্ব ওরঁপ প্রকৃতির বাক্গালারচনাই 
ছিলন|। বিদ্বা'সাগরই উহ্বীর সষ্টিকর্ত।| উহ্থীর নেতীলপঞ্চবিংশতিও 
প্রথম ঘলিয়া, বোধহয়, চক পরতে বিরত হইয়াছে, এই জলাই 
উচছার বলচনা যান্ুশ কোম টি মোহর ও মধুবর্ষিণী হইয়াছে, বিদ্যা 
সাগরেরও অম্য কোঁন পুস্তকের রটনা তাঁদৃশ হয়নাই । এস্থলে 
ইহাঁও উল্লেখ কর? আবশ্যক যে, এঁ পুস্তক যৎকালে প্রথম প্রচারিত 
হয়, তৎকালে বিদ্যাসাগপ্বও ভাবিয়ছিলেন যে, দীর্ঘ দীর্ঘ 
সমধিত রষ্টন। উতক্কুট বাক্গালার উপযোগিনী হইবে| এ 
প্রথমবার প্র “সী্িন্তকের একস্থানে-_স্উত্তাল তরক্সমাল-সঙ্কল 
উৎকুল্প ফেননিচয়চক্ষিত ভর়স্কর ভিমি মকর নক্র চক্র ভীষণ আোত- 
স্বত্ীপতি "প্রবাহ মধ্য হইতে সদ! এক দিবা তক উদ্ভুত হইল” 
এইন্সপ রচনা ছিল। কিন্ত ওরূপ রচন! বান্গালার মধ্যে থাক! উচিত 
নছে, এই বেধ ভীস্থার নিজেরই মনে পরে উদিত হওয়ায় এক্ষণকার 
সংহ্করণে ওরূপ ভাগ সকল পরিভ্যন্ত হইয়াছে । 

.এই বেতাল গঞ্চবিংশতি যেমন মধুররচনীয়ঃ জীবনচরিত সেইরূপ 
গজন্থিনী রচনার দৃষী স্স্থল--« উদয়োস্মুখী প্রতিভার মিত্যবিদ্বেষিণী 
ঈরধ্যা তাছার অত্যুদয়াশ'ত্বযায় উচ্ছি্ কুরিল” ইত্যাদিরপ প্রগাঢ়রচন1 
বোখহয় এপর্থ্স্ত কোন বাঙ্গালা পুন্তুকে দৃষ্ট- হয় মাই। ছুঃখের বিয়র, 
বিদ্যাসাগরের হস্ত হইতেও এরপ প্রগাঁঢ়রচন। আর বাছ্ছির হুইল না। 
বিদ্যাসাগর বাক্গালাভাষায় সংস্কতব্ণাকরণের যে উপক্রমণিকাদি 
প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্দার1 দেশমধের সাধারণতঃ সংস্কৃতশিক্ষাবিষয়ে 
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মুগাস্তর উপস্থিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। পুষ্ট অনেকদিন হইতেই 
ইঙ্গরেজিভীষায় 'ক্কতবিদ্যাদিশের মধ্যে অনেকেরই সংস্কৃত শিখিতে 
অভিলাষ হইত, কিন্তু উহার দ্বারে যে*ভীষণমূরর্ত ব্যাকরণ দণ্ডায়মান 
ছিল, তাহাকে দেখিয়া কেহই নিকটে ঘেঁসিতে পারিতেন না| বিদ্যা- 
সাগর সেই পথ পরিক্ষীর করিয়া! দিয়ঃছেন। এক্ষণে কি পল্লী,কি' 
নগীর র্ধন্তই বিদ্যানুশীলনরর্ত কি বালক, কিযুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই 
যে, কিছু না কিছু সংস্কৃতের চচ্চ? করিতেছেন, উপক্রমণিকাদ্বারা 
ব্যাকরণের ভুর্মপথ পরিচ্কৃত হওয়াই তাঁহার মূলকারণ। সংস্কৃত 
ব্যাকরণ পাঠকরিয়া সংস্কতগ্রস্থ অধ্যয়র্নবীরিতে হইলে এক্ষণকার 
সংস্কতান্বশীলনকারীদিশের মধ্যে কয়জনের ভাঁগো সংস্কৃত শিক্ষাঁকরা 
ঘটিয়। উঠিত? ফলতঃ বিদ্যানাধরের যদি আর কোন কার্যযও না 
তথাপি উপক্রমণিকাঁদি রচনাদ্বারা সংস্কতভাষার পথ পরি- 
সকার কাঁরয়া দেওয়ারপ এই একমাত্র কার্য্যের জন্যও দেশীয় লোক- 
দিখের নিকট তিনি চিরকাল কৃতজ্ঞতার ভাঁজন ভুঁ,এম সন্দেহ নাই । 
বিদ্যাসাগররচিত দীতীর বনবাসকে অনেকে “কান্নার জোলাপ ” 
কহে। এই পুস্তকের কিযনদংশ মুদ্রিত হইলে আমর! দেখিতে পাইয়া- 
ছিলাম এবং দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, উহ্া ভবভূতিপ্রণীত উত্তর- 
রামচ্রিতের অনুবাদমাত্র/ এই জন্য দীতারবনবাঁস সম্পূর্ণ মুদ্রিত 
ছইয়। আসিলে অনেকদিন পর্যন্ত উহ দেখিতে আমাদের আস্থা! হয় 
“নাই; মনে হইয়াছিল যে, সংস্কৃত উত্তরচরিত আমাদের অধীত আছে, 
অতএব তাহার বাক্গাল। অনুবাদপাঠে অধিক আর কি লাঁত হইবে 1 
তথাপি কিয়দ্দিনপরে বিদ্যাসাগ্রারের রচন! বলিয়। পুস্তকখানি একবার 
সমগ্ররূপে পড়িতে প্রবৃত্তি হইল এবং পড়িয়া দেখিলীম যে, উদ্ধার 
প্রথমাংশ উত্তরচরিতের প্রায় অবিকল অনুনাঁদই বটে, কিন্তু অপর 
সমুদয়ভাঁগ কেবল স্ৃতনরূ রচনা নহে, উহাতে যে কি মধুর, কি 
চমতকার ও কি অলে$কিক কাঁও সম্পাদিত হইয়ণছে। তাহা! বর্ণনীয় 
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নছে। বোঁপহয় উদাস এমত একট পুরীও নাই, যাহা পাঠকুরিতে পা". 
থাণেরও কণ্ঠরোঁধ ও ছদয়্ত্রব না হয় ।.ককণরমের উদ্দীপনে বিদ্বাসা- 

গরের যে, কিুডভুত শক্তি আদ্ধে, ভরা! এক দীতার বনন্সেই পর্ধ্যাপ্ত- 

রূপে প্রদর্শিত হুইয়শচ্ে। যাহা হউক, আঙ্নর1 এ পুন্তকপাঠকরিয়। তৎ- 

কালে দিদ্ধান্ত করিয়াঁছিল]ম য্বে,বিদ্মসাগরের লেখনীই মধুময়ী$উ্ছা 

হইতে যাঁছ। কিছু নির্ঘত ছয়, তাহাই মধীদর্ষী হইয়া পড়ে। বলিতে কি, 

সীতার বনবাস পাঠাবস্বানে বিদ্যা সাগরকে, এরূপ কার্ধ্ে ব্যবহীরার্থ, 

তাহার স্বনামাঙ্কিত একটা স্বর্ণময়ী লেখনী সোমপ্রকাশসম্পাদকদ্বার। 

অপ্রকাশাভাবে উপহার দিবার জন্য আমাদের বড়ই অভিলাষ হইয়া 

ছিল? লেখনী নির্মীণকরাইবার জন্য অনেক (চষ্টীও করিয়াছিলাম; 

কিন্তু নানাকরণে তৎকাঁলে ভাছ। ঘটির়। উঠে নাই--ভীবিয়াছিলাম, 

অপর কোন স্ুযোঁথে উহ। প্রদানকরিব। কিন্তু বড়ই ভুঃখেরু,বিষয়, 
এপর্য্ত্ত তেমন সুযোগ আর ঘটিয়। উঠিল ন1! 

বর্ণপরিচয়, কথামালা, বৌধোদয়, চরিতাবলী প্রভৃতি শিশুদিশের 

পাঠোপষোগী ধয়েকখঁনি পুস্তক বিদ্যাসাগরের নিতান্ত সরলরচনার 

উদাহরণস্ুল। এতাবত! স্পউই প্রকাশ হইতেছে যে, বিদ্যামার কি 

সরল, কি মধুর, কি ওজন্দিনী-যেবূপ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, 

ভাহাতেই কৃতকার্য হঈয়ীছেন। ভীাহাঁর সর্ববিধ রচনাই লোকে 
সাতিশয় সমাদরপূর্ব্কক. শ্রহণ করিয়াছে এবং সেই সেই বিষয়ে সেই 
সেই পুস্তককে আদর্শস্বরূপ স্থিরররিকী৷ রাখিয়াছে। বিদাাসাগীরের 
শবিধবাঁবিবাহ" ও “বন্থবিবাহাবিভর” নামক পুস্তকন্বয় মারগর্ভ যুক্তি- 
সমেত রচনার নিকযন্ছুল | বাঙ্গালা ভাষায় শীস্ত্ীয় বিচার করা এবং 

সেই বিচার সরলভাধাসহুযোগে, বাধারণের হৃদয়ঙমকরিয়া দেওয়া, 
এ উভয়ই কঠিন ব্যাপার । বিদ্যাসাগর যে, কিরূপ পাগিত্যসহকারে 
ও কিরূপ চমৎকারিণী প্রণালীতে সেই বিষয়ের সমাধান করিয়াছেন, 
তাঙ্ছা সেই সেইু গ্রন্থ একবার অপ্যয়ন না করিলে কোন মতেই হ্বায়জম 
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লি রি 

'হছ্বার নহে | তশ্বধ্যে বনুবিবাবিচারে উচিতমত শীনতীরধ্যরক্ষীর 
কিঞিৎ রা হইয়াছে, একথ1 অনেকেই কহিষ্কীথাফেনঃ, কিন্ত বিধবা 
বিবাহবিচারে যে, কোন অংশে কিছু কুটি হই্জাছে। তাহ শক্ররাও 
বলিতে পরেন11 ফলত এই পু্তকে বিদ্যাসাগরের বিদ্যা, বুদ্ধি, 
কৌশল, বহুদর্শিতা, সারগ্রান্িতা, মীমাংসকভা, বিনয়, গাল্তীর্যা 
প্রভৃতি অশেষ গুণের পরাঁকার্ঠাপ্রদর্শিতহইয়াছে। আমাদের একঠন 
স্থবিজ্ঞ আত্বীয় কহিয়াছিলেন, “বিধবাবিবাহতুস্তকের শীর্বস্থ পড্ক্তি- 
ওলি যথ!-_? পরাশরবচন বিবাহিতাবিষয়__বাশীদত্তাবিষয় মহে। 
ইত্যাদি অক্ষরগুলি ইন্দরেজির ইটালিক্‌ অক্ষরের ন্যায় বাঁক! কাকা 
অক্ষরে মুদ্দ্িত হইলে ভাঁল হইত” | কারণ জিজ্ঞাস করায় তিনি 
এইমাত্র উত্তর করেন, “ইঙ্গরেজি জিওমেটি,র প্রতিজ্ঞাগুলি ইটালিক্‌ 
অক্ষক্রেসাছে” ! ডাহার অভিপ্রায় এই যে, জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাগুলি 
যেরপ ভন্রাস্ত। অকাট্য যুক্তিপরম্পরাদ্বীরা সপ্রমাণকরাহইয়াছে, 
বিধবাবিবাহপুস্তকের শীর্ষকস্থ পঙ্ক্কিগুলিও তৎপরবর্তী বিচারের দ্বার! 
সেইরূপে নিঃসংশয়িতরূপে উপপাঁদিত হইয়াছে । অতএব উভয় 
পুস্তকেরই শর্বস্থ গ্রতিজ্াগুলি একবিধ অক্ষরে মুক্দ্িতহওয়! উচিত'ঃ | 
বাক্গালারচনায় বিদ্যাসাগরের এইরূপ অসাধারণশক্তিদর্শনেই 


সুর্ধীরঞ্জনের বঙ্গভাষ গর্ব করিয়াছেন-_- 
দকি কারণ তোষাঁমোদ করিব সকলে | 
পিপানা যাবে ন! কতু গোষ্পদের জলে ॥ 
বিশেষত্তঃ বারি বিনে কিছু নাই ডর । 
একাকী ঈশ্বর মম বিদ্যার সাগর ॥ 
ভার যদি জনমীন্‌ প্রতি থাকে টান। 
ত্র উঠিবে মম যশের তুফান ॥ 


বান্তবিকই বিদ্যাসাগরের দ্বারা বঙ্গভাঁষার যশের তৃফানই উটিয়াছে। 
এস্থলে একটা বিস্ময় ও হাসির কথা ন| বলিয়া থাকাযাইতেছেন1। 
এক্ষণকার কতবিদ্য দলের কতকগুলি লোক এ ছেন বিদ্যাসা- 
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শারের রচনারও নিন্দ। করিতে আস্ত .করিয়াছেন! "হারা যে. 
বাচনিক নিঙ্গা। করিয়ন্ী নিবৃত্ত) তাহ নহে, সংকাঁদপা্েও বিদ্যা 
সাগরের রচনাকে “কষধ্য__ছাই ভন্ম ! % বলিয়া উল্লেখকরিতে আরম্ত 
করিয়াছেন। কিন্তু ই! হারা নিশ্চয় জীনিবেন যে, বিদ্যাসাগরের 
রচনার প্রতি দেশের আবাল দদ্ধ ভ্লনিত। সকলেরই যেরূপ প্রগাঢ় 
তক্তি জম্থিয়াশিয়াছে, তাহাতে তীহাদৈর ওরপ নিমদাদ্বারা সে ভক্তি 
কোন মতেই কমিবে না কেবল তা দিশ্েরই উপর অন্থয়ী ও নিম্ধক 
বলিয়! বোধ অস্মিবে। কিন্তু এস্থলে ইস্থাও বিচার্ধ্য যে, বিদ্যাসা- 
গরের রচনার গ্রতি যদি দেশশুদ্ধ সকল লোকেরই এত ভক্তি জম্মিল, 
তবে উক্ত ক্কতবিদ্যদলেরই তাহা না জাম্বিল কেন? এ প্রশ্নের 
উত্তরগুলি একটু গৃঢ়)-_পাঠকগণ স্থিরচিত্বে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই 
তাহ। সমুদয় বুঝিতে পাঁরিবেন| আমরাও একট। কথ প্রকাশকরি, 
-উক্ত ক্লতবিদ্দল বিদ্যাসীগরের রচনার প্রতি ভক্তি ধরন না, 
এমত নহে-মনে মনে খুবই করেন | তবে কি না, তাহার! নিজের 
বাঙ্গীলাভাষাশিক্ষাবিষয়ে উহীর রচনার নিকট-যতদূর হইতে পারে, 
তঙ্দর-ঙ্গণী। মনুষ্যজাতির স্বভাব ধীহার! উত্তমরূপে পর্যা- 
লোচন; করিয়| হেন, ভীহীর। বেশ বুঝিতে পারিবেন, আমর) যাহার 
নিকট অতাধিক উপর হই, তাহাকে দেখিতে পারিনা-তাহার 
প্রতি দ্বেষ করি' | অতএব উল্লিখিত কৃতবিদ্যদলের বিদ্যানাশীরের 
রচনার প্রতি যে দ্বেষ। তাহণও এই কারণদস্ভূতাতন্ন আর কিছুই 
অনুমান হয়না! | * 

অপর এক সম্প্রদায় লৌক আছেন, তীহার। বিদ্যাস:108£ বাশ - 
রচনানৈপুণ্য বিষয়ে অদ্ধিতীর্নতা অন্বীকারকরেন না, কিন্তু কছেন, 
“বিদ্যাসাগরের মৌলিিকতা ( 097107410) নাই-_অর্থাৎ বিদ্যাসাগর 
অনুবাদভির মৃলগ্রন্থরনী করিতে পারেন না? । একথা একদিন 
বিচাগ্য বটে। বিদ্যাসাগাররচিত যেসকল পুস্তকের নামেোল্লেখ করা 


২৫২ ইদানীন্তনকাল। 


/ ২ 

হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই কোন না কোন্‌ পুস্তকের অনুবাদ, 
মূলগ্রন্থ তাহাদের-মধে। অপ্পই আছে, এ কথ! অযথার্থ নে । কিন্ত 
এস্থলে ইহাও বিবেচনা! করিতে হইবে বিদ্যাসাগরের রচনাপ্রণালীর 
এাছুর্ভাবের সময়ই বাঙ্গালাভাষার পক্ষে অন্ধকারাবস্থা হইতে আ- 
লোকে প্রবিউ হইবার প্রায় প্রথম উদ্যমকাল; এরন্নপ কালে মকল 
ভাষাতেই মুলগ্রন্থ অপেক্ষা অব দন্ই অধিক হইয়া থাকে, ইছা 
এক সাধারণ নিয়ম | বিদ্যাসাগর সে নিয়মের“অনদীন হইতে পারেন 
নাই-_সৃতরাং তাহাকে মুলগ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদপ্রন্থই অধিক করিতে 
হইয়াছে । কিন্তু ষিনি উপক্রমণিকা, কৌমুদী, বিধবাবিবাহসংক্রান্ত 
১ম ও ২র পুস্তক, মংস্কতভাষা ও সংস্কৃতমা হিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, সীতার 
বনবাস ও বহুবিবাছবিচার রচনাকরিয়াঁছেন, তীহাকে দুলরচন] 
করিবার শক্তিবিহীন বলা নিতান্ত ধ্টতার কার্ধ্য হয়। 

বিদ্যামাধরের গদ্যরচনণ প্রণালী পাঠকদিগের স্থবিদিত থাকিলেও 
আমাদিগের অবলম্বিত রীতিভনুসারে বিপবাবিবাহ পুস্তকের উপসং- 
হারস্থ শেষঘংশটা নিশ্গভাগে উদ্ধৃত করির। দিলা”. 

পহা ভারতবর্ধায় মানবগণ ! আর কতকাল তোমরা মেযহনিদ্রায় 
অভিভূত হুইয়। প্রমাদশয্যায় শয়নকরিয়। থাকিবে? একবার জ্ঞানচ্ছু? 
উন্নীলনকরিয়! দেখ, তোমাদের পুণাভূমি ভারতবধ ব্ভিচারদোঁষের 
ও ভ্রণহত্যাপাপের শ্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে | আর কেন 
যথেষ্ট হইয়াছে, অতঃপর নিবিষউচিতে শাস্ত্র বার্থ তাৎপর্য ও 
ফথার্থমর্্ অনুধাবনে মনোনিবেশ কর এবং তদনুযারী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
হও, তাহা হইলেই স্বদেশের কলঙ্ক নিরকরণকরিতে পারিবে | কিন্ত 
চুভাগ্যক্রমে তৌমরা চিরসঞ্চিত কুমংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়! 
আছ, দেশীচারের যে্ধপ দস হইয়। আস, দৃঢ়মন্কপ্প করিয়া লেখ- 
কিকরক্ষাব্রতে যেকূপ দীক্ষিত হইয়। আছ, তাহাতে এক্রপ প্রত্যাশ। 
করিতে পারাধায়ন], তোমর। হঠাৎ কুসংস্কারবিসর্জন দেশীচারের 
আন্ুগতাপরিত্যা ও সঙ্ক্পিত লেধকিকরক্ষাত্রতের উদ্ণাপন করিয়া 
যথার্থ নঘপথের পথিক হইতে পারিবে| অন্যামদোষে তোমাদের 
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বুদ্ধিরৃত্তি ও ধর্মপ্ররৃভিনকল এব্রপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত 
হইয়! মা যে, হতভাগ। বিধবাঁদিশের দুরবস্থাদর্শনে, তোমাদের 
চিরশুক্ নীরসহ্ৃদয়ে কাকণ্যরসের সুগ্চার ছওয়া কঠিন, এবং ব্যভিচার- 
দোষের ওদ্রুণহত্যাপাপের প্রবল আোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখি- 
যাও মনে স্বণার উদ্রয় হওয়া! অসস্তাবিত। তোমরা প্রাঁণতুল্য কন্য। 
'প্রস্ৃতিকে অমহা বৈধব্যস্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সন্মত আস্থ, তাহার 
ছুনিবার রিপুরশীভূত হই ব্যভিচারদীষে দুষিত হইলে তাহার 
পোৌবকতা করিতে অম্মত আছ, ধর্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয় কেবল 
লোকলজ্জা ভয়ে তাহাদের ভ্রণহত্যার সহায়ত! করিয়। স্বয়ং সপরিবারে 
পাপপক্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ কিন্তু কিআন্তর্য্য! শাক্কের বিধি 
অবলম্বনপুরবর্বক তাহাদের পুনরায় বিবাছ দিয়! তাহাদিগকে ছু?মহ 
বেধব্যযন্ত্রণ। হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগ্নীকেও সকল 
বিপদ হইতে মুক্তকরিতে সম্মত মহ! তোঁমর! মনে কর, পতিবিয়োগ 
হইলেই স্্রীজাতির শরীর পাধাণহইয়া যায়, ছুঃখ আর ছুঃখ বোধহয়না, 
যন্ত্রণা যন্ত্রণা বোধহয়না, দুর্জয় রিপু সকল এককালে নির্মূল হইয়া যায়। 
কিন্তু তোমাদের এই দিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার 
উদাহরণপ্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়াদেখ এই অনবধানদেোষে সংসারতকর 
কি বিষময় ফলঞ্োগ করিতেছ | হায়কি পরিতাপের বিষয়! যে 
দেশের পুককষজাতির দয়! নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, 
হিতাহিত বোধ নাই, জঅদসদ্বিবেচন) নাই ) কেবল লৌকিক রক্ষা 
প্রধান, কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন মে দেশে হতভাগ! অবলাজান্তি 
জন্মগ্রহণ নাকরে! 

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভার তবর্ষে আনিয়। জন্বাগ্রহণ 
কর, বলিতে পারি ন 111৮ ' 


শ্রীধুত অক্ষয়কুমার দ্তপ্রণাত চারুপাঠ প্রস্তি। 
বাঁঙ্গাল। গদ্যরচ়িতাদিখের গুণানুক্রমে নীমকরিতে হইলে বিদ্যা- 
মারের পরই আুতমক্ষরকুমারদত্তের নামোলেখ করিতে হয় । ইনি 
১৭৪২-শকের আবণমাসে জেলা বর্ধমানের অন্তঃপাতী 'চুপী নামক 
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গ্রামে কার়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইসার পিতার নাম: »পীতান্বর 
দত। অক্ষয়কুষাঁর, বাল্যকাঁলে শুকর নিকট সাঁমান্যরূপ 
বধঙ্গালা লেখ। পড়! শিখিয়। কিঞ্ি পারটী ও অধ্যযনকরেন | ইহার 
পিতা! কলিকাতা-খিদিরপুরে অবস্থান করিতেন | : অক্ষরকুমায় ১০ 
বহসর বয়ঃক্রমের সময়ে তথায়" গমন করিয়া ইঙ্গরেজিশিক্ষীর নিমিত্ত ' 
অত্যন্ত যত্ববান হয়েন এবং ইছার উহার নিকট পড়া বলিয়া লইয়! 
বাঁটীতে বসিয়া ই ইঙ্গরেজি শিখিতে থাকেন ? কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের 
অভাবে সে অধ্যয়নে বিশেষ কোন ফললাভ হইত না, এজন্য তিনি 
সর্বদাই ক্ষুন্নমন]! খাঁকিতেন | ভীহার পিতা এরূপ অবস্থাপন্ন ছিলেন 
না যে, তাহাকে কোন বিদ্যালয়ে বীতিমত পড়াইতে পীরেন। যাহ। 
হুউক অনন্তর উহার কোন আত্মীয়ের অনুগ্রহে কলিকাতীর গৌর- 
মোহন আঁচ্যের “ওরিয়েপ্টল্‌ সেমিনারি' নামক বিদ্যালয়ে ১৭ বৎসর 
বয়চন্রম সময়ে তিনি অধ্যয়নকরিতে পাঁন এবং দৃতর অধ্যবসায় ও 
নিরতিশয় পরিশ্রমসহকাঁরে ২।০ বৎসর মাত্র অধায়ন করিয় ইঙ্গরেজি . 
তাষায় একপ্রকার জ্ঞানলাত করেন । 

অতপর তীহাার পিতার মৃত্যু হইলে অর্ধার্জনের চেষ্টার জনা 

ভীহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয়| কিন্তু তিনি বিদ্যালয়ত্যাগ 
করিয়।ও বিদ্যাশিক্ষ! ত্যাগ করেন নাই | এ অবস্থাতেও স্বয়ং অনু- 
শীলন করিয়! এবং ২| ১ জন ক্কৃতবিদ্যলোকের সাহায্য লইয়া জমুদয় 

“ ক্ষেত্রতত্ব, বীজগণিত, ত্রিকৌণমিতি, কোণিক্‌ সেক্সন, ফ্যাল্কুলম্‌ 
প্রভৃতি গণিত, এ গণিতজ্ঞানসাপেক্ষ জ্যোতিষ, মনোবিজ্ঞান ও তৎসহ 
ইঙ্গরেজি সাহিত্যবিষয়ক প্রধান প্রধান গ্রস্থদকল অধ্যয়ন করিয়া- 
ভিলেন। বাল্যকাল হইতেই অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা বিজ্ঞানের অনু- 
শীলনে তীহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল, এক্ষণে এ সকল অধ্য়নম্বার। 
সে অনুরাগ কতকদূর চরিতার্থ হইল । 

অক্ষয়বাবু অর্থার্জ্জনের (চঙ্টরজন/ই বিদ]ালয় ত্যাগ করিয়াছিলেন 


টি দত্ত। ২৫৫ 


কিন্তু সে. বিষয়ে অনেকদিন পর্য্যন্ত বিশেষরূপ কতকার্ধয ইত পারেন' 
নাই। সামান্য আয়ের লামিত্ত সামান্যকার্য্যে ব্যাপূত ইয়া ভীহাকে 
অমেকদিন থাকিতে হায়াছিলখ , এই সময়ে, যাহাতে স্বদেশীয়দিশের 
বিশেষ উপকার হয়, তদ্বিষয়ক প্রবন্ধারচনা' করিতে উহার ইচ্ছা জম্ম, 
কিন্ত ইঙ্গরেজিভাষায় কু নিপু হইয়া চস্তাধায় গ্রন্থনা করিলে বি- 
শেষ ফললাভ হইবে না, ইহা তিনি বুষিয়া বাঁালীরচনার অনুশীলনে 
্রনতত হইলেন, এবং তদ্বিষয়ে সম্যক্‌ সমর্থ হইবার জন্য কি্ছিৎ সংস্কতও 
শিক্ষ! করিলেন। এই সময়ে বাজালায় পদারচনারই অধিক প্রাছুর্ভাব 
ছিল, এই জন্য ভিনিও প্রথমে পদ্যরচনা করিতেই আন্ত 'করিয়া- 
ছিলেন। অনন্তর প্রভীকরসম্পদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত আলাপ 
ও আত্বীয়ত। হইলে তাহার জন্ভুরোঁধে গদারচনায় প্রত্ত্ব হয়েন এবং 
কিয়দ্দিনপর্্ন্ত নানাবিষয়ক খদ্যময় প্রবন্ধ লিখিয়! প্রভাকরপাত্রেই 
প্রকীশ করেন। 
কলিকাতা ব্রাঙ্মদমাজের মধ্যেই যে তত্ববোধিনীসভী প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, ১৭৬৫ শকের [১৮৪৩ খুঁঃ অ ] ভাত্রমাসহইতে শরীয়ত বাবু 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির যত্বে এ সভাহইতে « তত্ববোধিনীপাত্রিকা ” 
নামে এক মাসিকপত্র প্রকাশিত হুইতেলাগিল। ইতিপূর্বে অক্ষয়- 
বাবু তত্ববোধিনীমভার এক মত্য হইয়ছিলেন) এক্ষণে তিনিই উক্ত 
পত্রিকার সম্পীদকতাকার্ধ্ে ব্রতীহইয়। ১৭৭৭ শকপর্যাস্ত ১২ বসরকাল 
অবাঁধে এঁ কার্ধ্য সম্পাদন করেন। এ কার্চের ভার গ্রহণ করিয়া" 
তিনি যেরূপ যত, যেরূপ পরিশ্রম ও যেরূপ অধ্যবসায় অবলগ্বন করি- 
য়াছছিলেন, তাহা বর্ণনীয় নহে। অক্ষয়বাবু যে উত্রুষ্ট বাঙ্গালাগদ্য- 
রচনার রীতি আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তত্বোরধি 'নীপত্রিকাতেই তাহা। 
সম্যক্‌ প্রকাশিত হুয়। দেশের হিতকর, সমাঁজের সংশোধক, বন্তু- 
তত্বের নির্ণায়ক কত কত জ্ঞানগর্ভ উৎকু প্রবন্ধ যে, তৎকালে এ 
পত্রিকায় প্রকটিড হইয়াছিল, তাহার সঞ্থা। নাই । চাকপাঠ ধর্্নীতি 


২৫৬ ইদানীন্তনকাল। 


ভৃতি প্রসিদ্ধ পুক্তকসকলের অধিকাংশ সর্বপ্রথম এ পত্রেই প্রচা- 
রিত হয়। তাহার ঞ সকলরচনা-পাঠিকক্িণর জন্য গ্রাঁছকের। ব্যগ্র- 
ভাবে পত্রিকা প্রকাশের দিনের প্রতি প্রতীঙ্াকরিয়। খকিতেন এবং 
অনেকে তাহার উপদের্শের শনুবন্ধ হইয়। আপন আপন আচার 
ব্যবহারের সংশোধন করিয়ার্ডিলেন& তত্বুকৌধিনীপ্রিকী সম্পাদন. 
দ্বারা অক্ষয়বাবুর আয় কিছু নিধি । হইত না, কিন্তু তিনি তৎপ্রতি 
জ্রক্ষেপ না করিয়] কার্্যাস্তরপরিহারপুর্ব্ক নিয়তই উহার উন্নতিবর্- 
নার্থ চেফটা করিতেন | এ চে সফলকরণাঁশয়ে স্বয়ং নাঁনানিধ 
ই্দরে জিতরস্থ অধায়ন করেন, ফরাঁপীভাষ| শিক্ষাঁকরেন, এবং মেডি- 
কাঁলকালেজে গমনকরির! দুই বৎসরকাল রসায়ন ও উত্ভিদশীল্তের 
উপদেশগ্রহণ করেন। ফলতঃ এই সগয্বে তিনি আপনার উন্নতি, 
_বাদ্গালাভাষার উন্নতি ও পত্রিকার উন্নতিজনা এতাদুশ কঠোর পরি- 
"শরম করিয়াছিলেন, যাহাতে তীহার জীবনদহচর ভয়ঙ্কর শিরোরোঁ- 
গের উৎপত্তি হইয়া্িয়াঁছে ! 

১৮৫৫ খুঁঃ অকে অক্ষয়বাবু তন্বধোধিনীর কার্ধা একপ্রকার ত্যাগ 
করিয়া মাসিক ১৫০) টাক! বেতনে কলিকাতীনর্্মালস্কুলের প্রীধানশিক্ষ- 
কেরুপদধে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্ত পূর্বসঞ্চিত গীড়ার দিন দিন বৃদ্ধি 
হওয়ায় সে কার্যে কোন বিশে যোগ্যতাপ্রদর্শন করিতে পারেননাই। 
২।৩ বৎনরমাত্র তথায় তিনি ছিলেন কিন্তু তাহারও অধ্থিককাল পীড়া 

' বকাশেই যাপিত হইয়াছিল । ইহ! অতীব ছু্খের বিষয় ও দেশের 
ছুর্ভাোর বিবয় যে, উল্লিখিত পীড়া অক্ষণনবাবুকে একেবারে অকর্মণয 
করিয়াফেলিয়ান্ছে ! তিনি নন্মুস্কুল ত্যাগকরিয়| এপর্যন্ত অবিচ্ছেদে 
গীড়ার যন্তরণীভোগ "করিতেছেন এবং পল্ীগ্রীমে অবস্থান করা যুক্তি- 
সিদ্ধ হওয়ায় বালীগাঁষে একটী বাী করিয়া বাঁস করিতেছেন। 

অক্ষযবাবুব রচনানৈপৃণ্য দর্শনে ুীরগ্রনের বঙ্গভাষ1 গর্বিত 


বচনে কহিয়াছেন-__ 


চারুপাঠ। ২৫৭ 


পকালে ন। পাস্ছিবে কিছু করিতে আঁমাঁর | 
পেয়েছি কপালগুণে অক্ষয়কুমার 1 

তাহার বানা স্বে,শুনিবারে পাঁয়। 
অক্ষয়ষ্শের মাল। পঁরাইছে ময় 1৮ 


বভাষার এ গ্ররববাকা নিক্ষল্‌ ছয়নাই | ছুর্ভাগান্রমে ডাহার 
প্রিয়পুড অকালে ওকনপ রোপীগন্ত* ু। ছইলে তাহার মুখ আরও 
উজ্জ্বল হইত। 

অক্ষবারুতন্ববোধিসী শরভভৃতি হইতে সংগরহকরিয়া ভিন্ন ভি 
সময়ে তিনভাগ চাঁকপ1ঠ, ছুইভাগ বাহবস্তরসহিতমানবপ্রক্কতির 
সন্বন্ধবিচাঁর, পধর্মনীতি, পদীর্ঘবিদ্যা ও ভাঁরতবর্মীয় উপাঁনকম্্রদায় 
এই কয়েকখানি পুস্তক এপর্যন্ত প্রস্তুত করিতে পারিয়াছেন। তন্বধধো 
১ম ও ২য় ভাগ চাঁকপাঠের বিষয়ে কোন কথ। বলাই আব- 
শাক হইতেছে না| কারণ এই ভুইখাঁনি পুস্তক দেশমধ্যে এত গচ- 
লিত ও এত লক্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে যে, ইহাঁদের প্রশংসা করিলে লো- 
কের অনুরাগী আর যে বাড়িবে তাহাঁর সন্তাবন। নাই; নিন্দাকরিলে ত 
লেকে আমাদিগকেই হেয়জ্ঞান করিবে । এই ছুই পুস্তকে প্রকাশিত 
্রস্তাবগুল্সির মধ্যে কয়েকটা পূর্ষেবে সংবাদপ্রভাকরেও কতকগুলি তন্বৃ- 
বোধিনীপত্রিকায় প্রচীরিত হইয়াছিল, অবশিটগুলি গ্রস্থকার এই পু- 
স্তকের জন্যই নৃতন রচনা করিয়াছিলেন | ইহার পূর্বে বিশ্বের নিয়মও 
বান্তবপদার্থসংক্রান্ত এরূপ মনোহর ও জ্ঞানপ্রদ বান্দীল! পাঠ্যপুস্তক, 
রচিত ছয় নাই | এই পুস্তক হুইখানি এ বিষয়ে যেমন সর্বপ্রথম, 
তেমনই দর্ষোৎকুউ | এই হুই পুত্তক পাঠ করিলে যে, কত নুতন 
বিষয়ের জানলীভ হয়, তাহ বলিয়া শেষ করাযায়না। গ্রন্থকার 
ইন্গরেজি গ্রন্থহইতেই 4 সকল বিষয় সঙ্কলন করিয়াছেন, বত্যকঞ্ধীঃ 
কিন্তু তাহার রচন1 দেখিয়া কে বলিতে পারে যে,উহ। ইঙ্গরেজির 
অনুবাদ? বিজ্ঞাপনে ন্বীকীর না থাকিলে কিয়ৎকাল পরে উহ মুল- 


৩৩ 


১৫৮ _.. ইদানীন্তনকীঁল। 


রচনা হইয়াযাইভ। অক্ষয়বাধুর সংস্তশীক্পে তাদৃশ অধিকার মাঈ। 
কিন্তু উাহা'র রচন। দেখিয়া কে বলিতে পারে, এসকল 'রচন। প্রশীট 
সংস্কৃজ্জের লেখনীহুইতে নিত হয়নাই? ক্টাতীর রচনা ঘেমন সরল, 
তেমনই মধুর। তেমনই বিশুদ্ধ ও তেমনই ধু ভিন অতি দুর 
বিষয় সকলও চিতপরদরশনপূর্বাক এমন দরলভাষায় বি্বত করিয়াছেন ' 
যে, পাঠমাত্র সেসকল পরিষ্ারপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াঁযায়। অধ্ধিক আর 
কি বলিব, তাহার ছুইভাগ চাকপাঠ বাজাল! শিক্ষার্থী বালকদিগের 
জ্ঞানরত্বের অক্ষয়ভাগু!র স্বরূপ | 
ওয়তাগচাকপাঠও ১ম ও ২য় ভাগের সমানই কৃতার্থতালাভ 
করিয়াছে; জনসমাজে ই্থারও আদরের সীম! নাই | তবে এখানি 
অপেক্ষীক্কত কিঞিৎ উচ্চ অঙ্গের হইয়াছে । ইছার অন্তর্গত বন্বপ্রদর্শনঃ 
মামক গুস্তাবগুলিতে কয়েকটী প্রগাটবিষয়ের রূপকবর্ণনা আছে এবং 
তাড়িত, বিদ্যুত, বঙগাঘাত, গ্রহণ, জোয়ার, ভাটা গভূতি কতকগুলি 
গুকতর প্রারুতিকঘটন! ইছাতে বিরত হইয়াছে | কিন্তু সে মকল 
স্থলেও, অক্ষয়বাবুর লেখনী যেরূপ সরলভাঁপীদন করিয়াথাকে, তাছা 
করিতে ত্রটি করেনাই। এই পুস্তকের রচনা ও ভাঁবগাস্তীর্ধয কিন্নপ 
উপাদেয় ছইয়াছে, তাছা সম্যক্রূপে ছদয়ঙ্গম করিবার জন্য আমরা 
পাঠকগণকে অনুরোধ করি যে, তীছায়] উদার অন্তর্গত £মিত্রতা? 
,£জীববিষয়ে প্রমেশ্বরের কৌশল ও মছ্ছিম!? এবং * সুশিক্ষিত ও 
অশিক্ষিতের লুখের ভারতদ্য ; মাম প্রস্তাব তিমটী অন্ততঃ একবারও 
পাঠ করেন। 
১ম ও ২য় ভাগ বাহবন্তর সহিত মানবপ্রক্কতির সন্বন্ধবিচাঁর 
এবং বর্দনীতি এই ভিনখামি একরপ প্রকৃতির পুত্ত্ক। তিলখানিরই 
্রস্তাবগুলির এফ এক অংশ প্রথমে তত্ববোধিনীপত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকা- 
শিত হয়, পরে সেই সকল একত্র সঙ্কলনপুর্ব্বক স্বতন্ত্র পুস্তকীকারে 
নিবদ্ধ হইয়াছে । ইহ্থাদের প্রতিপাদ্যবিষয়ও প্রাঁয়' একবিধ। জর্জ 
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কুগ্সাছেব “কা ন্টিটিউছন্‌ অব ম্যান + নাঁমক যে এক গ্রস্থ্রন! করেন, 
তাছারই সারসঙ্কলমপুরব্কু ভুইভাগ বাঁহ্বন্ত রচিত হইয়াছে । জগদী- 
শ্বরের নিয়ম.পালনকরিলেই মুগ, ,লগুযনকরিলেই চুঃখ,জগদীশ্বরের 
বিশ্বরাজ্যপলেন স্তর নিয়ম__:কোন্‌ নিয়মানুসারে চলিলে কিরূপ 
উপকার ও রো নিয়ম লঙ্নকরিলে কিরূপ অপকার-_ইত্যাদি 
উচ্চ অঙ্গের বিচার গু মীমাংগ্লাসকল ইছাতে সন্িবেশিত হইয়াছে । 
এই সকল নিয়মানুসারে *সম্ূর্ণরপে চলিতে পারিলে সংসারের অনেক 
ছুঃখনিরত্তি ও হখনদ্ধি হয়_ইছা! ্বীকার করাঁধাইতে পারে, কিন্ত 
সে সমুদয় যখোচিতরূপে পালনকর! কাহারও সাধা হয় কিনা? 
তাহা সন্দেহস্থল। ধর্মনীতিতে৪ শারীরিক স্থাস্থাবিধান, ধর্প্রব্ত্তির 
উন্নতিসাধন, দম্পতির পরম্পর ব্যবছার, সন্তানের প্রতি পিতামাতার 
৪ পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য ইত্যাদি অনেক গুকতর বিষয়ের 
উপদেশ, বিচার ও মীমাংসা আছে । সে সকল বিষয় অভিনিবেশ- 
পূর্বক পাঠকরিলে ধর্মানুরণ বর্ধিত হয়, মন উন্নত হয়, 'অনেক কুলং- 
ক্ষার দূর য় এবং কর্তব্য কর্মে দৃঢ়তর আস্থ। জঙ্ে। বাহাবস্ততেও এই 
সকল বিষয়েরই অনেক উপদেশ আছে সুতরাং ধর্মনীতি, বাহবস্তর 
প্রতিরূপন্রূপ হইলেও আমাদের দৃষ্টিতে এইখানিই অধিকতর রমণীর 
বলিয়া বোধহয় । কারণ ইহাতে তত আঁড়ম্বর নাই-_বাস্থাবস্তু অনর্থক 
আড়ম্বরে পরিপূর্ণ । রচনা বাস্ববস্তর অপেক্ষা! ধর্মনীতিতে অধিকতর 
সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে লক্ষিতহয় | অক্ষয়বাবুর প্রায়সকল পুস্তকেই' 
অনেক ইন্গরেজি শব্দ বাঁজালাঁয় অন্ুবাদিত হুইয়াছে। সেগুলি 
সুন্দর হইয়াছে ।, রিড 

অক্ষয়বাবু সকল পুস্তকেই “পরম কাঙ্চণিক' 'পরম পিডা” “পর1ৎ- 
পর পরমেশ্বর” “অত্যাশ্চর্য্য অনির্বচনীয় মহিমা” প্রভৃতির শ্রাদ্ধ করি. 
যাছেন। ঈশ্বর ভাল জিনিষ বটেন, তাহাকে মনে কর! সর্বদা কর্তবযঙ 
বটে, কিন্ত তারা পড়িলেই ঈশ্বর ঢুপ্‌ করিলেন, পাতা্টী নড়িলেই-_ 
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'ঈশ্বর হাই ভূলিলৈন, পাথীচটী উড়িলেই_ঈশ্বর ফুডুৎ করিলেম-_ইত্যাঁ- 
দিরপে সকল কাঁধ্যে ও সকল কথাতেই যদি লোককে ঈশ্বরের উপদেশ 
দেওয়া যায়, জীহাহইলে আমাদের-কোথে সে. উপদেশ সফল"হয়না। 
ঈশ্বর প্রশ্বীঢ় চিন্তার বিষয়__-অমনতর খেলার বিষয়: নহেন। 
আমর! জামি) ঘন ঘন উল্লিখিত /অত্য্র্যয “অনির্বচনীয়াদি , শব্দের 
উল্লেখ ধরিয়া এক্ষণে অনেক াঠকে বিজ্রপ 8) 
রাগ শ্রকাশকরেনন। | রর 

ভারতবর্ীয় উপাসকসশ্প্রদায়। নামক পুস্তকখানি অক্ষয়বাঁবু অল্প 
দিনমাত্র প্রচারিভ করিয়াছ্ছেন। এপর্যযন্তের কথা বলিতে হুইলে 
ইহাকেই তীাহীর শেষ গ্রন্থ বলিতে হয়। এইচ, এইচ, উইল্সন 
সাহেব ছুইখানি পারপীক ও কয়েকখানি হিন্দী ও সংস্কৃত পুস্তক 
অবলহনপূর্র্ক ইন্দরেজিভাষীয় “রিলিজস্‌ সেক্ট্স অব হিগু,স্” 
নীধক ঘে প্রবন্ধ রচনাঁকরিয়। এসিয়াটিক্‌ রিসচর্ভ নামক পুস্তকাঁ- 
বলীতৈ প্রকীশকরিয়াছিলেন, এই পুস্তক সেই প্রবন্ধকেই প্রধানত? 
অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে । ইহারও অনেকগুলি প্রস্তাব 
পূর্ধ্ তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল--সেইগুলির সহিত অপর 
কতকগুলি নৃতন.বিষয় সংযোজিত হুইয়। এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে । 
রাস্থকীর গ্রন্থের গ্রারস্তে ১০৬ পৃষ্ঠায় একটী দীর্ঘ উপক্রমণিকার 
যৌজম। করিয়াছেন । এ উপক্রমণিক তাহাতেও শেষ হয়মাই-_ 

"যদি কখন এই পুস্তকের ২য় ভাগ প্রকীশকরিতে পারেন, তাহাতে 
উহ্বার শেষ করিবেন) আশ। করিয়াছেন | এই উপক্রঘণিকাঁটাই 
এই গ্রন্থের প্রগাঢ় ও সার পদার্থ! ইউরোপীয় পণ্ডিতের! শব্দ- 
বিদ্যার-__বিশেষতঃ সংস্কৃতগাস্ত্রে--অনুশীলনম্বারা লাটিন, শরীক, 
কেল্টিক্‌। টিউটোনিক, লেটিক, সারনিক, ছিন্দু, পারসীক প্রত্ৃতি 
বিভিআ্বংণীয় বিভিরজাতীয়দিগের যে, একভাঁধিকতা, একজাতি- 
শত। « একধর্সিকভার সংস্থাপন করিয়াছেন। তদ্ধিষয় বহ্ছলপ্রমীণ- 
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প্রয়োগ ও উদাহরপসহুকারে বিবৃতকরিয়া, কিরূপে হিন্ুদিগের মধ্যে, 
বৈদিক-ধর্থ্ের প্রচলন ও প্রীদুর্ভাঁব হয়, তাহা অতি বিশ্তুতিপূর্র্বক 
বছ বহু প্রমাণমহ লিপিবদ্ধ, করিয়াছেন। এই সকল সংস্কতাদি 
প্রমাণ সংগ্রন্ছের জ্ন্ছু ভীহাকে প্রত্যেক গ্রন্থ অধ্যয়নকরিতে'হয়নাই-_ 
প্রফেসর বপ্‌ মোক্ষমূলর্‌ এব$ উন্সন্‌ প্রভৃতির রচিত ই্জরেজি 
রস্থ হইতেই প্রায় সমুদয় স্ হীত হইগ্ান্থে লত্য বটে, কিন্তু তাহ 
করিতে উহার সামান্য বুদ্ধিমত্তা, লামান্য সারগ্রাহিতা ও সামান্য 
মীমাংলকত। প্রকাশিত হয়ন্যই | বৈদিক-ধর্ষের পর কিরূপে পৌ- 
রাণিক ও তাস্ত্িকাদি ধর্ম প্রবর্তিত হয়, পীড়াবশতঃ গ্রন্থকার সে 
বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেপারেননাই | ন1 পাকন তিনি যাহা! লিখি- 
রাছেন, তাহাই তাহার অক্ষয়যশের কারণ হইয়া রহিল। উপক্র- 
মণিকাঁর পর, ভারতবর্ষে বৈষ্ণব শৈব প্রভৃতি যে পাঁচটা সর্বপ্রধান 
উপাসক সম্প্রদায় আছে, তাহাদের উল্লেখকরিয়৷ বৈবসম্প্রদায়ের 
অবাস্তরভেদে রামামুজ, কবীরপন্থী, চৈতন্য, কর্তাভজা, বাউল, 
চরণদাসী প্রভৃতি যে ৪৭টী সম্প্রদায় সম্প্রতি প্রচলিত আছে, তাহা- 
দের সকলেরই ইতিত্বত্ত ইস্থাতে পৃকাশিত হইয়াছে । এ সকল 
ইততির্ত্ত অতি সরল ও সুন্দর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে, এতস্তি উক্ত 
বিষয়ে আঁমদের আর কিছু অধিক বক্তব্য নাই। গ্রস্থকার উপক্রমণি- 
কার শেষভাগে অস্থাস্থ্ানিবন্ধন যেরূপ কীতরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তঙ্র্শনে মনৌমধ্যে বড়ই ক্লেশ জন্বে সুতরাং এ অবস্থায় প্রকাঁশির 
কাহার গ্রস্থের দোষভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে প্রৃতিহয়ন! 
যাহাহউক এই পুস্তক পাঠের, পর উইলসন সাচ্ছেবেবের 
পুর্বোল্লিখিত ইন্রেজিপুস্তক পাঠকরিয়া আমাদের মনে কিছু লজ্জা! ও 
ক্লেশ বোধ হইল | তাহাঁর কারণ এই যে,'আমরা কখন কখন 
ইন্গরেজ জাতির সমকক্ষ হইবার বাঞ্ক1 করি, কিন্তু ভাঁবিনা যে, আমর] 
উহ্নাদের অপ্পেক্ষ। কত বিষয়ে কত হীন! ইঙ্জরেজের আমাদের 
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.দেশের পুদধলিত ধর্ঘপৃণালী সংগ্রহকরিয়! পুম্তকরচন। করিলেন, আমরা 
তাহারই পরায় অনুষ্ধীদকরিয়! প্রস্থরচনা পূর্বক সাধারণের নিকট 
পৃতিপন্ন হইলাম! 


সি এ 


তমা ইকেলমধুদনদততেরর্থি্ঠনািকপ্ভৃতি | 


জীমুতমাইকেল মধুস্থদনদত্ত আজি কালি অনেকের মতে বাঙ্গালার 
অর্বপ্রপ্ধান কবি বলিয়া পরিগীণিত হইয়াছেন | অনুমীন ১৭৫০ শকে 
জিলা যশৌহরের অন্তরা সাগররাড়ি নাম গ্রামে কায়স্থকুলে 
মধুস্থদনদত্তের জন্ম হয়| ইস্ঠার পিতা ৬রাঞ্জনারায়ণদত্ত কলিকাত। 
সদর দেওয়'মি আদালতে ওকাঁলতী করিতেম। মধুস্থ্দন ভীহাঁরই 
নিকট অবস্থ্ণনপূর্ব্বক কলিকাঁতার হিম্দুকাঁলেজে ইঙ্গরেজি অধ্যয়ন 
করিয়। ধিলক্ষণ কৃতবিদ্য হয়েন এবৎ ১৬ | ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই 
জাতীয়ধর্্মকে অনার বোধকরিয় খৃটধর্ম অবলম্বনকরেন | ইনি পিতার 
একমাত্রপুন্র, জুতরাঁৎ অন্ধের ষষ্টির ন্যায় জীবনের অবলম্বন ছিলেন। 
প্ব্ধব়মে সেই অবলম্বনচ্যুত হইয়া দত্তজমহাঁশয় সংসারকে যে, 
কিরূপ অন্ধকারময় দেখিয়ান্ছিলেন, তাহা বর্ণনকর। বাহ্ছল্য। তিনি 
ওরূপ অবস্থাতেও মায়াত্যাগ করিতে ন। পারিয়া বৎসর পর্য্যন্ত খরচ 
পত্র দিয়া পুত্রকে বিষপ্-কীলেজে অধ্যয়নকরা ইয়াছিলেন | অনন্তর 
ঘাইকেল্‌ কিছুকালের জন্য বঙ্গদেশ ত্যাগকরিয়! মাজ্জীজে অবস্থশন 
করেন এবং তথায় বিদ্যাবিষয়ে বিলক্ষণ খ্যাঁতিপ্রতিপত্তিকখভ করিয়। 
ইউরোপীয় পত্ীসমভিব্যাহ।রে এদেশে প্রতাবত্ত ছুয়েন। -১৮৫৮ খৃঃ 
অফ্জের পর অকধি বাঙ্গালা ্রস্থরচনা করিতে ই্ীর প্রতি জঙ্গে এবং 
কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি বাঙ্গাল! গ্রেস্থু রচমণকরেন | অনস্তর 
আইন শিক্ষার অভিলাষে ইংলগুষাত্র। করেন এবং তথায় পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হুইয়! দেশে প্রত্যাগমন করেন |, এক্ষণে মাইকেল মহাশয় 
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কলিকাতার হাইকোর্টে বারিউরের কার্ধয করিতেছেন এবং মধ্যে, 
মধ্যে দুই এক খানি পুস্তকও লিখিতেছেম। 

তিনি প্রথম হইতে ক্ারস্ত ঝরিয! এপ্ত শর্ষিষ্ঠীনাটক, পদ্মাবতী 
নাঁউক, তিলোত্বমাসস্তবঃ একেই কি বলে সভ্যত।, বুড়োশালিকের 
ঘাড়ে রৌ, মেঘনাফবধ, প্রদান, ক্ষ্কুমরীনটক, বীরাঙ্গনা, চতু- 
দশিপদী' কবিভাঁবলী ও ছোঁটুরবধ এই $১খানি উৎরট কাবাগা্থের 
রচন! করিয়াছেন। এন্ত বড়লোকের রচিত এতগুলি গ্রন্থের তন তন 
করিয়। সমালৌচনাকর! সাধারণ কখাঁনছে, এবং করিলেও আমাদের 
এ ক্ষু্রতরাস্থ্ে তাহার ক্থানসমাবেশ ছওয়। অসম্ভব, এজন্য সে চে! 
হইতে বিরত হইয়া স্থ'লরূপে কিঞিঃৎ লিখিতে প্রব্ত্ব হইলাম । 

শার্দিষ্ঠ।, পদ্মাবতী ও কুষকুমারী, কবিবর এই তিনখানি নটিক 

রচনাকরিয়াছেন, তশ্বধ্যে শর্মিষ্ঠাই উহার প্রথম চেফীর ফল। 
চক্রবংশীয়্ রাজ! বষাঁতি, শুক্ণচার্যদুহিতা দেবযানী ও দৈত্যরাজকন্যা 
শর্ধিধি সংক্রান্ত যে উপাখ্যান মহ্থাঁভারতে বর্ণিত আছে, তাহাই অব- 
লম্বম করিয়া এই নাটক রচিত হুইয়াছে | সংস্কৃত নাটকের রীতি এই 
যে, উচ্ছাতে নাটকীয়পাত্রের। একবারে প্রবিষী হয় না| উহার প্রথমে 
প্রস্তাবনা নামে একটী প্রকরণ থাঁকে__সেই প্রকরণে স্থুত্রার, নষটু, নটী 
ব! বিদূষক সমবেত হুইয়! আপনাদের নিজ নিজ কথা প্রসঙ্গে নাটকীয় 
বস্তুর অবতারণা! করে--তৎপরে সেই স্থত্রে নাটকীয় পাত্র আলিয় 
রজস্থলে উপস্থিত হয়। এক্ষণকার চলিতযাত্রীর বাঁনুদেবী, কালুয়। 
ভুলুয়া, মেখয়াণী বা ভিন্তীওয়ালার কাণ্ড যেরূপ, অংস্কতনাটকের 
প্রস্তাবনা সেইরূপ । তবে 'চজিতযাত্রাওয়ালীর1 সহ্ৃদয়তার অ- 
ভাঁষে বাস্ুদেবী প্রভৃতির সিউ প্রধানযাত্রার কোন লঙন্ধই রাখিতে 
পারে ন', কিন্ত সংস্কতনাউকে তাহ। হয় না--প্রন্তাবনার সহিত মূল 
নাটকের বিলক্ষণ সম্বন্ধ খাকে এবং সেই সব্বন্বা ক্কানবিশেষে যে, 
কিরূপ রষণীয় হয়__ধাহার। শকুন্তলা, রত্বাবলী, বেণীমংস্থার ও মুদ্রা- 


২৬৪. ইদানীন্তনকলি। 


.রাক্ষস-নাখক -সংস্কতনাটকের প্রস্তাবন। পাঠ করিয়াছেন, ভীার। 
তাহা'বিলক্ষণ বু্িতত,পারিবেন? ইজি নাটক 'একপে আর 
হয় না-_উহগ্তে প্রভানঈ। নাই__রঙগন্থলে একেবারেই নাটকীয় পাত্র 
প্রবিষী হয় ীদ্পীধা যেসকল লাটকরচনা হইয়াছে ও.হই- 
তেছে, তাহাতে গ্রস্থকারের কছিম্সনুদারে স্ত্রী ুইরপ প্রগ্লীই অনু- 
স্থত হুইয়াখাকে। এইজন্য জামা খে ইইরপ নাটককে পৃথক্রুপে 
বুঝাইবার অভিপ্রায় *সংস্কৃতধরণী” ও *ইক্তরেজিধরণী” এই দুইটী 
পৃথক্‌ নাম দিলাম | ইতিপূর্বে" কুলীনকুলসর্বন্ব প্রভৃতি যে মকল 
নাটক রচিত হইয়াছে, তাহার রচয়িতার। সংস্কৃতজ্ঞলোঁক-_ন্মৃতরণং 
সে নকলে সংস্কৃতধরণ প্রবর্তিত হইয়াছে । মাইকেলমহাঁশয়ের 
নাটক ইঙ্গরেজিধরণ ত্যাগকরিয়! যে, সংস্কৃতধরণী হইবে, তাহ অস্তব 
নছে। শর্শিষ্। প্রভৃতি ভীহার সকল নাঁটকই ইঙ্গরেজিধরণে আ'রন্ধ 
হইয়াঞ্ছে। এই নাটকে শঙ্মিষীর স্ুুশীলতা, দেবযানীর উত্রাভাঁৰ ও 
বিদূষকের পরিহাসরসিকত| উৎরুটন্ধপে চিত্রিত হইক়্াছে_তবে 
রাজা দেবযানীলাভে গণ্গাদতাবে তাদৃশ আনন্মপ্রকাশ করিয়াও পর- 
ক্ষণেই যে আবার শঙ্ষিষারপ্রতি সাহুরাগ নয়নপাত করিয়াছেন, 
তাহ! পবিত্রপ্রণয়ের উপযুক্ত কার্ধ্য হয় নাই। আর বিদূষক নটী 
মাগীকে ডুইবার অনর্থক রল্গস্থলে আনিয়া! যে নম্তানাবুদ করিয়াছে, 
তজ্জন্যও আমর! কিছু বিরক্ত হইলাম । 

পম্মাবতী; নাটকের উপীখ্যানটী কবির স্বকপোলকপ্পিত। 
ইহার স্থল বিবরণ এই যে, বিদর্তনগর্লীথিপতি রাজ। ইন্দ্রনীল মৃশবয়ার্থ 
বিশ্ধ্যপর্র্তে উপস্থিত হুইলে, দৈবক্রমে ইন্দ্রাণী শচী, যক্ষরাজপত্ী 
মুরজ। ও কামকাস্তা রতি তথায় থিয়। উপস্থিত হয়েন। নারদ, তাহা- 
দিশীকে তথাক্ দেখিয়। কন্দল বাধাইবার অভিলাষে একটী ্র্ণপদর 
পৃদানপূর্ধক কহেন যে, “তোমাদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা সুন্দরী, 
তিনিই ইছ। গ্রহণ ককন।” অনস্তর তীঙ্ছারা আপন আপন সোনদ- 
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ধের জনা পরস্পর বিলক্ষণ বিবাদ করিয়া পরিশেষে রাঁজ | ইজ্জনীলকে 
মধাস্থ মানেন। ইন্দ্রনীল্্লীতিকে অর্ক প্রধান সুন্দরী ঘলিয়া! দেওয়ায় 
শচী ও মুরজ। ক্রুদ্ধ হইয়। যান, এবং রতি রা ছইয় ঘাহেশ্বরীগুরী- 
পতির কন্যা অনৌকিকরপসপ্পন্কা পদ্মাবতী ঈহিত -ইন্দ্রনীলের 
বিবাহ দিয়] দেন। বিবরজহের পের ফটো ও মুরজার কোপে উভয়কেই 
বিস্তর “ক্লেশ পাইতে হুইয়ণছিল, "পত্রে রতিদেবীর অনুকূলতায় সে 
সকল কেশ দূর হয়।-বর্ণপদ্ম লইয়া রূপগর্তিত দেবীগণের বিধাদের 
উপাখ্যানটী স্তন ক্হ। ট্য়নগরের রাজপুত্র পারিসকে মধ্যস্থ 
মানিয়া এথেনা, জুনে ও বিনস্‌ দেবীর স্ুবর্ণআপেলসংক্রাস্ত সে 
দর্যাবিবাদমীমাঁংসার যে বিবরণ প্রাচীন প্রীকদিগের ধর্মবিবরণে 
প্রসিদ্ধ আছে, উহা তাহা হইতেই গৃহীত। তথাপি কবি উহ্বীকে 
বাক্গালায় অতি মনৌরমরূপে অবতীরিত করিয়াছেন। এতস্তিন্ন এই 
পুস্তকে বিশেষ প্রশংম। বা অপ্রশংসীর বিষয় কিছুই দেখিতে পাওয়া 

যায়ন।। সংস্কতনাটকের অনুকরণে ইহা'রও আদ্যোপাঁন্তে বিদূষকের 
সংসর্দ আছে তত্তির মহর্ষি জঙ্গিরার আশ্রমে পদ্মাৰতীর স্ছিত 
রাজার ম়িলনাদি, মরীচিসকাশে শকুন্তলীসহ ছুষ্মস্তের মিলনের অস্নু- 
ক্ুডি বলিয়াই বৌধহয়। ফলত? শকুন্তলাপাঠের পরই যে, কৰি এই 
নাউকরচন। করিয়াছেন, তাহার ভূরি ভূরি স্পফপ্রমাণ লক্ষিত হয়। 
এই নাঁটকের মধ্যে অনেকগুলি উৎক্কু$ গীত দুষ্ট হইল। পদ্যগুলি 
নৃতনপ্রকীর__অর্থাৎ অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে রচিত। বাঙ্গীল(পয়ারের প্রতি. 
অর্ধের শেষ অক্ষরে মিল থাকে, এইজন্য উহাকে মিত্রাক্ষরছন্দ বলা- 
যায়_-অমিত্ক্ষরে সেক্ধপ মিল নাই! এই ছন্দ ই্গরেজিয় মিল্টন, 
প্রন্থৃতির খসে বহুমমাদৃত, বাক্গালায় কেহই এ পর্যন্ত উহার অনুকরণ 
করেমনাই__মাইকেলই উচ্নার সৃষ্টিকর্তা ব1 প্রবর্তয়িতা, এবং পদ্মা 
বডীনাটকই উহ্ছার প্রথম প্রয়োগস্থল। 

৩৪ 
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রুগকুমার নাটকের উপা যান কিঞ্চিং এঁতিহাসিক মূল ল- 
ইয়। রচ্চিত / বোধহয়,-ললীলবন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মিনী উপাখ্যাম” 
পাঠকরিয়াই করিব, এরূপ উপাধ্যানে, নাটকরচন। করিবার, পরব্ত্ি 
জদ্বিযবাছিল*..ক্বয়পুরপতি 'জগৎনিংছ ও মকদেশীধিপ মাননিংহ 
ইছারা উভয়েই উদয় পুরাবিপততির চুহ্িতা কষ্ককুমারীরপ্রতি আসক্ত 
হইয়! উদয়পুরের প্রতিকূল ঘ্বোরতর সমরানল প্রজ্বলিত করিলে রাজ 
তক্িবরবাপণে আপনাকে অসমর্থ বোধকরিয়া, সর্র্ববিবাদের মুলীতুত 
আপন আ'ত্বজার প্রাণবিনাশে ক্লুতমংকপ্প ভান এ কুষ্ককুমারী 
তাহা! জানিতে পারিয়। আত্মহত্যাদ্বীরা সকল দিকু বজায় রাখেন_ 
ইহাই এই গ্রন্থের স্থমর্থ। আমর! পুভ্তকখামি পাঠকরিয়! পরম 
প্রীত হইলীম, বিশেষতঃ ধনদাসের লোভ ও ধূর্তত। এবং মদনিকাঁর 
চাতুরীবর্ণন বড়ই স্থকৌঁশলসম্পন্ন বলিয় বৌধ হইল। এই নাটকের 
কোন কৌন অংশে কিছু কিছু দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু কষ্ণকুম- 
রীকে হত্যাকরিবাঁর পরামর্শে রাজা ও রাজজ্রাতার বিলাপ এবং 
আত্মহত্যাকরণসময়ে কষকুমারীর চিরবিদাঁয়গ্রন্থণ পাঁঠকরিয়া আমা- 
দের নয়ন এরূপ অঙগ্ুত হুইল যে, কোন বিষয়ই আর দৃর্টিগোঁচর 
হইল না। 
সকল সংস্কৃত নাটকেরই উপনংহার শুভাস্ত হয়-_অশুভাত্ত বর্ণন 
সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিখের শ্লতে নিষিদ্ধ | কিন্তু ইক্জরেজিকাঁব্যে অশুভাস্ত 
মটন| অনেক দেখিত্তেপাওয়াষায়, এবং সেইগুলিই আবার জজ্জাতীয় 
কার্যের মধ্যে উতকুউ। ওরূপ বর্ণনাপাঠ পুর্বে আমাদের ভাল 
লাথিত না| কিন্তু বোধয় কালভেদে ব! আবস্থাভেদে কচিভেদ 
হইয়াথাকে-স্থৃতরাৎ আমাদেরও কর্চিকিছু পরিবর্তিড হইয়াছে__ 
এজন্য এখন্‌ আমরা বুবিতেপারি যে, কক্কণরমের উদ্দীপনকরাই 
যেখানে প্রধান উদ্দেশ্য, সেখানে অশুভীন্তঘটনখর বর্ণন্থার! সে রস 
যেরূপ উদ্দীপ্ত হয়--অন্য কোনন্ূপে সেরূপ হইতে পারে না| আরও 


গাছসনঘয়। ২৬৭ 


জামরা দেখিতে পাই যে, আঁমাদিগের আদিকাবা রামীয়ধ। সীতার" 
পাতানপ্রবেশক্ূপ অশুভান্ত ঘটনাতেই' পর্যবসিত অথচ তাহা! 
কোম জালকঙ্কারিফেই লযুক্ত বন্রিয়| উল্লেধ করেন নাই। স্মৃতরাং 
ককষ্কুমারীনাটক অশুভান্ত বলিয়া আমাদের কিছুমপত্র আপি বোধ 
হইল না। নর 

একেই কি বলে সভ্যতা % এ্র“বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো? 
এ ছুইখানি প্রহসন_ অর্থাৎ হাস্যরসোদ্দীপক ক্ষুপ্র অভিনেয় পুস্তক! 
ইঙ্থার প্রথমথালি কল্জিাতাস্থ এক নঘবাবুর, সভা করিয়া জ্ঞানরৃদ্ধি 
করিবার ছলে, স্ুুরাপানাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । আমাদিগের 
বিবেচনায় এক্পপ্রক্কতির যতগুলি পুস্তক হইয়াছে, তথ্মধ্যে এইখানি 
সর্বোৎকৃষ্ট | ইঈহাদ্বার। কলিকাঁতীবাঁদী অনেক নববাবু় চতরিক্র 
চিত্রিত হইয়াছে, এবং সেই চিত্রগুলি যে, কিরূপ যথাযথ ও হাস্য- 
রসোদ্দীপক হইয়াছে, তাছ। পাঠকগ্ীণ একবার পাঠকবিয়া দেখিবেন | 
সারজন্‌ ও বাবাজী বৃত্তান্ত, ভানতরজিণীসভায় বক্ত তা, স্বরাপান ও 
খেমটার নাচ, কুলব]লাদিখৌর তাঁমখেলা, প্রমত্ত নববাঁবুর প্রলাঁপ- 
শ্রবণে জননীর শশ্ক। প্রভৃতি বর্ণিত সমস্ত ঘটনাগুলিই যেন আমাদের 
চক্ষুর উপর হৃতা করিতেছে। এক্ষণকার বাবুর! যে, কিরূপ ইজ- 
রেজিনিশ্রিভ বাক্লালীভাষা বাবহাঠরকরিতে আরম্ত করিয়াছেন, তাঙ্াও 
ইহাতে প্রচুররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । 

বুড়োশালিকের ঘাড়ে রো, একজন পল্ীগ্ামন্ছ বৃদ্ধ জমী-' 
দারের লম্পটভাবর্ণনদম্পৃক্ত। মাইকেলমধুস্থদনদত্ত এমন স্মুনা'দাজিক 
লোক হইয়াওংকি জন্য যে, এরূপ অসন্ভত ও জঘনয বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করিয়াছিলেন) তাহা! আমরা বুঝিতে পীরিলামনা। আমাদের বোধ 
আছে, গোঁড়া হিন্দুরা অপরাপর অপকর্থে রত হইলেও জাতিজংশকর 
যবনীমংসর্ধে কখনই ওরূপ ব্যগ্র হয়েননা |. এ কাণ্ড যৌবনের উ- 
দ্রেক সময়ে হইলেও কথঞ্চিৎ সম্ভব হইত-_এ তাঙ্ছা নহে-_প্রীচীন 
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অবস্থায়! 'যৈ দৌষ সগাজাধ্যে বহুলপ্রচার হইয়াউঠে, পরিহীসচ্ছলে 
তন্দোষাক্রাস্ত ব্ক্িবিশেঘের ছুরবস্থাদি প্রদর্শনপুর্ববক- সেই দোঁষের 
ছেয়তাবোধসম্পাই_ প্র্ই্রচনা উদ্দেশ্য) কিন্তু পল্লীত্রীমস্থ. 
জমীদারদিগের তর্কে রস্থকারের বর্ণিতরূপ ভক্তপ্রসাদ কজন 
আছেন ?_-কৈ পাঠকগণ! ওরূপ জমীদার পচরাঁচর দেখিতে পান 
কি?-_ফলতঃ এই পুস্তকখানি 'পল্ীগ্রীমস্থ জরমীদারদিগের না হইয়। 
গ্রন্থকারেরই কলঙ্কপ্বরপ হইয়াছে । 
মাঁইকেলের নাটকসমালোচনাঁর এই প্রসর্জেই আমাদিগকে আর 
একটী কথার উল্লেখ করিতে হইতেছে এক্ষণে দেখিতে গাওয়াযাঁয় 
যে, অনেকেই নাটকীয় অস্ক কলের প্রথমে প্রথম গর্ভবঙ্ক' “দ্বিতীয় 
শর্ভীঙ্ক' ইত্যাদি লিখিতে আরম্ত করিয়াছেন। আমরা বিলক্ষণ 
বুধিয়াদেখিলীম যে, মেইগুলি সেই সেই অঙ্কের অবান্তর ভাশী। 
কিন্তু আঁমাদের বিবেচনায় এ সকল ভাগ ধীর্ভাঙ্কণ শবদদ্বার! নির্দিষ্ট 
হওয়া উচিত নহে | কারণ সংস্কত আলঙ্কারিকেরা গর্ভাঙ্ক শব্দের 
অন্যরপ অর্থের বোধনার্থ লক্ষণ করিয়াছেন__সাহিত্যদর্পণকার 
লেখেন যে, অক্ষের মধ্েই রঙগদ্বার, প্রস্তাবনা, বীজ ও ফনোৎপত্তি- 
জমেত' যে, অপর এক অস্ক প্রবিষ্ট হয়, তাহীকেই শর্ভবঙ্ক বলাযায় ৯ | 
এডছুক্তলক্ষণ গর্ভাঙ্কের সহিত এক্ষণকাঁর নাটকরচয়িতাঁদিগের গর্ভী- 
ককের একতা হয়ন।। | 
তিলোত্তমীসম্ভব ও মেখনাদবধ এই ছুই খানি কাব্য আঁদ্যো- 
পাস্ত টিমিরাক ছন্দে রচিত । কাঁবারচনার প্রারস্ত হারে যা 


এভাবে 1 ইেরিএিরিকে রো ঙদ্বারা 
মুখাদিমীন| অকষ্কোইপরঃ স বিজ্ঞোঃ অবীজঃ ফলবানপি ॥--যথ। 
বালরামায়ণে রাবণংপ্রতি ক্চ,কী দশ্রবণৈঃ পেয় মনেকৈ দৃশ্যিংদীরঘৈষ্চ 
লোচনৈর্বহুভিঃ| ভবদর্থমিব নিবদ্ধং নাট্যংসীতা স্বযন্বরণং"' | 
ইত্যাদিল। বিরচিতঃ সীতাস্বঘ্বম্বরো নাম গর্ভান্বট || ১২৭ পৃ। 


তিলোত্তমাসম্তব। ২৬৯ 


থাকে--একবূপ এই যে, উপাধ্যানের মূল হষ্ঈতে আন্ত করঠ- দ্বিতীয় " 
রূপ, কোন এক মধ্যস্থল সইতে আরম্তকরিয়, ক্রমে সমুদয় বিবরণ 
প্রকাশকর1। এই দ্বিতীয় পদ্ধতি, ইউরোপীয় কাঝে। সর্বদা অনুস্থত 
হইয়াথাকে, শ্রীক্‌ কৰি স্োমরের ইলিয়াডী রচনাই -চর্ধহয় উহার 
সুল।. সংস্কৃতেও যে, এই সমন্লিককেভছলজনিক! পদ্ধতির প্রচলন 
নাই, একথা বলাযায়না_সংস্কত নাটক্াত্রেই, দশকুমণরচরিতনামক 
আখ্যারিকাঁয় এবং বি্ুশষ রিবেচনাঁকরিয়। দেখিলে রামায়ণ ও 
মহাঁভারতেও কিয়ৎপরিমাণে এই "পদ্ধতিরই অনুসরণ দেখিতে 
পাওয়াধাইবে। যাহা হউক, এক্ষণে অনেকে ইহাকে ইন্গরেজিপন্ধাতি 
বোধকরেন, এই জন্য আমরাও উহার নাম ইঙ্গরেজিপদ্ধতি রাখিলাম। 
তিলোত্বমাসম্তব ও মেঘনাদবধ উভয় কাব্যই এই ইল্রেজিপদ্ধতি- 
ক্রমে আরন্ধ হইয়াছে । নন্দ ও উপনুন্দ নামক অন্ুরদ্বয়ের উপদ্রবে 
উৎপীড়িত নুরশীণ তিলোত্মানান্সী অপরূপরূপা এক স্ুরস্ন্দরীর 
স্থন্টি করেন__দৈত্যদ্বয় তাঁহার রূপলাবণ্যে মোহিতহইয়! প্রত্যেকেই 
তাাকে আপন প্রণয়িনী করিবার জন্য বিবাদ করে এবং সেই 
বিবাদে পরস্পর পরম্পরের কর্তৃক হত হয়,_-এই ভারতীয় উপাখ্যান 
অবলম্বনকরিয়াই তিলোত্তমীসম্তবকীবা বিরচিত হইয়াছে। ই ৪টী 
সর্ধে বিভক্ত | এই পুন্তক প্রথমে বহির্ধত হইলে আমর আগ্রহ 
সহকারে পাঠকরিভে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু মিবোঁধ না হওয়ায় ত্যাণ 
করি। কিছুদিন পরে কাহার কাছারও মুখে ইহার প্রশংসা-বাদ' 
শুনিয়া! আৰার ইহা পড়িতে প্র্ত্ব হই, কিন্তু আবার ত্যাগ করি; 
এইরূপ ২ | ৩ বার করিয়াও খ্রস্থখীনি, একবারও আদ্যোপান্ত পাঠ 
করিতে পারিনীই| আমরা 'প্রধমে ইহা পাঠকরিতে পারিনাই, 
বলিয়। কেহ এরূপ বুঝিবেন না যে, তিলোত্তমা রস্বতী নছেন $-- 
ইচ্ছাতে উৎকৃষ্ট রম আছে, কিন্ত সেই রস, ঝুর্ণের অনত্যন্ত কর্কশীয়- 
মান হৃতন ছন্দ/দূরাস্বয়, “ভূষেন “অস্থিরি' 'কাস্তিল' “কেলিমু” প্রভৃতি 


২৭. ইদানীন্তনকালি। 


,মাইকেলি ০ কৃতনবিধ ক্রিয়া-পদ, ব্যাকরণদেষ প্রভৃতি কণ্টকারত 
কঠিন ত্বকে এরূপ আচ্ছাদিত যে, তাহ? ভেদকরিয়া স্বাদগ্রাহ করিতে 
সকলের পক্ষে পরিশ্রম পোষায় নাথ « 
মেঘধনাদবধ কাঁবোর প্রতিপাদ্য নামের স্কারাই প্রকাশিত হই-. 

য়াছে। এই কাব্য বীররসাশ্রিত্ত এব৫ ইহ! ৯ সর্ে বিভক্ত | শ্রস্থ্ব 
কার ৰীরবাহুর পতন হইতে খ্রস্থীরস্ত করিয়াও উপাখ্যানের সম্পূ্ণতা- 
সম্পাদনর্ঘ প্রসঙ্গক্রমে রামার়ণের বহুল ঘংশ ইহাতে সরিবেশিত 
করিয়াছেন। বর্ণিত বিষয়গুলি যে, সমুদরই বাল্টীকি হইতে গ্রছণ 
করিয়াছেন তাহাও . নহে, কবিতাজননী অসাধারণী কপ্পনাশক্তির 
বলে কবি, কত কত হৃতন বিষয়েরও স্থ্টি করিয়াছেন | মেশ্বনাঁদ- 
বিষয়ে বাক্প্রয়োগ কর বড় সহজ কথা নছে। বাঙ্গালাবিলোদী- 
দিগের মধ্যে এক্ষণে ছুইটী বিশেষ দল হইয়াছে--এক দলের লোকে 
মেঙবনীদের অতি গ্রশংসাকারী,--কৃতযবিদ্যগণই এই দলে অন্িক| 
ইস্াদের মধ্যে অনেকে এরূপ আছেন যে, ভীঙ্গারা মাইকেলের লেখা 
“ম'_বলিলেই ঘুসী উর্ঠাইয়া আইসেন । নদ পর্যন্ত বলিবার অপেক্ষা 
রাখেম না! আর এক দল ন? বুবায়াও অনর্থক নিন্দ। করেন্ন। আমরা, 
এই দুই দলের নাম ৭ গড়া ও" নিন্দক * রাখিলাম--আমরণ জ্বয়ং 
কপাট খেলার ঘোলখাড়ের ন্যায় উভয়দলেই থাকিব । লুতরাং ঢুই- 
দলের নিকটই আমাদের অপরাধ মার্জনীয় হইবে । 

মেঘনাদবধ *মাইযেলসাগরেয় সর্ববোৎকউ রতব। ইছণতে কধি 
কবিত্ব, পাঁতিত্য, সঙ্ছদয়তা ও কপ্পনাশক্তির এক শেষ প্রদর্শনকন্সিয়ী- 
ছেন। আমর! যে কবির তিলোত্বমা পাঠকরিতে বিরক্ত হুইয়াছিলাম, 
সেক কবির লেই ছান্দোগ্রধিতই “মেঘনাদ যে, কত আঁলদ্দের স্িত 
পাঠকরিয়াছি তাহ। বলিতে পারিন।| সেতুদ্বার| বন্ধ মহাসমুত্র- 
দর্শনে রাবণের উক্তি, পুশোকাতুর। চিত্রাঙ্গদার রাবণসমীপে খে, 
ইজ্জ্রজিতের রণসঙ্জী, পতিদর্শনার্থ মেঘনাদপ্রিয় প্রমীলার বহির্ধমন, 


মেঘনাদবধ | ও এ 


অশোকবনে সরশার নিকট সীতার পূর্র্বপরিচয়দাম, শ্রীরামের ধমপুরী-. 
দর্শন প্রভৃতি বর্ণনাগুলি পাঠকরিলে মনোম্্ে ছুঃখ শোক উৎসাহ 

বিশ্ময় প্রভাতি তাবের, কিরূপ আবির্ভাব হয়, তাহা; বর্ণনীয় নছে। 
বাঙ্গালায বীররসাশি কাব্যের উচচিতরপণসন্তাবিরহ এই এক মেঘ- 
নাদ দ্বারা অনেক অংশে পুর্পিত চুইয়াড্ছ, । তত্তিন অন্যান্য অনেক কবি 
পৃথিবীসট বস্তুর ব্ণন করিয়াই ক্ষান্ত হঙ্মে, ইনি তাহা হয়েন নাই, ইনি 
কণ্পনাদেবীর অক্লান্তপক্ষের উপর আরোহণ করিয়। ন্র্স-মর্ত্য_-পাঁঁ 
তাল_ কোথাও বিচরণ করিতে ক্র্টি করেন নাই । ইনি এই কাব্যের 
আত্মন্থরূপ র্নটীকে যেরূপ বীরপুকষ করিয়াছেন, তাঁহার পরিচ্ছদ- 
স্বয়নপ রচমাটীকেও সেইরূপ ওজস্বিনী করিয়। দিয়াছেন। এই সকল 
গুধআীম থাকায় মেষলাদবধধ একটী উৎরুষ্ট কাব্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে। 
এধজান কুভবিদ; কবি মেঘনাদের টীক। করিয়াছেন এবং আর একজন 
ইন্ছার একথানি সমালোচন। পুস্তকাকীরে প্রকাশ করিয়াছেন । তস্তিন্ন 
মংবাদপত্রে ইহার গুণদোষব্যাখ্য! লইয়! যে, কত বাদাম্ববাদ হইয়া 
গিয়াছে, তাহার ইয়ত। নাই। ইহা কবি ও কাব্যের পক্ষে সামান্য 
গৌরবের কথা নছে। 

মেঘনাদ এইরূপ গুণশালী ও সৌভাগ্যমম্পন্ন হইলেও নির্চোষ 
নছে। তিলোত্তমীসম্ভবের কবিতীয় দুরাম্বয় ও ব্যাকরণদোঁষ যত 
দেখিতেপাওয়াণিয়াছে। ইহীতে তত দেখাযারন! সতা বটে? কিন্ত 
দানিকু, চেতনিলা, অস্থিরিল। প্রস্থতি চক্ষুশূল্বরূপ মাইকেলী ক্রিয়া- ' 
পদের কিছুমাত্র স্ুনতা! মাই । তাছাড়া, « দ্বিরদরদনির্ষিত* « মরি, 
কিবা! ঃ “ছায়রে যেমতি? ইত্যাদি কতকগুলি কথার এত শ্রাদ্ধ হইয়াছে 
যে, মে গুলি উখিলে হাস্যসরণ করিতে পারাযায়না | উপমা, 
রূপক, উৎপ্রেক্ষা, নিদর্শন! প্রভৃতি অমক অলঙ্কার অনেকচ্ছালে 
উৎক্কউন্নপে সঙ্দ্ধ ছইয়াছ্ে সভা, কিন্তু এত অনেকদ্থলও আছে, 
যেখানে সেই অলঙ্কারগুটি অতি কট বুবায়া লইতে ছয়। ২|৩টী 
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কৃথাদ্বার নর কবিরা যে সকল অলঙ্কার নির্ষিত করিয়। থাকেন, 
মেঘনা সেগুলি প্রস্তুত করিতে কখন কখন ই তিন পঙ্তিও 
লাশিগুছে | মাইকেলের আর একটা দোষ এই, ' তিনি বোধহয়, 
অভিধান [দেখিয়া অপ্রচলিত কঠিন কঠিন শব্দ বাছির করিয়। প্রয়োগ 
করেন, এই জন্য সীঁহার রচনাও ছূর্কোই হয়। উতর কবির রচনায় 
যেরূপ কোমল ও সর্ধদা প্রচলিত শব্দের প্রয়োগর্থারা প্রাঞ্জলভা, 
মনোহারিত।, চিত্তীকর্ককত| ও মধুরত। জীস্ব়। থাকে ইহাতে তাঁছার 
কিছুই হয়ন1ই। 

এস্থলে আর একটী বিষয়ের বিচাঁর করা আবশ্যক হইতেছে । কেছ 
কেহ কহেন যে, “মেঘনাদবধ যে, এত উতর হইয়াছে, অশিত্রীক্ষর 
ছন্দই তাহার প্রধান কারণ) মিত্রাক্ষর ছন্দে ছুই পঙ্ক্তিতেই সমুদয় 
ভাঁব শেষ করিতে হয়, সুতরাং বীররমের অনুরূপ ওজন্িনী রচন! 
ইছাতে*স্থান পায়না--এদিকে অমিত্রাক্ষারে ভাবপ্রকীশীর্থ যতদূর 
ইচ্ছা, ততদূর যাওয়! যাইতে পারে সুতরাং আয়তনের স্বস্পতাবশতঃ 
ক্ষোভ পাইতে হয়ন।-_ইত্যাদি। একথা আমরা সম্পূর্ণরূপ অস্বীকার 
করিনা! কিন্তু ইহা বলি যে, যখন্‌ কাঁশীরাম, কৃত্তিবাস, ভারতচন্জর। 
রঙ্গলাল, ঈশ্বরপ্ত প্রভৃতি কবিগণ মিত্াক্ষরতা রক্ষাকরিয়াও বীর- 
রসবর্ণনে অসমর্থ হয়েন নাই, তখন্‌ ইনিও চেষ্টা করিলে যে, অসমর্থ 
হইতেন, ভাহ। বোগছয়ন। | আমাদের বোধহয়, ইনি একটা সৃতন- 
“রূপ কাণ্ড করিয়। মাম বাহির করিবার ইচ্ছার, এবং “উৎপৎস্যতেতস্তি 
মম কোইপি সমানধর্ম। কোলোহায়ং নিরবধির্বিগুলাচ পৃথী” এই 
তবভূতির শীর্ব্ববাক্য স্থয়ং প্রয়োগ করিবার বাসনারই, বশবত্বাঁ হইয়। 
এই অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রস্থরচন। করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন, এবং 
ইঙ্গরেজির অনুকরণপ্রিয় আমাদের কৃবিদ্যদলও মিল্টনের ছন্দের 
অনুকরণ বাঙ্গালায় প্রবর্তিত হইল, দেখিয়! আহ্লাদে এ প্রথালীর 
গড়া হইয়া, পড়িয্নাছেন | কিন্তু কবি. যতই গর্ব ককন এবং ক্লতবিদ্য 
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দল উাহীর যতই সমর্থন ককন--অসঙ্ক,চিতমনে বলিতে হল আমরা" 

মবশা বলিব ষে, অমিত্রাক্ষ্রচ্ছন্দ আমাদের অথবা একটী বিশেষ দল- 

ভিন্ন দেশের কাছারই প্রি হয়ই | আমুরা মেঘনাদবধের খে, ওরূপ 

মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিলাম্াহা ছন্দের গুণে নহে-কবিত্বের গুগে। 

- ওরূপ অুসাধার, রুবিত্বের গ্ঠংসা না 'কূরিয়। কেঁথাঁকিতে পারে? 
মাইকেলের রচনা ও স্ান্দের টি দেশের লৌকের যে কিরূপ 

অভিপ্রীয়, তাহ। নিঙ্গোঙ্কৃত পৃদাটীতে অনেক প্রকাশিত হুইবে। 


“ ছুচ্ছন্দরীবধ কাব্য ।, 


ড্ুহিণ-বাহন স'ধু, অনুগ্রহণিয়া 
প্রদান স্মপুচ্ছ মোরে--দাঁও চিত্রিবাঁরে 
কিন্থিধ কেশলবলে শকুস্ত-_ছুর্জয়-- 
পললাশী-বজ্নখ-আশুগতি আসি 
 পদ্মযন্ধ। ছচ্ছন্দরী সতীরে হাঁনিল? 
কিরূপে কীপিল ধনী নখর-প্রহারে, 
' যাদঃপতি রোধ? যথ। চলোর্দি আঘাঁতে। 
অকর্ষমাকছের তলে বিদ্রত গ্বমনে-_ 
( অন্তরীক্ষ-অঞ্ধে যথা! কলঘলাস্তিত, 
কথ আশুগ- ইরম্মদ্ গমে সন সনে ) 
চতুষ্পাদ ছুচ্ছ,নদরী মর্্ারিয়। পাতা, 
অটছে একদা, পুচ্ছ পুষ্পগুচ্ছ-ম 
নত্তিছে পশ্চাৎ্ভাঁগে। হায়রে যেমতি 
স্থশ্যামল বঙ্গ গৃহে কন্যায় শরদে, 
বিশ্বপরস্থ-বিশ্বস্তর| দশভুজ। কাছে, 
(্ষমাত্রীশ-আত্বজ। যিনি গজেন্দ্রাসামাতা ) 
বাজেন চামর লয়ে খত্বিক্‌ মগুলী। 
৩৫ 


২৭৪ 


ইদানীন্তনকাঁল। 


সে৫কিস্বা যথা ঘটিকাস্ত্রের দোলদণ্ড 
ঘন মুুমুক্ঃ দেলেঃ অথবা যেমনি 
মধু-ধতু-সমাগমে আর্্যাত্বজীলয়ে-- 
 (বিস্-পরায়ণ-ধীরী ) বিচিত্র দোলনে-__ 
দাৰক-বিনির্সিত-দেলে রমেশ ছরযে | 
কিম্বা যথ! আর্কফলা নেড়া শীর্ষে নড়ে, 
বাদেন মুরজ যবে হরিসঙ্কীর্তনে ! 
সুবিরল তহ্ুকহে তন্ন আবরিত, 
শোভে যথ1 ইন্দ্রলুণ্ত-কীট-ক্ষত মেখলি । 
কিম্বা যথ। বীতকহু দ্বিরদশরীীর | 
লশ্বোদর-বাহন মুধিক-বপু$-স্ম 
তব স্মকুমার কান্তি নবনী-শক্তিত। 
চাকপাদ- গমনমময়ে 
কি স্ন্দর বিলোকিতে ! স্থাঁয়কে যেমতি 
চতুর্দগ্ড সহযোগে চালায় নাবিক 
ক্রীড়াতরী। প্রতিপদ নখর পঞ্চম 
অতি-্ষুত্র, স্কার-সম্ভূত কীটাগু 
যথা, তাছে তির্যাণত। সুম্ষাতা কিয়তী ! 
€( বেতস দ্রুমের কিনব! স্থচ্যগ্রা তনিষ্ঠ 
তথা হয 'মাকর্ধ্যগ্র ভাখ সমতুল |) 
সুদীর্ঘ মন্তক, বন্গুমিত্রান্য যেমতি-_ 
কিন্ত অগ্রভাগ স্থক্ষ্ন? তীসক্ষ রদরাজী - 
শ্রেশীদ্বয়ে ব্যবস্থিত বক্ত,-অভ্যস্তরে | 
মেখক্কিক প্রলম্বপ্রায় শোভে ঝালমলে, 
স্বিরদ-রদ-নির্ষিত-প্রসাধন্থ্যুপম 
সে দশন-আবলি, স্ষেম! কিম্মন্দর ! 


টা 


মেঘনাদবধ। ২৭৫ 


ত্রপিষ্ঠা-তকণ্যত্বক-তুল্য নেত্রযুখ ? 

উন্মীলিত কিন্বা মুকুলিত বোধাতীত। 
স্ুকোমল মধ্যাঙ্ছার্ক-স্বরীন্ছি নিকর .... 
অসহ সে দূশে 9য় ত্বিষাম্পীতি তেজঃ 
দিবাভীত-নেত্র যথ॥ নাঁপ$রে সহিতে:। ৮. 
_.. পন্সগন্ধে | -বপুগন্ধে দিক্‌ আমোঁদিত 
করিয়! গমিশ্ছু কোথা? তোমার সৌরতে 
ভ্রাক্ষাত্বজ। শীধুসতী গুক'বলি মানে ) 
দ্াস-রাঁজ-তনক্কা-স্থরভিগন্ধি তব . 
শরীর-স্ুরভি যদি লভিতেন কতু, 
পরিবরতিয়। স্বীয় পদ্ষশন্ধ! নাম 

লইতেন পুতিশন্ধ1 আখ্যান বিষাদে 

( বিসর্জি প্রতিম! যখ1 দশমী দিবসে )। 

- মুস্থাষভ পরাঁশর জীবিত খাঁকিলে, 
সত্যবভী ত্যজি পাণি পীড়িতেন তব | 
জগতের হ্িতহেতু মলাঁদন করি 
পেয়েছ স্শন্ধ ঃ যখ। ব্যোমকেশ শূলী 
অজর-শিবার্থ তীব্র বিষ অশনিল1| 
নিরমিতে, ভামিনি ! কি স্থৃতিকা-আীগার 

শৈবালাহরণ জন্য অট ইতস্ততঃ? 
পর্ণশাল1 বিরচিতে 'সেমিত্রি-কেশরী-- 
হত্বাস- উর্শিলা-বিলাসী অটবীতে 
আইছরিলা পত্রচয় যথা ত্রেতাযুগে | 
যাও, ধনী, যাও চলি বস্সুধা-খীরভে 
ত্বরিতঃ নতুব! নাঁশ করিবে বায়সে। 
হায়রে গরাঁসে যথী আশী-বিষ ক্র,র 


ইদানীন্তনকাল"। 


৮ 
শি 
রে 


' মণ্ডুকেরে ; সৈহিকেয অথব! যেমতি 
পেধর্ণমাসী অস্তে গ্রাসে অত্যযক্ষি-সম্তবে ? 
কিনব মিন্রবর্ণ যূশ হয়ে ধু্্যথা | . 
ইতি ছুচ্ছন্দ্রীবধে কাঁঝে প্রস্তীবন। নাম প্রথমসর্থ সমাপ্ত * |" 

বীরাঙ্গণী কাবা--এখান্িও স্্মত্রাক্ষরছন্দোনিবদ্ধ! শকু- 
স্তলা, তারা, কক্সিণী, কেকরী"গ্রভৃতি ১১ জন জর্গনার ছুম্মস্ত। সোম, 
ম্বারকানাথ, দশরথ প্রভৃতি নিজ২ প্রিয়তমগণের নিকট লিখিত ১১খানি 
পত্রিকা লইয়া! এই কাঁব্য বিরচিত। এই খনির রচন] অপেক্ষাকুত 
কিছ্ি প্রগল ;__কবিত্ব ইহাঁতেও যে, প্রচুর পরিমাণে আছে, তাহা 
বল! বাহুল্য। তিলোভ্তম! ও মেঘনাঁদের ছন্দে যতিভঙ্গের যে সকল 
দোষ আছে, ইহাতে তাহাও অপেক্ষাকৃত কম। সেযাহাহউক, 
এক্ছলে আমদের জিজ্ঞান্য এই যে, বৃছল্পতিপত্বী তারা, বছস্পতিশিষ্য 
-লোমের' প্রতি অনুরক্ত। হইয়! এক পত্র লিখিয়াছে ) গুকপত্বীশমন 
আমদের শীক্্ামুনীরে মহাপাতকের মধ্যে গণ্য ৮-শিষ্যের সহিত 
গুকপত্ীর মাতৃত্বসন্বন্ধ-_যে সেই জম্বন্ধ লঙ্ঘনপূর্ব্বক 'ুত্রসম শিষ্ের 
প্রতি পাপানুর'গে মত্ত হইয়া তাদৃশ নিলজ্জভাবে পত্র লিখিতে পারি- 
য়াছে, কবি সেই কামোন্বত্ত! পাপীয়মীকে কৌন মুখে £বীরাঙ্গণা ? 
বলিব ডাকিলেন? এবং কোন লজ্জায় পতিব্রতাঁপতাকা শকুন্তল! ও 
কক্সিণীর সহিত একা1সনে উপবেশন করাইলেন?-স্িছ্ি!লজ্জার কথা !| 
'  ত্রজাঙ্গনা কীবোর এক সর্ধমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ক্ুষ- 
বিরহাতুর1 রাধিকার বিলীপন্বরপ কয়েকটী গীত | রচন! বেশ কোমল 
ও মধুর বোঁধ হুইল। মাইকেলীক্রিয়ার ভাগ ইহাতে; অতি অন্পই 
আছে । কৰি ইহাতে ক্ত্তিবাস কবিকস্কণীদির ন্যায়ণনিজের কবিত্ব- 


প্রথাপিকা ভণিতিও দিয়াছেন যথা 
মধু-যাঁর মধুধনি-_কহে কৈন কীদ, ধমি, 
ভুলিতে পারে কি তোম! শ্রীমধুহদন ? | 


*১২৭৫শীলের ১২ইআস্বিনের অমৃতবাজীরপত্রিকাছিইতে উদ্ধৃত 


চতুর্দশপদী-হে্টরবধ ২৭৭ 


চুদরশাদী কবিতাবলী-_কবি যৎকালে. ইউর্লোপে গমন, 
করিয়া ফরার্জীস্‌ দেশস্থ ভর্সেল্স্‌ নগ্রীরে অবস্থান করেন, ষ্জৎকালে 
এই কাবা রচিত হয়! .কবিবু স্বহস্তলিখিত ;ইহার উপক্রমভাঁগ 
লিখোঁশ্রাফে মুদ্রিত হইয়াছে_তম্বারা* তাহার হস্তলিপিদর্শনে- 
চ্ছগণ পরিস্প্ত হইবেন | 'ন্াক্ষর, অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দের 
চতুর্দশ 'পঙ্ক্তিতে পরফ্ষশতটা -পৃথক্‌ পৃর্চক বিষয় হাতে বর্ণিত হই- 
যাছে | মাইকেলের যে প্রকল প্রধান গুণ ও প্রধান দোষ আছে, সম়ু- 
দয়ই ইছাতে সমভাবে লক্ষিত হইব | আমর! নিম্নভাগে উহার 
প্রথম প্রবন্ধটী উদ্ধৃত করিলাম-_ 
হে বঙ্গ! ভাগডারে তব বিবিধ"রতন $-- 
তা সবে, (অবোঁধ আমি !) অবহেল। করি» 
পর-ধন-লোতে মত্ত, করিনু ভ্রমণ 
পরদেশে, ভিক্ষারৃত্তি কুক্ষণে আচরি ! 
কাটাইনু বহুদিন সুখপরিহরি ! 
অমিদ্রাঁয়, নিরাহীরে সঁপি কায়। মন 
, মজনু বিফল তপে অবরেণো বরি 3 
কেলিন্ু শৈবলে, তুলি কমল-কাঁনন ! 
ম্বপ্পে তৰ কুললক্ষমী কয়ে দিল! পরে ১-- 
*ওরে বাছা, ঘুছে তব.রতনের রাজি, 
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি? 
যা ফিরি অজ্ঞান তুই'! যাঁরে ফিরি ঘরে!” 
লিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে 
মাতভাষাঁরপে খনি, র্ণ মণিজালে | 
হেক্টরবধ,_ এখানি মাইকেলের গদা কাব্য । তিনি বিখ্যাত- 
নাম! হোমরের রচিত ইলিয়াড্‌ নামক কাঁ্য গ্রীক ভাষায় পাঠ করিয়া 
তাহারই উপাখ্যান বাঙ্গালায় লিখিয়াছেন। ইহাতে কবিত্ব প্রত্ৃতি 


২৭৮ ইদানীত্তনকাল। - 


যাছ। কিছু|দায় পদার্থ আছে, ভাহার অধিকাংশই, বোধহয়, মূল- 
কবির-জীতএব তদ্বিষয়ে কোন কথাই বক্তব্য নাই-“তবে সেই সকল 
কবিত্বাদি মাইকেল কিরূপ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন,“তাহ্াই,এস্থলে 
বিচার্যা | .আমর! সেই বিচারে প্রন্ত্ত ছইয়| অতীব, ছুঃধসছকারে 
কহিতেছি যে, তিনি এই পুস্তকখানির বুন্যাবিষয়ে কিছুমোন্-ক্ুতকার্ধ্য- - 
হইতে পারেননাই। মাইকেন/না্টক ও পাচ্ক: রচনাকরিয়া যে কিছু 
খ্যাঁতিলাভ করিয়াছিলেন, সেই দ্ৰাহার ভাল ছিল | তিনি আবার 
গনদ্যকাব্যরচনায় হস্তক্ষেপ করিতে গেলেন কেন? এই কাব্য রচনায় 
না! আছে চাতুর্ধ। ন!আছে লাঁলিত্য, না আছে পাণ্ডিত্য। এই 
রচনায় বাঁকরণকে পদদলিত করাই যেন রচয়িতার অভীফ ছিল 
বোৌধসয়-_নচেৎ রিপুন্তদ, সিঞ্চন, বিপদার্ণব, মহামহা অক্ষৌস্ছিণী, 
ব্যজত! ব্যক্তার্থে, মনান্তর, তুফীভীবে, হে দেবকুলেন্দ্রুহিতে ! 
পতিবিরহকাতর! কলত্রবৃন্দ, ইত্যাদি ভুরি তুরি ভয়ঙ্কর ব্যাকরণদোষ 
কি জনা পদে পদে থাকিবে? একজন সংস্কৃতজ্ঞ লোঁক দ্বারা শোধন 
করিয়। লইলেও চলিতে পারিত। রণযৃথ, মরামর, শুনকন্ধয় প্রভৃতি 
কতকগুলি শব্দের অর্থ কৌঁধকারদিগেরও অগম্য। কৌন কোন 
বাকোর অন্বয় ও অর্থবোধই হয়ন1| «পিতলপদ, কুঞ্চিত-কাঁঞ্চন- 
কেশর-মণ্ডিত আঁশুশতি অশ্বসমূহে* ইত্যাদি বাক্য পাঠকরিতে “শব- 
পোঁড়ীন" «মড়াঁদাহ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হান্যাম্পদ বাক্যের কথা মনে 
আইসে। ৩য় পত্রস্থ “আমাদের ুত্বস্তপু পুকর ন্যায় ইনিও, ইত্যাদি 
বাক্য পাঠকরিয়া রচয়িতাঁর মহা'ভাঁরভাভিজ্ঞভাদর্শনে পাঠকের 
অবাঁক্‌ হইয়ী্থাকেন ! নির্িতে্, প্রদানিবে, উইরিরা 
ভীহার প্রিয় ক্রিয়াপদ সকল পদ্যমট্ধা যদিও কথঞ্চিৎ সহহইয় ছিল, 
গদ্যেও তাহা.কে সহ করিবে? 

যাহীহউক এই সামান্য অকিঞ্চিৎকর পুস্তকের সমালোচনায় 
আর অনর্থক সময়ক্ষেপকর কর্তব্য নে, আর একটী, কথা বলিফ্াই 


বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা দাহিত্য। ২৭৯ 


নিত্ত হুইঘ। মাইকেলসাছেব এই পুভ্তকখীনি শ্রীধুভ্ভু ভুদেব 
মুখোপাধ্যায় মহাঁশয়কে উৎসর্থ করিয়া দিয়াছেন এবং সেই উৎসর্গ- 
পত্রিকাধধ্যে লিখিয়াচ্ছেন “াক্াব্যরচয়িতাকুলের মধ্যে ঈলিয়াস্‌ 

রচয়িতা কৰি ফে সর্ব্রেপরি শ্রেষ্ঠ, ইহা সকলেই জানেন।  আঁমা- 
নিশোর রাঙ্গা়নী ও হীভারত *রামচজ্দরের ও _পঞ্চপাণ্ঁবের জীবন- 
চরিতমাত্র | তবে কুমীিসম্তব, শিশুগালবধ, কিরাতাজনীয়ং, ও 
নৈষধ ইড্যাদি কাঁব্য উরূপাখগ্ডের ৬্লঙ্কারশীন্রগ্ুক অরিস্তাতানীসের 
মতে মহাঁকাবা বটে, কিন্তু ঈলিয়াসের নিকট এ সকল কাব্য কোথায়” 
_কিন্তু আমরা শ্রিফিখ্‌, ট্যালবয়হুইলার, ওয়েউ মিনির রিবিউ- 
লেখক প্রভৃতি অনেক বিলীতী সাছেবের নিকট ঈলিয়াভ ও রামায়ণ- 
মহাঁভারতাদির যশ তুল্যরপেই শুনিয়াছি-_কোন সাহেবের মুখে 
ঈলিয়ডের নিকট রামায়ণমহাঁতারতাঁদি কোথায় লাগে? এরূপ 
কথ শুনি নাই | ধিনি তাদৃশ হৃতন কথা শুনণইতে পারিয়াছেন, 
তিনি রামায়ণ ও মছাভারতকে রাশ ও যুধিষ্ঠিরাদির জীবনচরিতমী ত্রও 
না বলিয়া। «একঠো বেশ্তীকা ওয়ান্তে কেজিয়া, আউর, থোড়। জমীন্কা 
ওয়ান্তে কেজিয়া»” এই কথা যে, বলেন নাই, সেই 2৯ 
পরম ভাগ !। 


শ্ীযুক্ততৃদেবমুখোপাধ্যায়কৃত সফলম্বপ্রাদি | 
শ্ীুক্তভূদেবমুখোপাধ্যায় ১৭৪৭ শকের ২র! ফাল্ুনে জন্ব্রহণ 
করেন| ইহ, পিতা! *বিশ্বনাথতর্কনূষণমহাশয় একজন গণনীয় 
অধ্যাপক ছিলেন। তিনি খাঁনাকুল কুফনগীরপ্রদেশ হইতে পৈতৃক- 
ধাম উঠাইয়। কলিকাঁভার মাণিকতলাতে বাটী করিয়াছিলেন । স্থৃতরং 
কলিকাঁতাই ভূদেবের জন্মভূমি । ভুদেব ৮মবর্ষ বয়ক্রম সময়ে 
কলিকাতা সংস্কতকালেজে প্রবিষ্ট সছন এবং ৩বৎসর তথায় অবস্থান- 


২৮০. ইদানীন্তনকাল 


*পুরব্ক ুধোধব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। অনা স্জৃত তাশ 
করিয়। ঈরেজী পড়িতে অভিল মী হয়োন, এবং : 
স্কুলে ধাকিয়া শৈষ ৬ বৎসর হিন্মুকালেজ অধায় 
বিদ্যালয়ে: ধায়নকালে "তিনি একজন অত ছাতমধ্যে পরি- 
গণিতছিলেনহ্-প্রতিবর্ধে পারিতোষিক ও থাকলে ডি শ্রেণীর 
ছাত্ররৃত্তি পাইয়াছিলেন| 
এঁ সময়ে হিন্দুকালেজের ছাত্রদেয় বেতন' ৫ টকা ছিল | উচ্চ- 
শিক্ষার জনা মাসিক এই ব্যয়ও তৎকাঁলে লোকে গুকতর বেধ করিত 
এই জন্য ধনিসন্তান ব্যতিরেকে সাধারণ গৃহস্থসস্তানের হিন্দু 
কালেজে প্রায় অধ্যয়নকরিতে পাঁরিত ন1| তৎকালে তর্কভৃষণ 
মহাশয়ের যেরূপ অবস্থা, তাঁহ'তে তিনি যে, পুন্রকে হিন্দুকীলেজে 
পড়াইতে পীরেন, তাহণর কোন সম্ভাবনা ছিল না| কিন্ত তিনি বড় 
বুদ্ধিমন ও দূরদর্শট ছিলেন | অতএব বিলক্ষণ বুবিয়াছিলেন যে, 
ভালরূপে ই্গরেজি ন। শিখিলে উন্নতির কোন উপায় নাই। এইজন্য 
তিনি সহস্র ক্লেশ পাইয়াও পুত্রের অধায়নব্যয় যোৌগ্বাইতে কাতর 
হয়েন নাই। 
কালেজে অধ্যয়নকরিবার সময়ে ভূদেববাবু যেরূপ উন্নতিলাভ 
করিয়াছিলেন, তাহাতে কাঁলেজের প্রিন্সিপাল, এডুকেশনকেধন্দিলের 
অধাক্ষ কেমরেন সাহেব প্রভৃতি বড় বড় সাহেব তীহার প্রতি সাঁতিশয় 
অন্তু হইয়াছিলেন, স্থতরাঁৎ তৎকাঁলে তিনি ব্ষিয়কর্মের জন্য প্রার্থী 
হইলে অবশ্যই কোন উদ্চপনে নিযুক্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু তখন্‌ 
ভীহার সেদিকে প্রবৃত্তি ছিল'ন।--ত্বিনি মিশনরিদিঠের ন্যায় নানা 
স্থানে বিদ্যালয়স্থাপন করিয়া দেশের সর্ধত্র বিদ্যাপ্রচ্র করিবেন, 
এই এক হৃতন আমৌদে মত্ত হইলেন এবং তদনুনাঁরে কয়েকজন বাদ্ধ- 
বের সহিত শেয়াখালা, চন্দননগর, জপুর প্রসৃতি কয়েকস্থানে ক্কুল- 
স্থাপন করিয়! স্বয়ং সেই সকল ক্ষুঙ্গের অধ্যাপকতাকা ধ্যসম্পাদনপুর্ব্বক 





শীভূদেব মুখোপাধ্যায়। ২৮১ 


কয়েক বষ্সর হতবাহিতফরিলেন। কিন্তু যেরূপ অর্থ ওঁ লৌকবলে 
মিশনরীর। | পনাদিকার্ষে; কতকার্ধয হুয়েন, এ দরিদ্র রাহ্ম- 
ণের সে ররু্দী কিছুই শচ্‌ন না কেবল মন-ছিল, রিম্ত সংসারে শুদ্ধ 
এক মনের নিলেই কার্য সাধিত হয় না॥ স্বতরাং.রুয়েক বৎসর 
পরেই তাহাকে তে মাষোদ ত্যাগ করিয়। জীবিকীর-.জন্য উপায়াস্ত- 
রের চেফট। দেখিতে হুইল: এবং মাসিক ৫০ টাক! বেতনে কলি- 
কাতা মাদ্রাস। কাঁলেজের ইন্গরেজি ২য় শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইলেন । 
এস্থণনে ভূদেববাবুকে অধিকদিন থাকিতে হয় নাই। দশ মাঁস পরেই 
সাহেবের তীহাকে মাসিক ১৫০ টাক। বেতনে হাঁবড়া খীবর্ণমেন্ট 
স্কুলের হেন মাঁফীর করিয়াঁদিলেন। 

ভূদেববাবুর দ্বারা হাবড়া স্কুলের অনেক উন্নতি হয়| তীছার 
সময়ে অনেকগুলি ছাত্র জুনিয়র স্কলধর্সিপ পরীক্ষায় অত্যুৎকুষ্টরূপে 
উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কাঁলেজে গ্বমন করে | স্ুতরাৎ* সত্বরেই 
একজন অত্যুৎক্লট শিক্ষক বলিয়! তীহার যশঃ সর্বত্র বিস্তীর্ঘ হয়| এ 
সময়ে হজ্সন 'প্রাট্‌ সাহেব হাঁবড়াঁর মাজিষ্টেট এবং উত্ত স্কুলের 
সেক্রেটরছিলেন। তিনি হাঁবড় স্কুলের রীতি নীতি শিক্ষা প্রণালী 
প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়! ভূদেববাঁবুর প্রতি যার পর নাই সন্ত হুইয়া- 
ছিলেন এবং ভূদেববাবুকে একজন বড় উপযুক্ত লৌক বলিয়। চিনিতে 
পারিয়াছিলেন। স্থতরাৎ তিনি খন. দক্ষিণবাক্দালার স্কুলইন্‌- 
ম্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হয়েন, তকালে ভূদেববাবুর নিকট কর্তব্য: 
বিষয়ে অনেক পরামর্শ গ্রহণ করেন | বাল্যকাল হইতেই বা্গাঁলা- 
ভাষার প্রতি দভূদেববাঁরুর বিশেষ অনুর ছিল, এক্ষণে সেই অনুরাগ 
প্রাট্সাহেবের 'প্রোৎসাহনায় উদ্দীপিত হইল, এবৎ তিনি বাঙ্গালাতাঁ- 
ষায় “শিক্ষাবিধায়ক” নামে এক পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিতকরিলেন। 
ভীহার এঁতিহাসিক উপন্যাসও এ সময়ে লিখিত হয়| অতঃপর 
হৃখলীতে একটু বাঙ্গাল! নর্মালবিদ্যালয় স্থাপন করার প্রয়োজন 


৩৬ 


২৮২... ইদানীন্তনকাল। 


“উপস্থিত ওয়ায ভূদেববাবু মাসিক ডঃ ১ টাঁকা হোঁচিনে ১৮৬ খু 
অন্দর ৬ই জুন.তারিখে উক্ত বিদ্যালয় ঝুপরিন্েখেষ্রাপ নিযুক্ত 
হইয়। আইসেন। 
ভূদেববীৰু একরপ কাজ অধিকদিন ভাল বাসেন না- সর্বদাই 
তন কার্ষ্যে ক্ষমতাপ্রয়োশ করিতে'*ইচ্ছা করেন হুখীলী নর্মাল 
কুলের কাঁধ্যওতাহার পক্ষে হঁতন হুইল। এই কার্য পাইয়া কিয় 
কাল পর্যন্ত তিনি যে, কিরূপ যত্ব, কিরূপ পরিশ্রম ও কিরূপ 
অভিনিবেশের সহিত অধ্যাপনাদি সম্পাদন করিয়াস্িলেন, ভাহা 
বলিধার নহে। উীছার জময়ে হুগলী নম্মীলম্কুলের যেরূপ উন্নতি 
হইয়াছিল, নান! কারণে তাহা আমাদের লিখিবাঁর ইচ্ছা! না হউক, 
কিন্তু বোঁধহয় অনেকে অবর্ধত আঁছেন। এই সময়ে ছাঁত্রদিগের 
পাঠের নিমিত্ত বজ্গালাভাষার অধিক পুস্তক ছিল না, ভূদেববাঁবু এ 
বিদ্যালয়ের কার্ধ্যসম্পাদনপ্রসঙ্গেই অনেকগুলি বাঙ্গালা পুস্তকরচন! 
করেন, তন্মধ্যে প্রার্কতিকবিজ্ঞান ১ম ও ২য়খণ্, পুরারত সার, ইংলগ্ডের 
. ইতিহাস, রোমের ইতিহ্থাস ও ইউক্লিডের ৩ অধ্যায় জ্যামিতি মুদ্রিত 
ও প্রচারিত হইয়াছে | তীহ্থার এঁভিহাসিক উপন্যাস ও এ সময়ে 
মুকিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। 
হুগলী নর্মালের কাঁধ্যসম্পাদনাবমরে ভূদেববাবু কর্তৃপক্ষের নিকট 
এরূপ প্রতিপন্ন হুইয়শাছিলেন যে, ১৮৬২ খু অন্দের জুন মাসে যখন 
মেড্লিকট্‌ সাহেব প্রতিনিধি স্কুল ইন্স্পেক্টর হয়েন। তখন কর্তৃপ- 
ক্ষীয়ের৷ ভূদেববাঁবুকে ৪০ টীক! বেতনে তাহার সহকারিরূপে নিযুক্ত 
করিয়া দিয়াছিলেন। মেড্লিকটের ন্যায় উদারপরক্কতি সাহেব অতি 
কম দেখিতে পাওয়াধায়। তিনি কয়েকমাস মাত্র ভূর্দেববাবুর সহিত 
কর্ম করিয়া এরূপ আীত হইলেন যে, কিসে ডি দ্ঙি 
তুলিবেন, স্বতঃ পরতঃ তাহার চেফী। দেখিতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে 
লেপ্টনন্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট মাহেব প্রজাসাধারণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য 


আীভূদেব মুখোপাধ্যায় । ২৮৩ 


বার্ষিক ৩০) হখজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন । এ পর্যষ্ঠ নে টাকা, 
ব্যয়িত হ্ধীনাই | এক্ষগ় খ্লিকট সাহেব ভূদেববাবুর সহিত পরা- 
মর্শ রবি যথোচিতরূপে সেই ,টাকাঁর বিনিয়োগ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেখ এবহ এক্ষণে যে সকল গুকট্রনিংস্কুল ও শদধীন, ্ৰাম্যপাঠ- 
শীলা সমুদয় স্থাপিত হইয়ান্ের৪ হুতেছে, এ টাকা! হইতেই প্রথমে 
তাস্থীর 'ৃত্রপাত হইল। ভূদেববাবুই উদ্ছীয় একপ্রকার স্থরটিকর্ত।) এজন্য 
এ হৃতনপ্রণাঁলী বর্ধমান্ন, ক্ুষ্ণনগ্রর ও যশৌহর এই তিন জেলার 
প্রচলিত করিবার নিমিত্ত ১৮৬৩ খ্বঁঃ অন্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি কর্তৃপক্ষী- 
য়ের! ভূদেববাবুকেই, এউিমনল্‌ ইন্সপেক্টর নামক হৃতনপদের স্থা্টি 
করিয়া, তাহাতে নিযুক্ত করিলেন। একাঁজও ভূঁদেববাবুর কৃতন কাজ 
হুইল, অতএব ইহাঁতেও তিনি যাঁরপর নাই পরিশ্রম কন্িতে আর্ত 
করিলেন | তিনি অধ্যাপক ভট্টাচার্ষের সন্তান, এই জন্যই বোধহয় অ- 
নেক বিষয়েই প্রাচীন প্রণালীর প্রতি বিশেষ তক্তি-সম্পন্ন। সেই তক্তি- 
বশতই ভীহার প্রতিষ্ঠিত পাঁঠশীল। সকলে অধিকাংশ প্রাঁচীন-প্রণালী 
অনুসারেই শিক্ষা! দেওয়! হইতে লাগিল | যাহা হউক, কর্তৃপক্ষীয়ের! 
এই প্রণালীর সফলতাসন্দর্শনে সাঁতিশয় সন্ভৃউ হইলেন এবৎ অপরাপর 
জেলাঁতেও ইহার বিস্তার আরন্ত করিলেন | এই এডিসনা'ল ইন্‌স্পেক্ট- 
রের অবস্থাতেই ভূদেববাবু ১৮৬৪ খুঁঃ অব্দের মে মাস হইতে %০ আন! 
মূল্যে শিক্ষাদর্পণ নামে একখানি মাসিক পত্রিক! প্রচারকরিতে 
আরম্ত করিয়াছিলেন উহাতে ক্রমশঃ বাঙ্গালারইতিহাসের শেষভগ 
লিখিত হইয়াছিল। এ পত্জিক কয়েকুবৎদর উত্তমরূপে চলিতে- 
ছিল। উহ তাহার কনিষ্ঠপুত্রের নামে ছিল, শোক ও পরিতীপের 
বিষয় যে, ১৮৯৯ খুঁঃ অন্ধের ' মে মাঁসে তাহাকে এ পুত্রটীর মহিত 
পত্রিকাখা'নিকেও বিমর্জন দিতে হইয়াছে। 

ভূদেববাঁবু বিলক্ষণ নমবুদ্ধি, শুচতুর, সংসারবিদ, দুরদ শর, উচ্চা- 
শ্য়সম্পন্ন লোক। কেঠশলদহকাঁরে ধার কর্তৃপক্ষীয়ের নিকট 


২৮৪ ইদানীন্তনকাল। 


আত্মপক্ষসমর্থন করিত ?পারেন, ইনি সেই দলের আগ্রগণ্য | 

হার, উত্তর-পক্চিমাঞ্চল এবং পঞ্জাবগ্রাদেশীয় শিক্ষীপ্রাণীলী- 
সত্বস্বীয় ইংরাজী ন্লিখধৌর্ট এই কথার স্পট উদাহরণ হইয়! আছে। 
তিনি গবর্মোষ্ট রত সকল প্রদেশীয় বিদযালযপরিদর্শনে প্রেরিত : 
হইয়া স্বপ্পকাঁলকধেট তত্রত্য শিক্ষা প্রথালীর দোষ গুণ সমস্ত বুঝিয়া 
তন্ন তন্ন করিয়! তাঁহার যেরপর্ণবচাঁর করিয়ধছেন এবং কাহারও প্রতি 
কোন দৌধারেপ ন1 করিয়।ও যেব্ূপে আপন মত বজায় করিয়াছেন, 
তাহা দেখিলেই তীহা'র কার প্রণালী কিরূপ,তাঁহা৷ কতক বুবাতে পার! 
যায়। যাহাহউক, তীহা'র সর্বাদ্দীণ কার্য্যকুশলতাসন্দর্শনে কর্ড 
পক্ষীয়েরা বড়ই প্রীত হইলেন এবং শিক্ষীসংক্রান্ত উচ্চ-শ্রেণীর সাছেৰ 
কর্মচারীদিগের বার্ষিক বৃদ্ধি উচ্চবেতনসম্বলিত ঘে শ্রেণীবিভাগ 
হইয়াছে, ইইাঁকেও তাঁহীর একশ্রেণীতে নিবি করিলেন। স্মতরাঁং 
১৮৬৭ খুঁ$ অন্দের এপ্রিল মাস হইতে বার্ষিক ৫০) টাকা বৃদ্ধি নিয়মে 
ভাহাঁর বেতন ৫০০) টাকা নির্ধারিত হইল। কর্তৃপক্ষীয়ের তাহাকে 
এ পুরস্কার প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন তাহা! নহে | ১৮৬৯ খুঃ 
অন্ের এপ্রিল মাঁস হইতে নর্থ সেন্ট নামক নুতন ডিবিজনের 
ই্সংকেজি বাঙ্গালা সমস্ত বিদ্যালয়ের ভারপ্রদানপুর্বক তীহাকে 
1বিজনাল্‌ ইন্‌ম্পেক্টর করিয়াদিলেন। এই কার্ধটা এতদিন সাছেব- 
দিগেরই একচেটিয়াছিল। ভূদেববাবুকে আমাদের ধনাবাদ কর। 
রর্তব্য যে, তিনি এ একচেটিয়া ভাঙ্গিয়। বাঙ্গালীমহলে এ পদটী 
আনিতে পারিয়ছেন | * রি 

হুগলীনর্্ালে অবস্থান সময়ে ভুদেববারু ঢুু়ায়/বাটী করিয়া- 
ছিলেন, অনেকদিন সেই বাঁটীতেই অবস্থানপুর্র্ক ইদল্পে্টরী কার্য 
সম্পাদন করিয়াছেন। ১৮৬৮খুঁঃ অন্দের ১ল! ডিসেম্বর হুইতে যে 
এডুফেশন গেজেট নাঁমক সংবাদপত্র তীহার হস্তে আসিয়াছে, তাহাও 
এ স্থান হইতেই নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইভেছে। , 


এতিহাসিক উপন্যানা) ২৮৫ 


শিক্ষািধায়ক প্রাস্তাব__ভুদেববারুর হস্ত হইতে যে পুক্তক 
প্রকাঁশিতহইয়াছে, যথা স্থলে তাহাদের নাম উল্লিখিত হইল তম্বধ্যে 
শিক্ষাবিধায়ক তাহার , প্রথম উু্দ্মম। অপর. কচ্থই .ইতিগুর্র্বে এ 
বিষয়ে , হস্তক্ষেপ করেননাই, সুতরাং "এ পুত হাঙ্গীলাতা ধায় 
শিক্ষাপ্রণালীসংক্রান্ত প্রথম পুস্তক / উহান্তে ঁ ঈংফ্রীন্ত অনেক 
গুলি উতর উপদেশ আঁছে। তদনুলারে চলিলে, শিক্ষক ও ছাত্র 
উভয়েরই অনেক উপক্কার হইতে পারে । কিন্ত গ্রন্থকার শিক্ষক- 
দিকে একবারে ধনস্প্‌াশৃন্য হইয়' কেবল প্রীতিবশতঃ শিক্ষকতা! 
কার্ধয গ্রহণ করিবাঁর যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, সংসারীব্যক্তির 
পক্ষে সেরূপ উপদেশানুসাঁরে কার্ধ্যকর1 বড় কঠিন! তিনি যেখবনা- 
বন্ছায় স্বয়ং এঁ প্রকার উদ্যম করিয়। স্থানে স্থানে বিদ্যালয়সংস্থাপন 
করিতে শিয়াছিলেন, অত্য-কিন্তু ক্লৃতকাঁধ্য হইতে পারেন নাঁই। 
মুনি খষি হইবার কাঁল অতিবাহিত হইয়াগিয়াছে! রর 
ভূদেববারুর দ্বিতীয় পুস্তকের নাম এঁতিহাঁসিক উপন্যাস। ইহা! 
“মফলল্দপ্ন” ও'অঙ্গ,রীয় বিনিময়” এই ছুই ভাগ্নে বিভক্ত। ছুইটী 
ভিন ভিন্ন উপাখ্যানে এ ছুই ভাগ বিরচিতহইয়াছে। গস্পচ্ছলে 
প্রকৃত ইতিবরত্ের কিঞিৎ কিঞ্িৎ উপদেশদিবার অভিপ্রা়েই এই 
গ্রন্থ লিখিত হয়| «রোমানস অব্‌ হিউরি” নামক ইন্দরেজিগ্রস্থই 
ই্থার আদর্শ । সফলম্বপ্রের উপাখ্যানটী এ পুস্তক হইতেই জন্গ্‌হীত | 
এঁ উপাখ্যান অতি ক্ষুদ্র, ভাহাঁতেও চাতুর্যা বা কৌশল তাদৃশ কিছুই 
নাই। গজনন্‌ নগরাধিপতি সবক্তাজীন প্রথমে দাঁদ ছিলেন, এই 
্রক্কত ইতিরত্বাংশটা একটা ক্ষুদ্র উপ.ৃখ্যানের সহিত পাওয়াধায়। 
ফলতঃ এই ভার উপর আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। 
অঙ্গুরীয় বিনিময়েরও কিয়দংশ উদ্ত রোমান্দ অব্‌ হিফরি নামক 
পুস্তক হইতে নঙ্গুহীতহইয়াছে, কিন্তু উদ্ধার অবশিষ্ট ভাগ গস্থ- 
কারের স্বকপ্টেলকম্পিত। শ্রস্থের স্থ'লবিবরণ এই, মহা রষ্্রপতি 
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শিবজী দির্মির' বাদসা্ু আরঞ্জেবের কন্য! রোসিনারাঁকে পর্বতপথ 
হুইতে অপহরণকরিফ়াকিয়দ্দিবস নিজ দুর্গে স্থাপন করেন । তথায় 
শিবজীর গুপশ্রাম্ধেরোশিনার। বশীভূত হইলে উভয়ের প্রণয়সঞ্চার ও 
বিবাছের প্রস্তটব,হয়? ইতিমধ্যে মৌগল সেনাপতি এ হুর্থ অধিকার 
করিয়! রোসিনারাকে পিতৃসদনে প্রেণকরিলে রোসিনার পিতার 
নিকট শিবজীর ভূয়সীপ্রশংস। করেন | ' বাদসাহ, কন্যার মুখে 
শক্রর প্রশংস! শরবণে কুপিতহইয়া কীরাবদ্ধ নিজপিত1 সাঁজেহানের 
নিকট ভীহাকে প্রেরণকরেন। “এদিকে -শিবজী পুনর্বীর নিজ ছূর্খ 
অধিকার করিয়া মোখলদিখৌর সহিত কয়েক বার যুদ্ধ করেন এবং 
যুদ্ধে জয়ল'ভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া বাদসাহের হিন্দু সেনা 
পতি রাঁজা জয়সিংহের সহিত একাঁকী সাক্ষাৎ করেন। জয়সিংহ 
বাদসাঁহের সিত তাহার সন্ধিবন্ধন করিয়। দিবেন, এইরূপ গরতিশ্রচ্ত 
হইয়। তীহাকে বাদসাঁহের আর এক জন শক্রর সহিত যুদ্ধকাঁ্ষ্যে 
প্রবর্তিত করেন। সেই যুদ্ধের পর শিবজী দিল্লীশীমন করিলে ধূর্ত 
আরঞ্জেব তীহার সম্মান ন! করিয়া বরং কিঞ্চিৎ অপমাঁন, এবং প্রকা- 
রাম্তরে তাহাকে কারাবদ্ধ, করেন। শিবজী কৌঁশলক্রমে তখাহুইতে 
পলায়ন করিয়। যান রোঁসিনার! বরাবর শিবজীর প্রতি সমান 
আসক্ত ছিলেন। শিবজী প্রস্থানের পূর্বে রেঁসিনারাকেও সম- 
ভিব্যাীরে করিয়া! লইয়া যাইবার সমুদয় উপায় করিয়া নিজ 
'এক অঙ্গরীয়ের সহিত এক বারবনিতাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন! 
রোঁসিনার যদিও মনে মনে শিবজীকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, 
তথাপি উক্ত বাঁরবনিতাঁর সহিত অন্তঃপুর হইতে নির্থত হইয়া আসি- 
বাঁর স্থযোথসত্বেওঃ তিনি শিবজীর ভার্ধ্যা হইলে,“দজাতীয়দিশের 
নিকট শিবজীর যেরূপ অপদস্থ হইৰাঁর সম্ভাবনা, তৎসমন্ত অনুধাবন 
করিয়া? আদিলেন না, কিন্তু শিবজীর অঙ্গ,রীয়ের সহিত নিজ অঙ্গ 
রাঁয়বিনিষয় করিয়া এক পত্রদ্ধার। প্রাণপ্রিয়তমের নিকট মনের 
সমুদয় কথ! লিখিয়. পাঠাইলেন । 
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এই উপন্যাসমধ্যে প্রক্কত ইতিত্ব কতটুকু আছে, তাহ! ইতিহাস- 
বিদের! বুঝিয়া লইবেন | যাহাহউক ভূদেববাবু এই উপপ্যাসবর্ণন- 
প্রসঙ্গে মহুণরাধী রদিগোর আক্ শক, সেনা, টীীগর, তত্রত্য রাজ- 
ভবন, সাজেহানের দুরবস্থাও ভীহার নির্মিত মুর নামক সিংহা- 
সন প্রভৃতি অনেক এঁতিহাসিকপদার্থের যখাধখ ধর্ণন করিয়াছেন 
তত্তি্ শিবজীর স্বদেশহিতৈষিতা, সাহসিকত। ও ধূ্ততা, তীহার প্রতি 
রোশিনারাঁর অকৃত্রিম "অনুরাণ ও তাঁদৃশ অন্ুরাগসত্তেও শিবজীর 
সহিত মিলিত ন। হইয়া! নিজের সাংসারিক সমুদয় স্থথে জলাগ্তলি 
প্রদানপুর্র্বক অবস্থিতি, আরঞ্জেবের ধূর্তৃতী, কুটিলতা, বিশ্বীসঘাতকতাঃ 
রাষদাসম্যাসীর স্বদেশহি তৈষিতা এবং শিশ্যবাৎসল্য প্রভৃতি বিষয়ের 
যে সকল চিত্র করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে ? বিশেষতঃ 
জয়সিংছের সহিত শিবজীর সাক্ষাৎকার ও বক্তৃতা! এবং আরপ্রেবের 
সহিত তীহার সন্দর্শন ও কথোপকথন আরও চমণ্কাঁর ও বহুল 
বিষয়ের উপদেশ জনক হইয়াছে । বাঁদসাহের জন্মতিথির বিবরণ 
প্রভৃতি যে যে' বিষয় বর্ণিভ হইয়াছে, ত্দমুদয়ই ইতিহাসমূলক | 
শিবজী বর্ণজ্ঞানশুনা ছিলেন বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, ইহাতে কৌ- 
শলক্রমে তাহাঁরও রক্ষণীকর! হইয়াছে । ফলকথ| অঙ্গ,রীয়বিনিময় 
খানি এইরপ প্রক্কৃতির পুস্তকমধ্যে একখানি উৎ্রুট পুস্তক! পুস্ত- 
কের ভাষাঁটী আরও কিঞ্চিৎ প্রসাদগুণবিশিষ্ট, সরল ও মাধূর্যসম্পর 
হইলে ইহা! আরও এক অপূর্ব্ব পদার্থ হইয়। দড়াইত। | 

ভুদেববারু ইঙ্জরেজি নবেলের পদ্ধতিতেই যে, ইহার উপাখ্যান 
আরন্ত করিয়খছেন, একথ। বল বাহুল্যু। এস্থলে আর একটী কথার 
উল্লেখ করাআবশ্যক হইতেছে-_যৎকালে এই অঙ্গ,রীয়বিনিময় রচিত 
হয়, তখন্‌ পদ্ধিনীউপাখ্যান বল, কর্মদেবী বল, দুর্েশনন্দিনীই 
বা বল, এঁতিহণদিক উপন্যাসনামক কোঁন শ্রস্থ বাজালায় রচিত 
হয় নাই, অতএব এ বিষয়ে যে, বাঙ্গালাগ্রস্থকারদিগের দৃষ্টি পড়ি- 
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যাঁছে ও প্রতি জন্মিয়াছে ভূদেবাঁবুই তাহার মূল। এক্ষণে প্ররূপ 
প্রক্কতির গ্রস্থ্রচরিতাঁরা যে, সকলেই সকল বিষয়ে ভূদেববাঁবুর অন্থ- 
করণ করিয়াছেন, একথা আমর! কৃলি না» কিন্তু সকলেই যে, ভূদেৰ- 
বাঁু হইতেই উহার প্রথম স্বাদগ্রাহ করিয়াছেন, একথা অবশ্য বলিব 
ভূদেববাবু পুরারত্তসার, ইংলগ্ড "ও রোমেরইন্ডিহাস, ১ম ও ২য় 
ভাগ প্রাক্কৃতিকবিজ্ঞান ও ইউর্িডের কিরদংশ যে, রচনাকরিয়াছেন, 
তদ্দার! বিদ্যার্থীদিগের যখেষ উপকার হইতেহে, একথ! অবশ্য স্বীকার 
করিতে হুইবে, কিন্তু মে সকল পুক্ভকের দমালোঁচনাঁকর। এ প্রস্তাবের 
তত উদ্দেশ্য নে । তবে এই একটা কথ| বল! আবশ্যক যে, ইউক্লিভ 
ভিন্ন ভীহার বিরচিত কৌন পুস্তক অপর গ্রাস্থের ঠিক্‌ অনুবাদ নহে। 
তিমি গ্রস্থাত্তর হইতে বস্তু সমাহরণপূর্ব্বক স্বয়ং রচনীকরিয়াছেন। তী- 
হার এ সকল পুস্তকের বিষয়ে কৌন কথা ন! বলা হইলেও তিনি এক্ষণে 
যে এডুকেশন গ্রেজেটনামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদকত! 
করিতেছেন, তদ্বিষয়ে কিঞিঃৎ বল| অবশ্যকর্তব্য। ভূদেববাবুই প্রথমে 
হজ্সনপ্রাট্‌ সাহেবকে এডুকেশন গেজেট পত্র প্রকাশ করিবার পরণ- 
মর্শ দেন| যখন্‌ সেই পরামর্শ দেন, তখন্‌ সৌমপ্রকীশ অথব1 
অন্য কৌন তাদৃশ সংবাদপত্র বাঙ্গালায় জন্বে নাই | পরে প্রাট্‌ 
সাহেবের চেফীয় ১৮৬৬ খু অন্ধের ৩ই জুলাই হইতে এডুকেশন 
গেজেটপত্র প্রকাশিত হয়। তখন উনার সম্পাদক ওক্রাইন্‌ স্মিথ 
'নামক একজন পাঁদরী সাহেব ছিলেন | গবর্ণমেন্ট হইতে এ পত্রের 
জন্য প্রথমে মাসিক ৭৫) টাঁকা, পরে ১৫০) টাকা, অনন্তর ৩০০) 
টাকা বৃত্তি নির্ধারিত হুয় | 'কয়েক বৎ্সরপরে স্মিদাহে স্বদেশ 
গমনোস্মুখ হইয়া বৃতিসহ এ পত্রের সত্ব শীর্ণমেন্টের হস্তে সমর্পণ 
করিয়া যান। গবর্ণমেন্ট শ্রীযুক্ত বাঁবু প্যারীচরণ সরকারকে এ ৩০০) 
টাক। দিয়া ;উক্ত পত্রের সম্পাদক এবং মেনেজর নিযুক্ত করেন 
১৮৬৮ শ্বীঅব্দে 'ণই মে ইফীরন্‌ বেঙ্গল রেলগাঁড়ীতে শ্যামনগরে যে 
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ছূর্যটন। ঘটে, তৎদংক্রান্ত কয়েকটা প্রবন্ধ এঁ পত্রে এরাপিত ছওয়ায় 
অম্পাদকের সহিত খীবর্ণমেণ্টের মনোমালিম! জন্মে, এবহ তজ্জমা 
প্যাক্রীবাবু এ সম্পাদকতা ত্যাশীকরেন। অন্স্তর ডিরেক্টর এটকিম্জন্‌ 
সান্ছেবের এবৎ ভুতপূরর্ব লেগ্টনেন্ট শীবর্পর গ্রে সাছ্ছেবের একান্ত 
অনুরোধ উল্জর্খন করিতে ম' পারিয়। ভুদেববাবু ১৮৬৮ জালের 
ডিসেম্বরমাম হ্থইতে এডুকেশন গ্বেজ্েট শ্বহস্তে লইয়াছেন। তিনি 
গবর্ণমেন্টের ভূতিতুক্‌ সম্পাদক হুম নাই-নিজে এ পত্রের সম্পূ্ 
বত্বাধিকারী হইয়াছেন। এখন্‌ গবর্ণমেন্ট উহার সাায্যার্থ যাহ 
কিছু করিতেছেন, ইচ্ছাকরিলে তাচ্ছার অনাথ; করিতে পাঁরেমঃ 
কিন্তু কাগজের স্বত্ব আর প্রত্যাহরণ করিতে পারেনন! | এক্ষণে উক্ত 
এডুকেশনখেজেট কিরূপ চলিতেছে? একথার উত্তরে অধিক 
বলিবার প্রয়োজন নাই | সংবাদ পত্রের ভদ্রাভদ্রতাবিচার গ্রক- 
অগ্ধ্যার উপরে দৃষ্টিপাত করিলেই কতকদূর মীমাংদিত হইতে পারে। 
ভূদেবববু যৎকালে এ পর্রপ্রাপ্ত হয়েন, তখন উছার মুলয-পৃনান্তা 
শ্রীহক ২৮৯ স্থিল, এক্ষণে পী্ঘ ৬০০ হইয়াছে! ক 


₹ 


পদ্মিনীউপাখ্যান-কন্ম্মদেবী ও 
শূরহুন্দরী প্রভু । 
এই ৩ খানি পদ্যময় কাব্য এক্ষণে খিপ্দিরপুরে ক্লুতনিবান জযুক্র 
রজ্গলালবদ্োপাঁধ্যায়কর্তৃক প্রণীত । * ইনি ১৭৪৮ শকে কাল্নার 
মন্মিছিত 'রাকুলিয় গ্রামে জন্মগ্রছণকরেন। ইহার পিভার নাম 
» রামনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় । রঙ্গলাল বাল্যাবস্থায় 'বিশৃনরিক্কুলে 
বাঙ্গালাতাষা শিক্ষাকরিয়! কিয়ৎকাল হুগলী রালেজে ই্রেজি 
অধ্যয়নককিয়াছিযিলেন। শীরীঘ্মিক পীড়ামিবন্ধন বিদ্যালয়ে অধিকদূর 


৩৭ 


২৯৪ ইদানীস্তনকাল। 


শিক্ষাকরিতেপারেননাই, কিন্তু বিদ্যালয় ত্যাগীকরিয়। স্বয়ং অন্ুগীলন- 
দ্বার ইঙ্গরেজি 'কাব্যশাঙ্ত্রে বিলক্ষণ বুযুৎপত্তিলাভ করিয়াছেন । 
কৈশোণরাবস্থ। হইতেই বাঙ্গালাকবিতারচনায় 'ইইার বিলক্ষণ আনু- 
রাগ ডিল, তক্জন্য সর্বদাই কবিতারচন| করিয়। প্রভাকরাদি সংবাদ 
পত্রে প্রকীশ করিতেন। বোধহয় প্রভীকরসম্পীদক কবিবর ঈশ্বর- 
চন গুপ্তের সবানে হবার রচনাশক্কি অনেক মার্জিত হইয়াছিল। 
যাহাস্থউক বাঙ্গালারচনানিষয়ে নৈপুণা থাকায় তিনি অতি অল্প 
* বয়দেই কয়েকখানি বণঙ্গাল! পত্রিকার সম্পাদকত! ও সহকারিসম্পা- 
দক্কতা করিয়। প্রতিষ্ঠীলাঁভ করেন। পরে ১৮৫৫ খু অন্দে পুর্বেিষ্ি- 
খিত এডুকেশনগেজেট প্রচারিত হইলে তৎসম্পাদক গুক্রাইন শ্মিথ্‌ 
সীক্ছেবের সছকারী হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত উক্ত পত্রের কার্ধানির্ধাহ 
করিয়ান্িলেন। এ পত্রে ডাহা গদ/ পদ্দা উভয়বিধ রচনাই প্রকাশিত 
হইত । উহার গদ্য সকলের শ্রীতিপ্রদ না ছউক--পদা অনেকেই 
আগদযপূর্বক পাঠকরিতেন। এই লঙয়েই অর্থাৎ ১৮৫৮ খৃঃং অন্দে 
ঙ্থাকত্ভৃক 'পদ্মিনীউপাধ্যান” রচিত হয়। ইচ্ছার কয়েক বৎসর 
পরেই রাজপুকষের ভাহাকে প্রথমে ইম্কমট্যাক্সের আমেসরী ও 
পরে ডেপুষ্টী মীজিষ্রেটা পদে নিযুক্ত করেন। অদ্যাপি তিনি & 
কার্ধ্য ব্রতী আছেন। এতাদ্বশ গুকতর কার্ধ্যভীরসত্বে৪ আবালা- 
শীরিচিত কবিতারচনাকে তিনি বিশ্বৃতচ্ছন নাই--এই অবস্থাতেই 
* ১৮৬২ খু অন্দে কর্মদেবী ও ১৮১৮ খুঃ অবদে শ্রনুন্দরী নামক কাব্যের 
প্রথযন করিয়াছেন । তাহার ৩ খানি কাব্যই এঁতিস্থাসিক উপ- 
ন্যাস। এই ৩খানি কাব্য*ভিম্ন “বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ” 
ও *শরীরম ধনীবিদ্যার গুণোৎকীর্তন” নামে আরও ২ খানি পদস্থ 
স্তীছধর রচিত আছে। সশ্প্রতি তিনি সংস্কৃত কুমারসম্তব কাবোরও 

লঙ্গো অযুবাদ করিয়াছেন । 
“ পদ্মিনী উপাখ্যান -- দিশ্লীশ্বর আলাউঙ্গীন রাজপুত নান্তর্ত 


ুশ্মিনী উপখ্যান) ২৯১ 


চিভোরের অধিপতি ভীমসিংহের মহিষী অপরূপরূপা।'পদ্মিনীর রূপ 
গুণের কথা শ্রবণ করিষ্। তাহাকে অপহরণ করিবার, মানসে সসৈনেঃ 
চিভোর আক্রমণকরেন, এই উদ্থলক্ষে কয়েক বহসর ব্যাপিয়। রাজ- 
পুত ও পাঠানদিশের ঘোরতর সংগ্রাম হইলে পর অৰশেষে পাঠীন- 
দিশখের জয় ও চিতোরমগীের ধংস হয়, পদ্দিনী ধর্থলোপতয়ে 
অগ্মিপ্রবেশ করেন এবং ভীমসিংহও বগশায়ী হুয়েন_এই উপাখ্যান 
অবলম্বনকরিয়! এই ক্ষাব্য বিরচিত হইয়াছে । এঁতিস্যাসিক উপ- 
ন্যাসে যেমন কতক বাস্তব ও কতক অবাস্তব শ্বটনার বর্ণন থাকে, 
ইহ্থাতেও তাহাই আছে । কবি, স্থানে স্থানে ইজরেজী কাবাস্থ 
হুঈতে অনেক ভাবসস্কলন করিয়াছেন, ই! বিজ্ঞাপনমধ্যো স্য়ংই 
স্বীকার করিয়াছেন, নুতরাং তহুলেখে আমাদের আর প্রয়োজন 
নাই। যাহাহউক তিনি যে, বর্তমীনকীলিক কৃতবিদ্যদিশের কচির 
অনুরূপ বিশুদ্ধ প্রণানীতে কাব্যরচনার মাম করিয়াছিলেন, তার 
সে মামম সফল হইয়াছে। পদ্মিনী উপাখ্যান বীর ও ককণরস- 
প্রধানকগ্রন্থ্‌ঃ ইহাতে নাঁয়ক নায়িকার অন্যোন্যানুরাগস্থৃচক অনেক 
কখোপকুথন বর্ধিত আছে, কিন্তু কোথীও নিরবগুষ্ঠন আঁদিরস অব- 
তারিত হয়নাই । পদ্মিনীর রূপ, তীহার দর্পণন্থ প্রতিবিশ্ব বাদ- 
সাহকে প্রদর্শন, ভীমসিংহের বন্ধন, ছলগ্রয়োগণপুর্্কক পদ্মিনীকর্তৃক 
তাহার উদ্ধারসাধন, সেনাখীণের যুদ্ধ, ক্ষত্িয়দিখৌর প্রতি সমরকরণর্থ 
ভীমসিংহের উৎসাহবাক্য, পদ্িনীর অশ্মিপ্রবেশ, রাঁজপূত নর নার:- 
গণের তেজন্মিভাব, কালমাহাত্যপ্রদ্ৃতি সমুদয়গুলিই উৎকুউর্ূপে 
বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণিভবিষয়ের অনেক স্ছানেই সুকবির হস্তচিসছ স্প্ট- 
রূপে অনুভব এরিতে পারণযায়। ফলতঃ পদ্মিনী উপাধ্যান বিশুদ্ধ- 
প্রণানীতে রচিত একখানি উৎককষ্ট কাবাগ্রস্থ, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই 
ইছা'র পূর্ব্বে এরপ পদ্যকাব্য বোধহয় আর কেহই রচনাকরেননাই। 
এই স্থে,চলিতছন্দঃ পয়ার ও তিপদী তিন তক্গতিপদী, একীবলী, 


২৯২ ইদানীন্তনকাল। 


মালর্কাপ, তুজজপ্রয়তভ ও আরও কয়েকটা হৃতনবিধ ছন্দঃ প্রযুক্ত 
হইয়াছে | ২] ৪টী স্থল ভিন্্ ছন্দের যতিভক্গ কুত্রাপি হয়না 
খিত্রাক্ষতার বিশুদ্ধ নিয়ম প্রায় সর্ট রক্ষিত. হইয়াছে | 
এই গ্রস্থ্সংক্রীস্ত কয়েকটী বিষয়ে আমাদের কিঞ্থিৎ বক্তব্ 
আছে? তাহা! পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে-_-্ানার্থ আগত ত্রাক্মাণের 
মুখে অত বড় প্রকাণ্ড উপাখ্যান তখনই শ্রবণ করিতে বস! পথিকের 
পক্ষে উচিত হয়নাই ; ব্রাঙ্ষণের স্নানাহামের পর গণ্প আরস্ত 
করিলে ভাল হইত। কবি এ ব্রাঙ্গণের মুখেই সমুদয় উপাখ্যান 
বর্ণনকরিয়শছেন সত্য, কিন্তু মধ্যে মধ্যে অসামাজিক লোকের ন্যায় 
' বক্তার মুখ বন্ধকরিয়! নিজেও ছু কথ! বলিয়! লইয়াছেন-__যখ_ 
«সরোকহে স্থেরিলে খর্জন,-_অধিপতি হয় সেই জন। 
স্থগ ছয়ে দেখে যেই, কি লীভকরিরে- সেই; ভেবে দেখ হে ভাবুকথীণ ১ 
«একি রিপররীত,ভাব জলে অগ্নি জ্বলে 
কবি কছে বিজলী চমকে মেঘ দলে |৮ ইত্যাদি 
এগুলি আমাদিগের ভাল লাগেন!। শ্রস্থোলিখিত পাত্রের উক্তির 
মধ্যে কবির নিজেক্ উদ্তি থাকিলে বর্ণনার বৈচিত্রাতঙ্গ হয়। ভারত্চজ্ 
প্রভৃতি পৃধান কবিরাও মধ্যে মধ্যে সেরূপ করিয়াছেন সভ্য, কিন্ত 
*জেগুলি এক এক সন্র্ভের শেষে থাকীয় তত দোষাবহ হয়নাই) 
উপরি উদ্ধৃত শ্লোকগুলি সন্দর্ভের মধ্যভাগেই পৃদত্ব হইয়াছে ।-_-আ- 
লীউদ্দীন পন্মিনীর জন্য উক্মত্ববৎ হুইয়াছিলেন, কিন্তু চিতোরের ছুর্গে 
” প্রবেশকরিয়া অন্বেষণ করিয়াও যখন্‌ পদ্মিনীকে দেখিতে না পাষ্টলেল) 
তখন্‌ পদ্ধিনী কোথায় গেল? তাহার অনুসন্ধান করিলেননা ! পদ্থি- 
নীর জন্য খেদ.করিবেন না! পদ্মিনী প্রাপ্ত না হওয়ীয় এত ধন, 
এঙসৈন্য ও এত সময়ের ধংস যে “অনর্থক হইল, তাহ! ভাবিয়া 
নির্কিঞ্মনে একবারও খাক্ষেপ করিলেন না! করিলে তাল হইত। 
এ সমুদয় ভিন্ন কোন কোন স্থলের ছূর্ব্বোধতা। কতকগুলি শন্দের 
অবাচকত। ও স্থলবিশেষে ব্যাকরণাশুদ্ধি পুভৃতি অ্রও কতকগুলি 


পল্িনী উপাখ্যান | ২৯৩ 


দোষ এ গ্রস্থে আছে, তাহ? সামালাবোধে উপেক্ষিত হুইল । ফল- 
কথাঃ আমর একবার বলিয়ান্ি, আবার বলিতেছ্ছি.যে, এ সকল 
দোষসত পদ্থিনীউপাখ্যান * একখানি, মনোরম শরস্থ হইয়াছে । 
পাঠকগাণের পুদর্শনার্ঘ নিশ্নভাগ্ে কিযাদংশ উদ্ধৃত হইল, তৎপাঠেই 
খরস্থকারের কবিত্ব অনেক অংশে *বোনা'যাইবে। 


ক্ষত্রিয়দিগের, প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্য ৷ 


*ম্বাধীনতাহীনভায় কে-বাঁচিতে চায় কে বাঁচিতে চায়? 
দাসত্বশৃখ্খল বল কে পর্রবে পায় হে-কে পরিকে পায়? 

কোটি কপ্প দাস থাক! নরকের প্রীয় ছে,-নরকের প্রায়! 

দিনেকের ম্বাপীনত। স্বর্শ সুখ তায় হে, স্বর্থ সুখ তায়। 

এ কথা যখন্‌ হয় মানসে উদয় হে+_মানসে উদয়। 

পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয় তনয় ছে, ক্ষত্রিয় তনয়। 

তখনি জ্বলিয়। উঠে হৃদয়নিলয় হে,__হৃদয়নিলয়। 

নিবাইতে মে অনল বিলম্ব কি সয় ছে,_বিলঘ্ব কি সয়? 

অই শুন! অই শুন! তেরীর আওয়াজ্‌ ছে,__ভেরীর আওয়াজ । 
সাজ্‌ সাজ্‌ সাজবলে সাজ সাজ্‌ সাজ ছে, _সাঁজ সাজ সাজ” ॥ ইত্যাদি 


অশ্রিপ্রবেশকালে সহচরাদিগেরগ্রতি পদ্িনীর 
হসাহ বাক্য। 


“এসো এসো সছচরীগণ!_-এসে। সহচরীগীণ! 
ভ্তাশনগ্রাসে করি জীবন অর্পণ ॥ ৃঁ 
ধর সবে মমোহর বেশ,ধাধ বিনাইয়ে কেশ। 
চল অমরাবতী করিব প্রবেশ ॥ 

ওরে সখি! আজরে সুদিন, খটিয়২ছে ভাগ্যারীম। 
শুধিৰ জীবনদানে পতিপ্রেম ধগ | 

আজ অতি সুখের দিবস, পাব সুখ মোক্ষ যশ! 
বিবাহের দিন নহে এরূপ সরস | 

পরিণয় প্রমোদ উৎসবে,-ভেবে দেখ দেখি সবে। 
পতি যে পদার্থ কিবা কে জানিতে তবে? 


ইদাশীন্তনকাল। 
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সবে তবে ভিলেলে! বালিকা,_ঘথ! মুদিতা কীন্ীক। 
অলি যে আনন্দদাতা জানে কি কলিকা? টি 
মকলেতে জেনেছ এখন/-পতি অতি প্রাণধন। 

যার জন্যে যুবতীর জীবন যেবন ॥ 

হেন ধন নিধন অন্তরে+-এই ছার কলেবরে। 
রাখিবে এ ছার প্রাণ আর কার তরে? 

বিশেষতঃ যবনের ঠাই-কোনরূপে রক্ষ। না| 
তাবিলে ভাবীর দশ। মনে ভয় পাই ॥ .. 

সতীত্ব সকল ধর্মসার,_যার পর নাহি আর। 

যুগে যুগে ক্ষত্রিয়ের এই ব্যবস্থার ॥ 

অতএব এম লে সকলে” _শিয়ে প্রবেশি অনলে ৷ 
যথ। পতি তথা। গতি লেকে যেন বলে” | ইভাদি 


উপসংহারে । 


“করাল কালের কাণ্ড, যেন সদ। ক্রীড়। ভাগ, এ ব্রহ্ষা্ড আয়ত্ত তাহার 
কি মহৎ কিব। ক্ষুপ্র, কি ব্রাক্ষণ কিব1 শুদ্র, তার কাছে সব একাকার ॥ 
মিংহাসন অধিষ্ঠীতা,শিরোপরে হেমছাতা,ধাতা প্রায় প্রতাপ ধঙ্থার। 
তাহার যেরূপ গতি, অন্নদাস ছম্ঘতি, মরণ্তে ভারে! সে প্রকার |" 
পকীলের নাহিক বোধ, নাহিমানে উপরোধ, বড়ন্্খে বড়রূপে বাদী। 
স্থখপুঙ্গ যথা ফুটে, অতিবেগে তথা ছুটে, কট মট বিকটশ্নিনাদী || : 
কিবা চাকরূপধর, কিব। বহুধনেশ্বর, কিবা যুবা নানাগুণধর | 
কালের স্ুভোৌগা মবঃ হয় তার মাহাঁৎ্মব। পেলে হেন খাদাপরিকর ॥" 
*স্থীরেরে নিষাদ কাল ! একি তোর কর্মজীল,শোভ। নীরাখিবিভববনে! 
যথ। কিছু দেখ ভাল, ন1 ঠাহর ক্ষণক|ল, জালে বদ্ধ কর সেইক্ষণে ॥ 
ওরে ও কৃষককাল ! কি কর্ষিছে তব হাল? জঞ্জাল জঙ্গল বৃদ্ধি পায়। 
উত্তম বাছের বাছ, ফলপ্রদ যেই গাছ, অনায়াসে উপাড়িয়ে যাঁয় ॥ 
নুক্লষক যেই হয়, পরিপক শ্ন্যচয়, মে করে ছেদন স্থসঘয় | 
তুই কাল নিদাৰণ, নান্তি জান গুণাগুণ, কাটি তৰণ শঙ্যচয় || 
ধিক্‌ কাঁল কালী মুখ ! ভারতের কোন সখ, ন| রাখিলি ভুবনভিতর। 
কোথা সব ধনুক্ধর। কোথা সব বীরবর, সব খেয়ে ভরিলি উদর 111" 
কম্মাদেবী ও শুর্বন্দরী- গুরিপ্টপতির দুহিত। কর্মাদেব? 
বশলমীরাধিপতির পুল সাধুর শোধা। বীনা গু ধীপে বিষেছিত 


কম্মদেবী ও শুরস্ন্দরী |... ১৯৫ 


হইয়! রাঠোরাঁটীজপুত্র অরণ্যকমলের সহিত পিতৃককত স্বন্ধ ভঙ্গ- 
করিয়া ভীহাঁকে বরমালা প্রদান করেন, এই স্থাত্রে সংশ্রাম উপাস্থত 
হইলে অরণ্যকমলের সহিত স্বন্ছযুদ্ধে সাধু হত হায়েন; কর্মদেবী 
পির মৃত্যুর পর ম্বহস্তে আপনার একবাঁহু ছেদনকরিয়া পিতৃকুল- 
কবির নিকট পাঠাইয়! দেন এবংঅপররাছ নিজ শ্বশুরকে দেখাইবাঁর 
মীনসে ছিন্ন করিতে ভ্রাতীকে অনুরোধ করেন। যেখানে এইকাওড 
স্ঘটিত সয়, তথায় প্রর্্নরোবর? নামে এক সরোবর নিখাত 
হইয়াছে--এই উপাখনান অবলম্বনকরিয়া! কর্মদেবী রচিত হইয়াছে । 
শ্রস্বন্দরীর স্থূল মর্থ এই_দিলীশ্বর আক্বরসীহ, নিজশ্যালক 
মীনসিংছের অপমানকারী উদয়পুরের রাণার উপর কুপিত হইয়। যুদ্ধে 
ভীহাকে পরাস্ত করেন এবং উহার কুলে কলঙ্কদিবার মানসে দিলীর 
অন্তঃপুরে রমণীদিখের নৌরোজানামক সকের বাজার স্থাপনপুর্বর্কক 
তথীয় উক্ত রাণার ভ্রাতৃকন্য। পৃথ্বীরায়পত্ঠীকে কৌশলে আনয়ন- 
করিয়া তীহার সভীধর্্বনাশের চেষ্টা করেন | শৃরসুম্দরী £মাক্রমণ- 
সময়ে তরবারিদ্বীরা বাঁদশাহকে বিনাঁশকরিতে উদ্যত হওয়ায় 
তিনি ক্ষমুপ্রার্থনা করিয়।* আর কখনও কোন রাজপুতমছ্িলাকে 
অন্তঃপুরে আনিবেন না" এভদ্বিষয়ে এক স্থীক্ৃতিপত্র লিখিয়। দেল | 
এই ছুই পুস্তকেই রাঁজপৃতরমণীদি'শির সাহস, তেজস্িতা, পতি- 
তদ্কি ও সতীধর্ষের পরা কাঁধ! প্রদর্শিত হইয়াছে । কর্মদেবী ও শৃর- 
সুন্দরী উভয়ের চরিত্রই ওজস্বী, উদার ও অতি নির্শলরূপে' চিত্রিত, 
হইয়াছে। সাধুর মৃত্যুর পর ভ্রীতীর নিকট কর্ধাদেবীর বক্তৃতা ও 
আক্তমণোদাত বাঁদসাছের বক্ষে পদাঘ'ত করিয়! শ্রল্যন্দরীর তির- 
ক্কারবাক্য যে, ফিরূপ নন্দর হইয়াছে, তা! পাঠকণীণ পাঠকরিয়া 
দেখিবেন। পদ্মিনীউপাখ্যানের ন্যায় এই ছুইখাঁনিও বিশুদ্ধ কাব্য 
হইয়াছে ১ ইহাদের কোনস্থলেই অশ্লীলতার গন্ধ নাই| কবি 
প্রসজন্রমে রাস্ুপৃতজাতি ও দিল্লীর বাদদাহদিগের নানাবিষয়সংক্রান্ত 


যে সমন্ত খর্ণনাকরিয়াছেন, তৎপাঠে এঁতিহা্সিক বিষয়ের বনু 
জ্ঞানঙগাত হয় | ভন্তিন্ন তিনি কাবুলীমেওয়া, আত্ম; ্ঈঠাল, আনারস 
প্রভৃতি দেশীয় ফল, ঢাকাই মস্লিন, কাশ্মীরীশাল প্রভৃতি নানাবিধ 
বোর ডিত্বাঁকর্ষকরূপে বর্ণঘ। করিয়াছেন। ফলঙঃ কর্মদেবী ও শৃর- 
সুন্দরী পন্মিনীর ন্যায় পাঠকের তত মনৌহরণ করিতে না পাক, 
কিন্তু এ দুইখানিও যে, উতর এতিহাসিক কাব্য ছইয়াছে, তদ্বিষয়ে 
সংশয় নাই। 

ক্ানার্থ আগত ব্রাহ্মণের মুখে পদ্থিনীর ্লছৎ উপাখ্যানশ্রবণের 
যে অযুক্তত। পূর্ব প্রদর্শন করিয়াছি, কর্থদেবীতে ত্রাঙ্মণকে মগ্যে 
মধ্যে বিশ্রাম দেওয়ায় সে দোষ পরিহ্ছত হইয়াছে শৃরুদ্দরীতে 
তাদশ দোষের সঞ্ঘটনই হয় নাই | কিন্তু এই শেষ পুস্তকে বাদমাহ 
ও যোখাধাইকে অনর্থক কতকগুল। ছাই ভম্ম মাখান হইয়াছ্ছে। 
তীছাদিগকে যোগী ও যোগিনী সাজাইবার ফোন প্রয়োজন ছিলনা । 
তস্তি্স প্রদ্মিদীউপাখ্যানে আর আর যে সকল দোষগণের কথা 
উল্লিখিত হইয়াছে, এ উভয়ে সে লকল বর্তমান আছে) তঙ্থধ্যে 
ব্যাকরণদবৌষ পদ্িনী উপাখ্যান অপেক্ষা এই দুই পুশকে কিছু অধিক 
পরিমাণে দু হইল | পুম?সংক্ষরণে দে দৌষগুলি সংশোধিত হ- 
ইলে এ দুইখানি পুস্তক আরও মনোরম হুঈবে। 

পদ্িনীউপাখ্যানের ন্যায় ইচ্ছাতেও পয়ার ব্রিপদী তিয়, তাছাগেরই 
দ্ূপান্তরস্তরূপ নানাবিধ হৃতন ছন্দ পৃযুক্ত হইয়ান্ছে। তগ্বধ্যে তগ- 


তীর ভ্ভোত্রে সংস্কৃতাম্বুকার ক-- 
*নিশুস্ত শুস্তঘাতিনি! এগ চগ্ুপাতিনি ! 
প্রশান্ত দস্তপালীন! প্রশীদ মুণ্ডমালিনি 1” 


এই প্রমাণিকাচ্ছন্দটা উপযুক্ত স্থলে অর্পিত হওয়ায় বড় মধুর 
হুইয়াছে। | 


-৯এ৯এলশিি 


গতিব্রপ্থোপাখ্যান __কুলীনকূলসর্ববন্ব--নবনাটক- 
কক্সিণীহ্র প্রভৃতি । 


কলিকাতা দক্ষিণ হুরিন+ভি গ্রামনিবাসী রামধন শিরোমণি 
মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত রানাযায়ণতর্করত উপরি উল্লিখিত গর্থ 
গুলির প্রণয়নকর্ত।। ১৭৪৪ শকে ইহার জন্বহয়। ইনি প্রথমে 
চতুষ্পাঠীতে কিয়ৎকাল সংস্কতশীম্ত্ের অধায়ন করিয়া পরিশেষে 
কলিকাতা সংস্কৃতকালেজে প্রবিষ$ হন, এবং তথায় পাঠ সমাপন 
করিবার ডুই বৎসর পরে এঁ বিদ্যালয়েরই শ্রন্যতম শিক্ষকতা পদ 
লাঁভকরেন। এপর্যন্ত তিনি সেই কার্ধেই ব্রতী আছেন? তর্ব- 
রব পঠদ্দশীতেই ১৮৫২ খু: অবে পতিব্রতৌপাখ্যান এবং কালেজ- 
তগ করিবার এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৫৪ খৃঁঃ অবে কুলীনকু- 
সর্বন্থের রচনা করেন। ভৎপরে ক্রমে ক্রমে রত্বীবলী, বেণীসংছার, 
শকুন্তল, নবনাটিক, মালভীমাধব ও কক্সিণীহরণ নামক ৬ খাঁনি নাটক 
প্রকাশ করিয়াছেন | তীহার সর্বপ্রথম ভুইখানি পারিতোধিক- 
রস্থ-_-অ্থাৎ রঙ্গপুরের ভূম্যধিকীরী ৬কালীচন্দররায় চৌধুরী মহাশয় 
পতিব্রতোপাখ্যান নামক উৎকষ্ট প্রবন্ধ রচয়িতীকে এবং কু্ীনকুল- 
সর্ধন্য নামক উৎরুট নাটক রচয়িতাঁকে ৫০ টাক! করিয় পাঁরিভোষিক 
দিবেন, সংবাদপত্রে এইরূপ ছুইটী বিজ্ঞাপন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দিয়া-, 
ছিলেন | তদনুসারে তর্করত্ব এ ছুই প্রবন্ধ লেখেন এবং উহা সর্ধ্বোৎ- 
কট হওয়ায় নির্ধারিত পারিতোধিক লাভ করেন | এ ছুই পুস্তক 
এবং মবনাঁটক,এই ৩ খানি তর্কের স্বকপৌলকম্পিত বস্তদ্বার 
গ্রথিত $- কক্সিণীহরণের উপাখ্যানচী মাত্র পুরাণ হইতে সঙ্কলিত 
কিন্তু নাটক নিজের রচিত; তস্তিন্ন অপরনাটকগুলি সংস্কৃত হুইতে 
অনুবাদিত। এতস্তির তিনি আরও ২ | ১খানি নাটক রচনা করিয়া- 
ছেন, তাহ! এপর্যন্ত মুদ্রিত হয়না ই। 


৩৮ 


২৯৮ ইদানীন্তনকালি। 


পতিব্রতোপাখ্যানে পতিব্রতা রমণীদিগের স্বামীর প্রতি কর্তব্য- 
বিষয়ে নানাবিধ উপদেশ, উদ্ধৃতপুরাণাদির বচনদ্বার! মে সকলের 
সমর্থন এবং সতী ও অনতীদিশ্শের +অনেকরূপ উপাখ্যানাদি আছে। 
এবপ গ্রস্থের সণলোচনা করা আঁমাদিশের অভিপ্রেত নহে। 

তর্করত্বের অপর পারিতোধিক * গ্রস্থ-_কুলীনকুলসর্বস্বনীটক। 
শ্রস্থকার নিজেই বিজ্ঞাপনমধ্যে ইহার প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন! 
যথা « এই নাটক ছয়ভাগে বিভক্ত | প্রথমে কুলপালক বন্দ্যোপাঁ- 
ধ্যায়ের কন্যাগ্নণের বিবাহানুষ্ঠান; ২য়ে ঘটকের কপট ব্যবস্থার চক 
রছস্যজনক নানাপ্রস্তাঁৰ ; ৩য়ে কুলকামিনীগণের আচার ব্যবহার? 
র্থে শুক্রবিক্রয়ীর দোঁষোদেঘাঁষণ £ ৫মে নানারহছস্য ও বিরহি- 
পঞ্চাননের বিয়োগপরিদেবন ; ৬ষ্ঠে বিবাহনির্ববাহ। এই রীতি- 
ক্রমে এই নাঁটক রচিত হইয়াছে | ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই 
পরিপূর্ণ' বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়! তাৎপর্যাগ্রহছণ 
করিলে কৃত্রিম কৌলীন্যপ্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহ! 
মম্যক অবগত হওয়া! যাইতে পারে ” 1--এ কখা সত্যই বটে ? কুলীন- 
কুলসর্বস্ব অভিনিবিষচিত্তে পাঠকরিলে বল্লালপ্রতিহ্ঠত কৈলীনোর 
বিষময় ফল সকল নয়নাণ্রে যেন ্বত্য করিতেখাকে। তর্করত্ব রাট়ীয় 
ব্রাহ্মণ নছেন_-বৈদিক ? উহার দ্বার! রাঁচীয় কুলপ্রথার এতদূর উদঘা- 
উন হওয়! আম্চর্ধের বিষয় | এ সকল বিষয়ের বর্ণনাঁবসরেও তিনি 
'সাান্য কবিত্ব ও সামান্য রসিকল্ব প্রদর্শন করেন নাই। অন্তার্ধোর 
চরিত, রমিকা নাপ্ডিনীর মছ্িত দেবলের রহঙ্য, ফুলকুমারীর খেদ, 
মহথাকুলীন অধর্্বকচির সহিত ভৎপুত্র উত্তমের কখোপকখন, গর্ভবতী 
হরির মার কন্যা ছইবাঁর জন্য পুরোহিতসমীপে স্বস্তায়নকরণপ্রার্থনা, 
বৈদিকত্রাঙ্ষণের ফলার, অব্য চন্দ্রের বিবরণ প্রভৃতি সকল স্থল- 
গুলিই অতি উত্তম ও চিত্বাকর্ষকরূপে বর্ণিত হইয়াছে । স্ত্রীজাতি, 
বালক, বালিকা ও ভাঁতোর ভীষাগুলিও অনেক স্থা,লই সুন্দররূপে 


কলানকুলসর্বস্ব। ২৯৯ 


অনুকৃত হইয়াছে। শ্রস্থৃকার বড় পরিহীসরসিক ;_সে পরিীস- 
রমিকতা সর্ধস্থলেই ্রচুরপরিমাণে বিস্তারিত করাহষয়াছে। বোধ 
হইতেছে, কুলীনকুলসর্কস্বের পু্র্ঘ বাঙ্গালা কৌন নাটক রচিত হয় 4 
নাই ? ইস্থাই সর্বপ্রথম বাঁালীনাটক। তর্করত্ব সর্প্রথমেই ওরপ 
উৎরূউ,নাটক রচনা করিতে পারিয়াছেন, এ বিষয়ে অনেকে সংশয় 
করেন-_ভীস্থার কহেন, « এ নাটক তর্করত্বের রচিত নহে, তীয় 
জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রসিদ্ধ কধি »প্রাণরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত-_ 
তর্করত্বের নামদিয়! প্রকাশিত? ইতাঁদি_-ইছাতে আমাদের বক্তবা 
এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ অসামান্য কৰি ছিলেন, তাহাতে 
উহার লেখনী হইতে ওরূপ পুস্তক নির্থত হওয়। বিচিত্র কথ! নহে, 
কিন্তু উক্ত নাটকপ্রকাশের পর যদি তর্করত্ব একেবারে তুফীস্তুত 
হইতেন-_আ'র কোন রচনা ন| করিতেন, তাহা হইলে এ সন্দেহ 
সঙ্গত হুইত| কিন্তু যখন্‌ দেখাযাইতেছে যে, 'বিদ্যাসাগরমহাঁশ- 
য়ের মৃত্যুর পরও তর্করর্ব ক্রমে ক্রমে ছয়খানি নাটক রচন1 করিলেন 
এবং “নাটকে রামনারায়ণ বলিয়া _ভীহার খ্যাতি হইল, তখন্‌ আর 
ওরূপ সন্দেছ করা কোন মতে যুদ্ধিসিদ্ধ নহে । 

তর্করত্ব সংস্কৃতজ্ঞ লেক, স্মৃতরাৎ সংস্কতনাটকের রীত্যনুসীরে 
নান্দী ও প্রস্তাবনঠর পর নাটক আরন্তকরিয়াছেন কিন্তু সংস্কতে 
পকার্ধযনির্ববহণেভুতম্” এই এক যে প্রধান নিয়ম আছে, তাহ। 
রক্ষাকরিতে পারেননাই। ফলতঃ কুলীন-কুলসর্বস্বের উপাখ্যানাংশে' 
কিছু বৈচিত্র্য নাই। তক বড় শ্লেষোক্তিপ্রিয়; তীর শ্লেষবচন- 
সকল অনেকস্থলেই পরীতিগ্রদ হইয়াছে, কিন্ত কোন কোন স্থলে নিতান্ত 
অতিরিক্ত হওয়ায় বিরক্তিকরও হুইয়াছে। তত্তি্ন ভিনি বাঙ্গালার 
মধ্যে মধ্যে ঘে সকল স্ব-রচিত সংস্কৃতক্লোক বিনান্তকরিয়া তাঁহার 
বাজাল৷ অর্থ করিয়াদিয়াছেন, সেস্থলে কেবল সেই বান্গীলাগুলি 
থাঁকিলেই শ্সঙ্গত ছইত। যাহাহউক, যখন কুলীনকুলসর্বন্থ বাজ” 


৩০০ ইদানীন্তনকাল। 


লীর সর্বপ্রথম নাটক, তখন্‌ উহার সহ গুকতর জী থাকিলেও 
মার্জরনীয় হইত-_আঁমাদের উল্লিখিত দোষ সকল ত সাবান্য। আমর! 
নিজেও বামণ জাতি, এই জন্য পাঠূকগণের . প্রদর্শনার্থ কুলীন কুল- 
সর্বন্ম হইতে অপর কোন অংশ উদ্ধৃত না করিয়। উত্তম মধ্যম ও অধম 
তিন প্রকার ফলারের লক্ষণগুলিই নিভাগ্ে উদ্ধ তকরিলাম__ 


“ঘিয়ে ভাজ। তগুলুচি, ছু-চারি আদার কুচি, কটুরি তাহাতে খানছুই। 
ছন্ধ। আর শাকভাজা, মতিচুর বঁদে খাঁজ, ফলারের জোগীড় বড়ই ॥ 
নিখুতি জিলাপী গজ, ছাঁনাবড়! বড় মজা, শুনে সক্‌ সক্করে নোল1। 
হরেক রকম মণ্ডা, যদি দেয় গীু। গণ্ডা, যত খাই তত হয় তোল ॥ 

খুরি পুরি ক্ষীর তায়, চাহিলে অধিক পাঁয়, কাভারি কাটিয়ে শুকৌদই। 
অনন্তর বামহাঁতে, দক্ষিণ পানের সাতে, উত্তম ফলাঁর তাঁকে কই | 
“সকচিড়ে শুকৌদই, মত্তমান ফাকা খই, খাসা মণ্ড| পাতপোর! হয় 
মধ্যম ফলার তবে, বৈদিকক্রাক্ষণে কবে, দক্ষিণীটা ইহ্ীতেও রয় 11 
*গুমৌচিড়ে জলোদই) তিত গুড় ধেনো খই, পেঁটভর। যদ্দি নাহি হয় | 
রৌদ্দুরেতে মাথা ফাটে, হাঁতদিয়েপাঁত চাটে, অধম ফলার তাঁকে কয়” 


নবনাটক-_-জোড়ার্সাকো নাষ্যশালাকমিটীকর্তুক আদিফহইয়। 
তর্করত্ব বহুবিবাঁহবিষয়ক এই নবনাটক পৃণয়নকরেন। গবেশ্ববাবু নামক 
একজন জমীদার স্ত্রীপুত্রসত্তে অধিক বয়লে পুনর্র্ধার বিবাহ করেন, 
তাহার নবপ্রণযিনীর উৎপীড়নে প্রথমাপত্বীর গর্ভজপুভ্র দেশত্যাগী হন, 
বিষয়বিভব নষ্ট হয়, পূর্বপত্তী যন্ত্রণ। সহিতে না পারিয়। উদ্বন্ধনে 
'প্রাথতআগকরেন এবং তিনি নিজেও নবপত্বীদত্ত বশীকরণ ওষধসেবনের 
গুণে অপ্রতিবিধেয় রোগে আক্রান্ত হইয়। গতাঁন্মু হয়েন_-এই সামান্য 
উপাখ্যান অবলম্বনকরিয়। এই. নাটক রচিত হইয়াছে) প্রসঙ্গক্রমে 
বন্ছরিবাহের দৌষপ্রতিপাদক অপরাগ্ররবিষয়ও ইহাতে বর্ণিত আঁছে। 
আমরা পূর্কেস্ট বলিয়াছি, গ্রস্থকার পরিহাস ও স্লেযোক্তিপ্রিয়_সেই 
পরিহ্থাস ও শ্লেষ চিত্ততৌষ, নাগর, রসময়ী গোওয়াঁলিনী ও দন্তা- 
চারের ছরিতে বিলক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে । বিশ্ষেতঃ মাঁগীরের 
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ইঙ্গরেজি শব্্র্ঘলিত কথোৌপকথনটা এমনই সুন্দর হইয়াছে যে, তাহা 
পাঠ করিবাম'ত্র এরূপ কতকগুলি নাগর আমাদের চক্ষুর উপর আ- 
সিয়। উপস্থিত হন। তর্বরত, নাগ্নরের কোন বেশভুষ! দেন নাই-- 
পরামর্শ জিজ্ঞানীকরিলে আমর! দাড়ী, ছাড়ি, চস্মণ মাথাঁর মধ্যস্থলে 
স্ত্রীলোকের মত সিঁতে পভৃতি দিয় তাহাকে মাজাইয়াদিতে বলিতাম। 
নবনাটকে পরিহাাসো দীপক অনেক পুস্গ থাকিলেও ইহ! ককণ- 
রসোত্তর গ্রন্থ | স্ববোঁঙ্ধর অলীক মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে সাবিত্রীর মৃচ্ছণ; 
তাহার উদ্ন্ধনে পাঁণত্যাগ ? গবেশের রোগ, অনুতাপ ও মৃত্য ॥ বি- 
দেশ হইতে পৃত্যাত হইবামাত্র মাতৃপিতৃবিয়োথের, বিশেষতঃ 
উদ্বন্ধনে মাতার পুণত্যাশের, সংবাদশ্রবণে "সুবোধের বিলাপ ও 
মৃচ্ছণদি পাঠকরিবার সময়ে বোধহয় কেহই অনর্থন অশ্রপণত না 
করিয়! খাকিতেপাঁরেননা | তর্করত্ব এ সকলস্থলে ককণরমের পুচুর- 
রূপে উদ্দীপ্তি করিয়াছেন, এবৎ এ রসেই গ্রস্থের সমাপন হইয়াছে । 
কুলীনকুলসর্বন্থ্ে গান ছিলনা, ইহাতে কয়েকটা গানও আছে--সে 
গুলিও অতি মধুর হইয়াছে | অভিনীত হইবার উদ্দেশেই এই নাটক 
রচিত হয়, স্থতরাং ইহা কয়েকবার অভিনীতহইয়াছিল, একথা বলা 
বাহুল্য। * 
ক্ুক্সিণীহরণ নাটক -. এই নাটকের উপাখ্যান পৌরাণিক। 
গ্রন্থকার সে অংশে আর কোন বৈচিত্র্যসম্পাদন করিতেপারেননাই? 
তবে ভোতলা দরিদ্র ব্রাঁঙ্গণ ধনদাঁস ও দেবর্ষি নীরদের কখোঁপকথনে 
অনেক পরিহাসরসিকতা পুকাশকরিয়াছেন, কিন্তু “ধনদাঁস? নামটী 
ব্রাক্মণোচিত হয়নাই। তর্করত্ব ইুন্দরেজি নাটকরচর়িতাদিখ্নের 
অস্থকরণে ইহাঁতে নান্দীপৃস্তাবনাদি কিছুই দেন নাই, তাহাতে কথা 
নাই? কিন্ত তিনি দংস্কৃতজ্ঞ হইয়া কিরূপে এই নাটকে ও পূর্বোক্ত 
নবনাটকে শীর্ভাঙ্ক' এই নামে পুকরণবন্ধ করিয়াছেন, তাহা! আমর 
বুঝিতেপারিলমন। | সংস্কত পারিভাষিক গ্গতাঙ্ক' শব্দে যাহ 
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বুঝায়, তা! আমরা পূর্বে ২৬৮ পৃষ্ঠে) উল্লেখ করিয়াছি গর্ভাস্ক 
শব্দের সেই অর্থ ত্যাশ্কণরয়! অপর অর্থে পুয়ে'শকর তর্করত্ের 
পক্ষে উচিত হয়নাই | 

তর্করত্বের আর আর নাটকগুলি সস্বতহইতে অন্ুবাদিত | তবে 
মেসকল অনুবাদ অবিকল নছে। .লীধুনিক নিয়মান্ুমারে অভি- 
নয়োপযোগী করিবার নিমিত্ত “তাহ্থাদদের রসভাবাদির অনেক পরি- 
বর্তন, পরিবর্জন ও সন্পিবেশন কর হইয়াছে । সে পরিবর্তাদি অনেক 
স্থলে মন্দহয়নাই। ইহার রচিত মকল নাটকই স্থানে স্থানে অতি- 
নীত হইয়াছে। তর্করত্বের অনেক পুস্তকেই রাঁজ শ্রীয়ুক্ত যতীন্দ্রমোহন- 
ঠাকুরমহাঁশয়ের নামসংযৌগ দর্শন করিতেছি) অতএব ধোঁধ হই- 
তেছে যে, তিনিই এ সকল গ্রস্থ্পৃণয়নের উৎসাহদাতা। সুতরাং 
বঙ্গীয় সাঁছিত্যসমাজ তাহার নিকট অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাঁকিবেন। 


-ীক্াকী লি 


নীলদর্পণ__-নবীনতপস্থিনী প্রভৃতি । 


জিল| কুষ্ণনগরের অন্তর্ঘত চোঁবেড়া নাঁমকগ্রামনিবাদী শ্রীযুক্ত 
দীনবন্ধুমিত্র নীলদর্পন, নবীনতপক্বিনীনাটক প্রভৃতি অনেকগুলি 
শ্রস্থের প্রণয়ন করিয়াছেন । ১৭৫১ শকে ইহীর জন্ম হয়; পিতার 
নাম ০কালার্টাদ মিত্র। দীনবন্ধু প্রথমে হুর্গীলীকলেজে ও পরে কলি- 
কাত। হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করিয়া ইন্দরেজিতে বিলক্ষণ কৃতবিদ্য এবং 
শেষোক্ত কাঁলেজের একজন উতর ছাত্ররপে গণনীয় হইয়া ছাত্র- 
বত্ত্যাপিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন | ৯নি কালেজ ত্যাকরিয়! প্রথমে ডাঁক 
মুন্সীর কার্ধেয নিযুক্ত হয়েন.। কিয়ৎকাঁল সেই কার্ধ্য সম্পীদন করিলে 
পর কর্তৃপক্ষীয়ের! তাহার বিদ্যাবুদ্ধির গুকতা বুঝিতে পারিয়া ভীহাকে 
ইনস্পেক্টিং পৌঁফমাঁফী'রী অর্থাৎ ডাকঘরের তর্বীবধায়কতাপদে 
নিযুক্ত করেন। তদবপি অদাপর্যাস্ত তিনি সেই কার্ষ্যেই বনিযুক্ত আছেন 
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কিন্ত ক্রমশই তীছার পদরৃদ্ধি হইয়াছে এবং কর্তৃপক্ষীনের! উহার 
কার্ধাকুশলতাদর্শনে অতীব প্রীত হইয়! মহা সম্মানস্থচক « রাঁয়বাহাছুর, 
উপাধি ভীহাকে প্রদান,করিয়াঁছেল | 
দীনবন্ধুবাবু সর্ববপ্রথমে ১৮৬০ খুঃ অব্ধে নীলদর্পণ নাটক প্রকাশ- 
করেন। উল্ত নাটকে রচয়িতীর নাঁম ন! থাকায় অনেক দিন সকলে 
ভাঙাকে গ্রস্থকার বলিয়৷ জানিতে পারে নাই- ক্রমে প্রকাশ হই- 
য়াছে। তৎপরে তিমি ১৮৬৩ খুঁঃ অন্দে নবীনতপন্থিনী, ১৮৬৫ খৃঃ 
অন্দে বিয়েপাগ্লাবুড়ো, ১৮৬৩ খৃঁঃ অব সধবারএকাদশী, ১৮৬৯ খুঃ 
অবে লীলাবতী, ১৮৭১খুঃ অন্দে স্মুরধুনী এবং ১৮৭২খুঃ অব্দে জীমাই- 
বারিক ও দ্বাদশকবিতা প্রকাশ করিয়াছেন | ' এই ৭খানি গ্রন্থের 
মধ ুরধুনী ও স্বাদশকবিতা ভিন্ন সকলগুলিই নাটক বা! প্রহসন । 
নীলদর্পণ-_ যৎকালে কুষণনগ্বর যশোহর প্রভৃতি এদেশে নীল- 
কর সাহেবের! প্রজাদিশের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করেন, মেই 
সময়ে এই নাটক প্রচারিত হুয়। ইহাতে গোলোকবন্থ নামক এক 
সমৃদ্ধ কায়স্থ পাঁরবারের নীলোপদ্রবে ধনে প্রাণে ধংস হইবার বর্ণন- 
প্রসন্গে বল্পূর্ববক প্রজার ভূমিতে নীলবপন, দাঁদন না লইলে তাহা - 
দিগকে কুগীতে ধরিয়! লইয়। গিয়। শ্যাম্ঠাদ ও রামকান্ত পরার 
দাদন গীতান, গ্রাম দগ্ধকরা, নীলবপনে অনিচ্ছ প্রজাদিগের উপর 
মিথ্যা নালীশ উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে কারাকদ্ধ করা, মাজিষ্ট্রে 
মাহেবদিগের মহিত ভাবপ্রণয় করিয়া প্রজাদিগের কৃত মোকদমা 
সকল বিফল করিয়া দেওয়া, বলপুর্র্বক লোকের স্ত্রী পরিবারের জাতি- 
নাশ করা, হুতযাকর। প্রভৃতি নীলকর,নাহেবদিশ্নের কত ভুরি ভূরি 
অত্যাচার সকল 'বিলক্ষণ কবিত্বমহ্কারে বর্ণিত হইয়াছে | গ্রস্থবর্ণিত- 
রূপ অত্যাচার সকল নীলকরদিগেঁর কর্তৃক সত্য সত্যই সম্পাদিত হুইভ 
কিনা? সেবিচার কর। আমাদের উদ্দেশ্য নছে-কিন্তু বর্ণনাপাঠ 
করিলে হৃদয়ের,'শোণিত শুষ্ক হইয়ীযাঁয়, এবং নীলকরদিশ্বীকে পিশাচ 


৩০৯ ঈদানীন্তনকাল। 


রাক্ষম হইতেও সহঅগ্ুণে অপকউজাতি বলিয়! বোধ জন্মে । মিখ্য। 
মোকদদমায় জেলে প্রেরিত গৌলোকবস্থর উদ্বন্ধনে মৃত্যু, নীলকর- 
কর্তৃক আহত গ্রস্থনায়ক নবীনমাধবেন্র  প্রাণবিষ়োগী, পতিপুত্রশোকা-" 
কুল' সাবিভ্রীর উন্মাদ, উত্মন্ততাবস্থায় টাহাকর্তৃক স্িজপুত্রবধৃহনন, 
সহসা উন্মাদাপগমে জ্ঞানসঞ্থার হওয়াক্প্মনুতীপেীহার প্রাণতাগ- 
ইন্যাদিস্ছুলে গ্রস্থকার ককণরয্নের সাঁতিশয় উদ্দীপ্তি করিয়াছেন । সে 
সকল স্থল পাঠ করিবার সময়ে কৌন মতেই অঞ্সম্বরণ করা যায়না । 

নীলদর্পণ এইরূপ ককণরসপুর্ণ হইলেও ইহা যে, নাটকাংশে 
সর্ধাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, তাঁহ। বলা যাইতেপারেন]। কারণ নাটকের 
সকল অংশই অভিনেয় হওয়। উচিত, কিন্তু প্রজাদিগের উপর শ্যাম- 
্াদ ও রামকান্ত প্রথার, শীর্ভবতী ক্ষেত্রমণির উদরে মুফট্যাঘাত, উড়া- 
নিপাঁকান দর্ভ়ীতে গোলোকচন্দ্রের মৃতদেহ দৌচুল্যমান রাখা, গলায় 
পিয়া সরলতাকে হত্যাকর। প্রভৃতি কাঁগুমকল অভিনয়ের যোগ্য 
হইতে পারেনা | ইন্দরেজি নাটকে এসকল অম্পূর্ণপে দৌোষাবহ 
হয়না বটে কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ওরূপ কাঁগুমকল, বন্গস্থলে 
দর্শকদিগের উদ্বেজক হয় বলিয়|, নেপথো সম্পাদন করিয়। সংস্কৃত 
নাঁটকরীতির অনুসরণ করাই কর্তব্য তত্তিন্ন নীলদর্পণে কোন 
কৌন অযোগামস্থলে সাধুভাষাঁসম্থিত বন্ত.তা আছে, সেগুলি স্বভাঁব- 
অঙ্গত নহে । তা! ছ'ড়। শ্রস্থকার অকাঁরণেও ২1১টী পাত্রকে রজস্ুলে 
'আনিয়াছেন $- দ্বিতীয় অঙ্কেব শেষে ছুইজন অধ্যাপককে বঙ্গভূমিতে 
আনিবার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাইলাম না | 

নীলদর্পণ লইয়! দিনকত হুলস্থুল পড়িয়াছিল। উহণতে বর্ণিত 
নীলকরকতঅত্যাচার সকল সাহেব্গিগৌর গোঁচর করাইবার জন্য এ 
নাটক ইঙ্গরেজিতে অবিকল অনুবাঁদিত করাহয়। ত্র্শনে ইংলিষ- 
মাঁনপত্রের জম্পাদক, আপনাদিগের খ্যাঁতিলৌপকর পুস্তকের মুদ্রে 
করিয়াছে বলিয়া, মুক্জাকরের বিকদ্ধে কলিকাঁতান্গ্রীমকোর্টে অভি, 


নবীন তপস্থিনী | | ৪ 


ষোগ উপস্থিত করিলে লোকছিতৈষী পরমশরন্ধাম্পদ পাঁদরী জে, লঙ 
সাহেব উক্ত পুস্তকের মুদ্রণ ও অনুবাদকরণ জন্য সমস্ত দোষের ভাঁর 
' নিজক্কন্ধে লইয়া আদালতে উপুস্থিত হয়েন। উক্ত আদালতের তৎকাঁ- 
লীননজরজ্‌ সর্মর্ডণণ্ট ওষেল্স সাঁছেৰ দেই মোকদ্দমার বিচার করিয়। 
১৮৬১ খ্বঃ অবের ২৪এ জুলাই, উক্ত, মহীস্বার একমাস কারাবাস ও 
সহত্র যুদ্রা ৯ অর্থদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। ইহাতে বাঙ্গালীরা 
যেরপ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, ভাহ। বর্ণনীয় নছে। যাঁহাহউক, এ হঙ্গামে 
নীলদর্পণের নাম দেশের আবালবৃদ্ধবনিত কাহারও কর্ণগোঁচর 
হইতে বাকি ছিল না, ইহ! গ্রন্থ ও গ্রস্থকারের পক্ষে সামান্য 
মৌভাগে।র কথা নছে। | 
নবীনতপস্থিনী দীনবন্ধু বাবুর দ্বিতীয় নাটক। ইছার স্থলম্শব 
এই ষে, রমণীমোহন নামক রাঁজ। দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিয়! গর্ভবতী 
প্রথমাপত্বীর প্রতি বড়ই অনাদর করেন, ভাঙতে বড়রাণী এফ দাসীর 
মছিত বহির্থত হইয়। অরণ্যবাঁস করেন, তথার তাহার এক'পুত্র জন্মে! 
রাজপুত্র ও রাহী তপস্থিবেশে সগ্তদশবর্ম পর্ধ্ন্ত নানাস্ছানে পরি- 
ভ্রমণ ককিয়। পরিশেষে রাজধানীতে উপস্থিত হয়েন। এ সময়ে 
ছোটরাণীর মৃত্যু হওয়ায় রাজাকে সকলে পুনর্বার দাঁরপরিগ্রহ 
করিতে অন্ুরোঁপ করেন, এবং একজন রাঁজমভাঁসদের ভুহিত1! অপ- 
রূপলাবণ্যা "কামিনী”কে কন্য। স্থির করেন | কিন্তু ছোট রাণীর মৃত্যুর 
পর রাজার মনে বড় রাণীর পুর্র্বশোক উচ্ছলিত হওয়ায় তিনি বিবাহ 
করিতে অসম্মত হয়েন।  ইত্যবসরে তপস্বিবেশধারী রাজপুত্র 
বিজয় ও কামিনীর পরল্পর অনুরাগস্র্রণর হয়, এবৎ কামিনীর মাতা, 
তপস্বী হইলেও বিজয়কে কন্াঁদান করিতে অভিলাধিণী হয়েন, তা- 


ঈ* এই যুদ্র। কলিকাঁতার ৮ কালীপ্রসন্নসিংহ মছোদয় তৎক্ষণাৎ 
দিয়াছিলেন__-লাহেবকে দিতে হয়নাই । 
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স্থাতে কামিনীর পিতা কুপিত হইয়। কৌশলপুর্ধক বিজয়কে চোঁররূণে 
কদ্ধ করিয়! রাঁজসভাঁয় উপস্থিত করান; তথায় অভিজ্ঞান1দিদর্শনে 
বাঁজ। বিজয়কে পুত্রন্রপে চিনিতে «পারেন, বাণীকে পুনব্বার শ্রাহণ 
করেন এবং বিজয় কামিনীর বিবাহ হয়| এই উপাখ্যানের) ন(টকরী- 
ভিতে বিস্তার ও স্ুকেঠশল সহকটুরে বর্মন প্রসঙ্গে গ্রস্থুকার ছুইটী অতি 
রমণীয় পদার্থ তশ্বদে। বিনান্ত করিয়াছেন | সে দুইটীর ছুীচ বিলাঁত হ- 
ইতে আন! হইয়াচ্ছে বলিয়া মীমরা কৌন দোষ দিইনা,_যে হেতু বি- 
লাতীয়ের অনুরূপ দ্রবা এদেশে উত্তমরূপে নির্মাণ করির। দেশীয়দিগের 
মন মোহিত করিতে পারিলে তাহাতে বাহণদুরীও আছে-দেশের 
উপকারও আছে । সেই দুইটী জিনিষ কি?-মলিক। আর মাঁলতী। 
ইহার। যুবতী, রূপবতী, সতী, বুদ্ধিমতী ও রসবতীর অগ্রগণ্য । স্বামী, 
সখী গ সখীপতির সহিত কিরূপ বিমল আমোদ করিতে হয়, তাহা 
যাহার 'না জানেন ভীঙ্ার। কিছু দিন মল্লিক! মালভীর সহচাঁরিনী 
খাকিবেন। «মরণআরকি! ভাতারের সঙ্গে ও কিল1?” মাল- 
তীর এই কথার উত্তরে মল্লিকার * তা রঙ্গ কর্বের জন্যে বুঝি পথের 
লোক ডেকে আনাবো? এই উক্তি কত লোককে কত উপদেশ 
দিতে পারে। মিছা মিছ্ি রাজী হইয়। জলপরকে তাহার ্তরীরদ্বারা 
ঝাঁট। খাওয়ান) তৎপশ্চাৎ তাহাকে স্বগূহে আনয়ন পূর্বক আল্কাৎরা 
তল। মাখাইয়। হোদল কুঁৎ কুতে রূপে লোহপিঞ্জরে কদ্ধ করিয়া 
দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যগুলি যদিও কুলবালার পক্ষে কিছু অসঙ্গত হয়ঃ 
তথাপি যখন্‌ এ সকল কার্ষ্য তাহাদের পতির জ্ঞাতসারে হইয়াছিল 
এবং যখন জলধরের জাকারপ্রকার এরূপ, তখন্‌ তাহ! দে।বাবহ 
হইতে পারেনা! ফলত? আমখদের বিবেচনায় নবীনতপস্থিনীর 
মনিকা মালভীর বিবরণটা সর্ব্বাপেক্ষা' মনোহর ও শ্রীতিপ্রদ। 
রতিকাস্ত, জলধর, জগীদস্বা, রাজ।, মাপব, গুকপুত্র, স্থরমাঁ, বিদ্যা- 
ভূষণ, বড়রখণী, বিজয়, কামিনী প্রভৃতি নাটকোঁক্ত অপরাপর পাত্র- 


লীলাবনী | 5০৭ 


গুলির চরিত৪ প্রায় সর্বস্থলেই স্বভাবসঙ্গতরূপে বর্ণিত হইয়াছে £ 
কবি মধ্যে মধো-. 


* মাছ মরিল বেরাঁল কাদে শান্ত ঝরলে বকে। 

বেঙের শোকে সাতীরপানি হেরি সাপের চকে ॥" 

€ মালতী মালতী মালতী ফুল। মজালে মজালে মজালে কুল॥”' 
« আমরি আমরি যমেরঈ ভুল 1৮ 

« মধুপান কতোগারি 1 মাচির কামড় সৈতে নারি ॥” 

« কামিনীর কথ। শোনে তাঁকে বলি পতি 

পতিপায় থাকে নন তারে বলি সতী ॥ 7 

৭ আ্বীমিমুখে মন্দ কথ। সাপিনীদশন | 

ফুটিলে মানিনীমনে, অমনি মরণ | ৮ 





এইরূপ যে সকল ক্ষুত্ ক্ষুদ্র কবিতাগুলি দিয়াছেন, তাহা! মেই সেই 
স্থানে কিরূপ মধুর হইয়াছে, তাহাবর্ণনীয় নহে | ফলতঃ নবীন- 
তপাস্ষিনীখানি একটা উৎরুষ্ট নাউক। ইস্ছার কয়েক স্থলে যে কিঞ্চিৎ 
অসঙ্গত ও অনুচিত ঘটনার বর্ণন আছে-ভাহ। আমর। আর উল্লেখ 
করিলাম না। দীনবন্ধুবাঁবু নীলদর্পণের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত কোন 
রচন। করেন নাই, এই জনা তনেকে বলিত, « দীনবন্ধুবাবু, তাদশ কবি 
নহেন-_নীলদর্পণ3 তল হয়নাই--কেবল সময়গুণ লোকের আদুত 
হইয়াছিল ”-__-নবীনতপস্থিনী প্রকাশিতহইবার পর অবধি ভীহাদের 
সে মুখ বন্ধহইয়খছে | এই নাটক করেকস্থানে অভিনীতও হইয়াছে | 


লীলাঁবতী--দীনবন্ধুবাবুর তৃতীয় নাটক হুরবিলাস চট্টোপা- 
ধারিন'মক এক মযৃদ্ধ ব।ক্তি আপনার গুণবতী কন্য। লীলাবভীর নদের- 
ষ্াদ নামক নিন্বান্ত দুশ্চরিত্র একজেষ্ট কুলীন পাত্রের নহিত বিবাহ 
দিবার কম্পন! করেন | কিন্ত 'লীলীবতী পূর্বহুইতে আপনাদিখের 
বাঙীতে প্রতিপালিত রূপগুণশালী ললিতমোহন নামক যুবকের এতি 
অনুরক্ত! হইয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায় ইহ! জানিতেপারিয়াও 
ললিতকে পীলবাহী দানকরেতে ইচছ,ব হায়েননাই ; কারণ তীহার 


৩০৮ ইদানান্তনকাল। 


পুত্র অরবিন্দ বাঁর বৎমরকাঁল নিকদ্দেশ থাঁকায় তিনি ললিতকে পৌষ্য- 
পুত্র শ্রাহণকরিয়া, লীলীবতীকে বড় কুলীনে দিবার মানস করিয়া- 
ছিলেন। লীলাবতী নদের চাদের হাস্তে না পড়িয়! ললিতের পড়ী 
হয়, এজন্য ললিতের বন্ধু সিদ্ধেশ্বর, চটোপাধ্যায়ের শ্যালক স্্রীনাথ, 
অরবিন্দের স্ত্রী ক্ষীরোদবাসিনী, লীলাবতীর সই সারদাস্সন্দরী প্রভৃতি 
সকলেই নিতান্ত ইচ্ছা ও চেফী। করিয়াছিলেন। সে চেষ্টার কোঁন 
ফল হইবে না বুঝিয়া ললিত, চট্টোপাধ্যায়ের বটী হইতে পলীয়ন 
করেন, স্বতরাং চট্টোপীপ্যায়কে পোষাপুত্র লইবার জন্য অপর একট 
বালক স্থির করিতেহর। অরবিন্দ আপন জনকের রক্ষিতা জ্ীর 
কন্যা চাঁপাকে নিজপত্বীত্রমে আলিঙ্গনকরিয়া তৎপ্রারশ্চিত্বার্থই 
বহিগ্ঠত হইয়াছিলেন | এ ট্াঁপা সন্নাসিবেশে ভ্রমণ করিয়া অরবি- 
ন্দকে নান! সঙ্কট হইতে উদ্ধীর করেন এবং চট্টোপাধ্যায়ের পোষাপুত্ 
লইবাঁর অব্যবহিতপুর্বেই অরবিন্দ সাজিয়া তথায় উপস্থিত হয়েন। 
ইহার ২| ৩ দিন পরেই ললিতের সহিত প্রক্কুত অবুবিন্দ আসিয়া 
উপস্থিত হইলে প্রথমে মহাগোলফোগ ঘটে, পরে প্রথম অরবিন্দ 
পুকষবেশ ত্যাগকরিয়া চীপারূপে প্রকাশিত হইলে শৌলযোগের 
নিবত্তি এবং ললিতের সহিত লীলীবতীর বিবাহ ছয়-_-এই উপাখ্যান 
অবলদ্বন করিয়া! পরমকৌশলসহকারে এই নাটকের রচন1 কর] হুই- 
য়াছে। বর্ণিত পাত্রগুলির প্রক্লতিসকল প্রায় সর্ধস্থলেই যখাযখ 
সংরক্ষিত হইয়াছে । হেমচাদের সহিত সারদাস্ুন্দরীর কথোপকথন 
ও হেমষ্টাদের কটুবাঁক্যে সারদা'র বাক্স উপ্টাইয়া। ফেলা অতি মানা 
রম হইয়াছে চট্টোপাধ্যায়ের কুলন্ধতা, শ্রীনাথের গৌ়ার্ভূমী, 
কন্যাপ্রদর্শনসময়ে হেমষ্ঠাদ ও নদের টাঁদের বক্তৃতা, ক্ষীরোদবাসি- 
নীর বিলাপ, লীলাবতীর প্রলাপ, সন্গণাসিবেশদারিণী পার ব্যবহার 
এমকলগুলিই অতি উৎক্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। দীনবন্ধুবাবু এক 
জম বিলক্ষণ কৃতবিদয লোক, সুতরাং তাহার রচিত পুস্তকে উপাখ্যা- 


বিএপাগ্লাবুড়ো প্রভৃতি । ৩০৯ 


নের মনোরম বৈচিত্র খাক1 যেরূপ সম্তাবিত, এগ্রস্থে তাহাই আছে 

দীনবন্ধুবাবু খুব রসিক লোক । 'তিনি নানাদেশ ভ্রমণকরিয়া 
অনেক খোস্গম্প সশশ্রহকরিয়ঠছেন এবং সেই গুলি পুস্তকমধ্যে 
প্রবেশ করাইতেছেন। সেরূপ করায় অনেকস্থলই মধুর হইয়াছে 
সন্দেহ নাই, কিন্তু রোন কোন স্থলে*বোঁধহয় সেই গণ্পগুলি প্রকাঁশ- 
করিবাঁর জনাই সেই সেই প্রকরণের অবতারণা করিয়াছেন | কন্যা- 
প্রদর্শনাবসরে রধুযাভূত্যকে আনয়নকরিয়! তন্মথ হইতে “অপ্পিকে 
সপ্পিকে লোকে? ইত্যাদি উড়িয়। শ্লোক প্রকাশকর! এবং মাতালসভায় 
রস ও তৃতের বিচাঁর করাই তাহার প্রমাণ। আমাদের বিবেচনায় 
এ শুলি নিতান্ত অপ্রাসদ্দিক হইয়াছে । সে বাহাঁহউক, নদেরাদ 
গাজা, গুলি ও মদ খাঁয় বলিয়াই তাহার প্রতি শ্রীনাখের তাঁদৃশ 
ঘোঁরতর বিদ্বেষ, কিন্ত দীনবন্ধুনাবু সেই শ্রীনীথকেই মদ, গীঁজা ও 
গুলিতে বদ করিয়। তুলিয়াছেন! ইহ! সঙ্গত হয়নাই” শ্ীনাথ 
্বয়ং বিশুদ্ধচরিত থাঁকিয়। নদেরটাদের প্রতি এরূপ উদ্ধতভাবে বণ 
পৃদর্শন করিলে তাহা মঙ্গত হত | গ্রস্থকীর হেমষ্ঠাদের বভ্তূ- 
তামুখে প্মারকে গিয়ার বলিয় নিন্দ। করিয়াছেন, কিন্তু তিনিই বলুন 
দেখি, লীলীবতী, সারদাস্ন্দরী ও লণিত প্রভৃতির মুখে যে সকল দীর্ঘ 
দীর্ঘ মাইকেলী ছন্দ নিক্ষেপকরিয়াছেন, তাঁহাকি গয়ার অপেক্ষ! 
উৎকৃষ্ট হইয়াছে? ধীহ্থারা লীলাবতীর অভিনয়দর্শন করিয়াছেন, 
তাহার! বুঝিয়াছেন, এ সকল কবিতা জোঁতীর কিরূপ কর্ণশূল হয়| * 

বিয়েপাগ্লাবুড়ে। মধবাঁর একাদশী ও জামাইবারিক এতিন 
খানি প্রহসন | দীনবন্ধু বাবুর বিদ্যা বুদ্ধি, রসিকতা ও উপাখ্যান- 
রচনাচাতু্ধ্য যেপ প্রসিদ্ধ, এই।তিনখানিই তাঁহার উপযুক্ত হইয়াছে, 
তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। এই তিন পুস্তকেরই আদ্যোপান্ত হাসারসে 
পরিপূর্ণঃ মধ্যেমধ্যে ককণরসেরও আবির্ভাব আছে । সে গুলিও 
অতি মনোহর হইয়াছে | বিয়েপাগলীবুড়ে। নামক পুস্তকে, এরূপ 


৩১০ ইপানীন্তনকাল 


এক বৃদধবরান্গঈণকে নাচাইয়। গ্রামের কোন ভদ্রলোককরতৃক শিক্ষিত 
কয়েকজন বিদ্যালয়ের ছাত্র মিছীমিছি বিবাহদিয়। কৌতুক করি- 
যাছে। কৌতুক বেশ আমোদজনক হইয়াছে এবং স্ত্রীর মৃত্যু হইলে 
অধিকবয়সেও পুনর্বার বিবাছ করণেচ্ছ,লোকদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ 
শিক্ষাপ্রদ্ড হইয়াছে, তাহাতে দন্দেহ নাই | কিন্তু কনক বাবু বিজ্ঞ 
লোক হইরাও স্কুলের অল্পবয়স্ক ছ্বেলেগুলিকে অমনতর বেলেল্লাগিরি 
কাজ করিতে শিক্ষা্দিয়া ভাল কারননাই | আর ত। ছাড়া, এ 
ছেলেগুলো বসরঘরে শীলীশালাজপ্রভৃতি সীজিষা যে ঘোরতর 
ইয়ারকি দিয়ান্ছে, প্রৌঢ় যুবতীরাও নকলে মেরপ পাঁক। ইয়ারকি 
দিতে পারে না| সুতরাং সেগুলি কিছু অম্বাভাবিক হইয়াছে । 
সধবার এনাদশী খানিমদের কখাতেই আরদ্ধ ও মাতালের 
কথাতেই পর্যাবসিত। ইহাতে হাস্যরসোদ্দীপক অনেক বিষয় বর্ণিত 
আছে সত্য, কিন্তু আদ্যোপান্ত অশ্লীল বখাযি ও মাতলামীর কথাতেই 
পরিপূর্ণ । সমীজগ্রচলিত কোন দৌষের সবিস্তর বর্ণন, সেই দোষ জন্য 
অনিউসঙ্ঘটন ও তৎপরে তপ্দৌ যাক্রান্ত বক্তির অনুতাপ ও চরিত্র- 
শোধন প্রভৃতি পরিহাসচ্ছলে বর্ণনকরিয়া সেই দোষের প্রতি সমা- 
জের ঘবণা উৎপাদন করাই, বোধহয়, প্রহসনের মুখ্য উদ্দেশ্য! সে 
উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি ন। রাখিয়! শুদ্ধ কতকগুল। বখামীর গপ্গ লিখি- 
লেই যদি প্রহসন হইত, তাঁহ। হইলে কলিকাতার মেছোবাজারও 
সোণাঁগানী প্রভৃতিস্থানে দৈনন্দিন যেসকণ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়, 
সেইগুলি অবিকল লিখিয়। লইলেও শ্রনেক প্রহমন হইতে পারিত| 
উপ্লিখ্যমান প্রহমনে অটল ও নিমেদত্ত বরাবর সমান মাতলামী, 
ও বেশা| প্রভৃতি লইয়া সমান চর্লাচলি করিয়াছ্ছে। তাহাদের 
চরিত উত্তমরূপে চিত্রিত হইয়াছে মতা, কিন্তু তৎপাঠে সমাজের 
কিছুমঘাত্র শিক্ষালাভ নাই | আ্ুুভরাৎ ওক্জপ বিবরণ লিখিয়া প্রহ- 
সনরচনার কি প্রয়োজন ছিল? তাছ। আমরা বুধিতে পাঁবিলাম না। 


জামাইব[রিক | | মী 
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ফলতঃ বড়ই দুঃখের বিষয় যে, দীনবন্ধু বাবুর ন্যায় আসঠম।জিকলো- 
কের হস্ত হছইতেও এরূপ জঘন্য পদার্থ বহির্ঘত হইয়াছে? 
[মাঈবারিক [প্রহসনখানির উপাখান রমধিকচা তুর্ধসম্পন। 
বিজয়বললভ নামক এককায়স্থ জমীদার বড় বড় কুলীনসন্ভানদিগকে 
কন্যাদাঁন করিয়। ঘরজামাইএ এ1খিয়াছিলেন এবং ভীহাদের সকলের 
একত্র অবস্থানের জন/ একটা পৃথক্‌ প্রশস্ত গ্নির্মাণ করিয়! দিয়া- 
ছিলেন-লোকে এ গ্ুহকে জামাইবারিক বলিত। জামাইএর। 
তথায় থাকিয়। গাজ। গুলি মদ থাইতেন এবং সময়মত পাস্‌ পাঁইলে 
তবে স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইতেন । উহাদের আীর। অনেকেই 
স্ব স্ব স্বামীর প্রতি নিতান্ত সাহস্কার বাবার "করিত | অভয়কুমার 
নামে এবপ এক জাঁমাইছিলেন | একদা তাহার স্ত্রী পদাঁধাত করিব, 
বলায় তিনি অভিদানে শ্বশুরবাঁটী হইতে চলিয়। আইমেন এবং ছুই 
পত্তীর বিবাঁদানলে দহ্যমাঁনশরীর পদ্মলোৌচন নামক নিজ প্রতিবামীর 
সহিত মিলিত হইয়া বন্দাবনগমনপুব্ধক বৈষবধন্ম অবলম্বন করেন । 
এ দিকে অভযের স্ত্রী কামিনী পতির অবমাননাকরণজন্য অনুতাপে 
তাপিত হয়! পতির অন্বেষণার্থ সভর্ভূক! এক বিশ্বস্ত প্রতিবেশিনীর 
সহিত রন্দাবনগমন করিয়। বৈষবীবেশে থাকেন | তথায় বৈষাবব্ূপী 
অভয়ের সহিত কগীবদূল হইলে পর সমুদয় প্রকাশিত হয়-ই হাই 
এই গ্রহনের স্থল মর্ম 
জামাইদিশের অতদুর ছ্ুরবস্থা, ছুই পত়্ীকর্তৃক পদ্মলোচনের শরীর 
ভাগ করিয়া লওয়। ও একের ভাগে পতিত স্বামীর অঙ্গে অন্যের আ- 
ঘাতাদি করা, রাত্রিকালে স্ামিভ্রেমে চোরকে ধরিয়। ঢুই সতীনের ওরূপ 
কাঁড়াকাঁড়ি ও প্রচ্থার করা প্রভূত কাধ্যগুলি নিতান্ত অতুযুক্তিদোষে 
দৃষিতহইয়াছে_ স্থতরাং সেই সেই অংশগুলি তত পীতিকর না হউক, 
অপর সমুদয় অংশ বিলক্ষণ মনোহর হইয়াছে । ভবীময়রাণী, হাবার 
মাও কামিনীর পরস্পব কথোপকথন, বাড়ীর নিতর যাইবার জন্য 


৩১২ ইদানীন্তনকাঁল। 


জামাইদিগকে পাস্‌ দেওয়ার অবসরে. শ্রস্থকীরের সকল বন্ধুরই 
নামোল্লেখ ও কেখশলক্রমে যবনজাতীয় আব্দুল লতিফ্কেও তন্মধে 
আনয়ন, স্বামীর অবমানন। করিয়াই হঠাৎ কামিনীর অনুতাপ উপ- 
স্থিত ছওয়ণ, এবং ব্বন্দাবনে মিলনের সময়ে কামিনীর মনের সমুদয় 
কথা খুলিয়! খেদ কর, এই সমুদয়স্থলেরই বর্ণনীবসরে কবি বিলক্ষণ 
কবিত্ব ও পরিহানরদিকশ প্রকাশ করিয়াছেন। রামায়ণ ও পীরের 
গানগুলি তন ন। হইলেও বিলক্ষণ কৌঁতুককর হইরছে। কৌলীন্যা- 
হুরোধে ধীহার! ঘরজাঁমাইএ রাখেন ব| ঘরজামাইএ থাঁকেন, এই 
পুস্তকের পাঠে তীছাদের অনেকেরই চৈন) হইবার সন্তাঁবন] | 
স্থরধুনীকাব্য ও দ্বাদশকবিতা এ ছইখানি পদাময়। হিমা- 
লয় হইতে সাগর পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয়পার্খবর্তী নদ নদী পর্বত 
দেশ নগর গ্রাম ও তত্বৎস্থানীয় এতিহামিক বিবরণ এবং প্রধান 
প্রধান 'বন্ত্ ও ব্যক্ষিদিগের বর্ণনাকরাই এই গ্রস্থুরচনার প্রধান 
উদ্দেশ্য |. এই উদ্দেশ্যস [ধনের নিমিত্ত কবি যুবতীগ্র্াকে পদ্মীসখীর 
সহিত পিতৃভবন হিমালয় হইতে পতি সাগরের সমীপে প্রেরণ 
করিবার উপাধ্যানের কম্পন! করিয়াছেন, এবং মেই কম্পিত উপাঁ- 
খ্যান-বর্ণনপ্রসঙ্গে অনেক স্থানের অনেক বিবরণ লিখিয়াছেন। যে 
সকল পু্সিদ্ধ নগরাদি গঙ্গার পার্শ্ববর্তী নহে, গঙ্গায় পতিত যমুনা 
সরয, ঘর্ষর1 কোঁশিকী পৃভৃতি সখীরূপ। অপরাপর নদীদিগের মুখে 
সৈ দকলেরও বর্ণনাকর! হুইয়াছে। ফলতঃ এই গ্রন্থ (১মভাগ্ন ) 
পাঠে হিমালয় হইতে ত্রিবেণীপর্যযন্ত নদীসন্নিহিত অনেক পৃধানপৃধান 
স্থানের বিবরণ কাব্যরসান্বাদনূহকাঁরে জ্ঞাত হইতে পারাযায়। 
দীনবদ্ধুবাবুর গ্রস্থমমালোচনা বরিলে হয় ত ভিনি অপর কোন 
শরস্থমধ্যে সমালোচককে « রিফিউ লেখক ভেঁভারাম ভাঁটের” মত 
কোন নাম দিয়! উপহাস করিবেন। তা-ককন-_কিন্ত সত্যের অনু- 
রোধে আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, দীনন্ধুবাবু পূর্কেল্লিখিভ 
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_না্কগুলি রচনাকরিয়া ধেলপপ যশোলা করিয়াছেন, শুরধুনীকাবে 
সেরূপ করিতে পারেন .মাই। ইহা'র কবিতাসকল সর্বান্থালে পীতি- 
কর হয়নশই-_এমম কি! ইহারও অনেক লদ্য « কেবল চৌদ্দোয় চেম! 

যায়” । ইঞ্জরেঞিতে খাহাকে :রমাঞ্জপিজঘ অর্থাৎ ফাঁলিকদোধ 

কছে, ইহাতে তাহা সঙ্ঘাটিত ছইয়াছে। কবির রচনায় গঙ্গার ছিমা- 
লয় ছইতে সাগরণীমনের প্রথম সময়ই পৃকাশিত হয়, কিন্তু তখন 
কাশীর মানমন্দির, ৰরমপুরের কালেজ, ক্কনগীরের কার্তিকবাবুর 
গণন-_-এসকল কোথায় ছিল? এই গ্রচ্থের বিষয়ণ্ড কবির সৃতদ 
উত্ভাবিত মে ককত্তিবাদী রামায়ণ, কবিষন্কণৃচতী, মনসারভানান, 
ও গঙ্গাতক্তিতরজ্িণী এই ৪খামি প্রাচীন পুন্তকে প্রায় এইরূপ বিষয় 
সকল বর্ণিত হইয়াছে । আমাদের বোধহয়, এ গ্রন্থখানি লোকের 
যে,তত প্রীতিপ্রদ ছয় নাই, তা! দীনবন্ধুবাধু নিজেই বুধিতে পারিয়া- 

ছেন এবং মেই জন্যই ইছার দ্বিতীয়ভীগা প্রকাশে কা কিয়া অপরা- 
পর পুস্তক প্রকাশ করিতেছেন। 

দ্বাদশকবিতা-_'শকুন্তলার তনয়দর্শনে ভুত্মস্তের মনের ভাব” 
“কর্ম কোকিল ইত্যাদি দ্বাদশটা পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিষয়ের বর্ণনা 
একত্র করিয়া! এই পুস্তক নিবন্ধ হইয়াছে | ইহার অন্তর্গত কৌন'কোন 
কবিতা পূর্বে মংবাদপত্রাদিতেও প্রফাঁশিত ছইগ্লাছিল। গ্রস্থকার 
্ীধক্তঈশ্বরচজ্জবিদযাসাশীর মহাশয়কে «আপনি বর্তমান বঙ্গভাঁষার 
জমক-_বঙ্গভীঁষা! আঁপন্ণার তনগ্ন” এই বলিয়া পুস্তকখামি উৎসর্ণ 
করিয়া দিয়াছেম। এই পুশুকের কবিউীনকল আদ্যোপান্ত উতষ্উ 
না হউক, কিন্তু অধিকাংশই যে, অতি উদ্দের হইয়াছে, তদ্িষয়ে সংশয় 
মাই। আমরা উ্রবিষয়ের বাছুলী নাকরিয়া পাঠফদিশের প্রদর্নার্থ 
একটী কবিতা নিশ্নভাগে উদ্ধৃত করিয়! দিলীম। তৎপাঁঠে তাহারা 
ত্ খুস্তকের দোষগুণ কতক ফুঁখিবেম । 
* ৪ 


৩১৯ বাঙ্গাস। সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাক। 
পরিণয়। 


সুপবিজ পরিণয়, অবনীতে সুধাময়, লুখমন্দার্চিনীর নিদান | 

মানব মানবীয়, হৃদয়ের বিনিময়, করিবার বিশুদ্ধ বিধাঁন 11 

একাসনে স্ুইজন, যেন লক্ষমীনারায়ণ, বসে সুখে আনন্দ অন্তরে | 

এ চ্েরে উ্ছার মুখ, উদয় অতুল সুখ, যেন স্বর্গ ভূবনতিতরে | 

প্রণর চক্জিক'ভাতি, ঘরময় দ্রিবারাঁতি, বিনোদ কুমুদ বিকসিত । 
আনন্দ বসন্তবাস, বিরাঁজিত বারমাস, নন্দনবিপিন বিনিন্দিত || 
যেদিকে নয়ন যায়, সন্তেবষ দেখিতে পায়,শিয়েছেবিষাঁদ বনে চলে। 
সুখী স্বামী নমাঁদরে, কাস্তাকর করে করে, পিরীতি পুরিত বাণী বলে-_ 
দতব সন্ধানে সতি ! অমল| অমরাবতী, ভুলে যাই নরনশ্বরতা 
অভাব অভাব হয়, পরিতাঁপ পরাজয়, ব্যাধি বলে বিনয়বারত111% 
রমণী অমনি হেসে, স্েছেরনা'গরে ভেসে,বলে “কান্ত! কামিনী কেমনে; 
বেঁচে খাঁকে ধরাতলে, যেই হতভাগা ফলে, পতিত পতির অযতনে?" 
নবশিশু সুখরাশি, প্রণয়-বন্ধন-ফাসি, পেলে কোলে কালসহকারে 
দম্পতীর বাড়ে সুখ, যুগপৎ চুম্ধে মুখ, কাড়াকাড়ি কোলে লঈবারে | 


আলালেরঘরের দুলাল প্রত্ৃতি । 


কলিকাতা নিবাসী ক্ীযৃত প্যারীষ্টাদমিত্র “টেক্চাদঠাকুর+ এষ্ট ক- 
ম্পিতনামে অন্তরিত থাঁকিয়। “আলালের ঘরের ছুলাল? “মদখাওয় 
“বড়দায় জাত থাকাঁর কি উপায়” 'রামারপ্রিকা” 'যৎকিঞ্িৎ? ও “অভেদী, 
প্রভৃতি নামে কয়েকখানি গ্াদ্যগ্রস্থের প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধো 
আলালের ঘরের ছুলা'লই প্রথম ও প্রধান। 

এই পুস্তকে গ্রন্থকার বাবুরামবাবৃনমক এক পলীগ্রামস্থ জমী- 
দারের আচারব্যবহা'র, তাহার প্রশরয়প্রাণ্ত জ্ঞেষ্ঠপুত্র মতিলালের 
বিদ্যাঁশিক্ষা' ও ছুশ্চরিত্রত! ও কণিষ্ঠপুক্র রামলালের বরদাপ্রসাদবিশ্বাস- 
মীমক এক সদাশয় ধর্মশীলবাক্তির সহবাঁসে সদগ্ডণলীত প্রভৃতি অবল- 


*ঈআলালেরঘরেরছুলাল। ৬১৫ 


খন করিয়া একটী অনতিদীর্ঘ উপাখ/ান বর্ণনকরিয়াছেন?ঃ এ উপা- 
খ্যানের মধে। প্লীগ্রামস্থ অনেক জমীদারে দোল দুর্গোৎসব নাঁচ 
তামাসা রভৃতিকার্ষো সুঁতহসত হইয়া পুভ্রের বিদাশিক্ষাদি আবশ্যক 
কাধে যেরূপ ক্লূপণতা৷ করেন, কোন লোককে জব্দ করিবার ইচ্ছ। হইলে 
তাহার উপর যেরূপ মিথ্যা নালীশ উপস্থিত করেন-_কোন মৌকদ্দম। 
উপস্থিত হইলে মিথ্যাবা দী সাক্ষা, মোক্তা'ঘ, উকীল, আদালতের আমলা 
প্রভৃতি যেরপে তীঙ্ঠাদের ধনশোষণ করে, অপশ্মী বঞ্চক জালকারক 
মুখসর্বন্য ব্যক্তিবিশেষকে সর্বকর্মন্ুদ্রক্ষ মনে করিয়। তাহার পরামর্শে 
তাহার! ষেপ্রকারে নানা কুক্রিয়ায় রত ও পরিশেষে বিপজ্জালে জড়িত 
হয়েন, তাহ! বাবুরামের চরিতে বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইরাছে। ছেলে 
বাল্যকালে পিতামীতার অনুচিত প্রশ্রয় পাইলে এবং অৎশিক্ষা- 
লাতে বঞ্চিত হইলে যেরূপ বিগড়িয়! যার, বয়ো বৃদ্ধিমহকণরে তাহার 
নানা কুক্রিয়! যেপ্রকার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ধনবান, বাঁলকেন্প সহিত 
দেশের অসৎ বালক জুটিয়। যেপ্রকাবে তাহাকে অপঃপাতে দেয়, তাহা 
মতিলালের চরিতবর্ণনে বিশেষরূপে চিত্রিত হইয়াছে--কুপরা মর্শদাঁযী 
স্বার্থপর ঢুটলোকে ন্বার্থনাদানোদ্দেশি লোকের কি সর্বনশশ করিতে 
পারে, তাহা ঠক্চাচা ৪ বাক্কাবামে বিশেষ বাক্ত হইরাটে --এবহ 
সৎপরামর্শে ও সাধুসঙ্জে লোকের চরিত্র কিরূপ বিশুদ্ধ হইতেপারে, 
তাহা বরদীবাবু বেশীবাবুবেচারামবাবু ও রীমল'লের চরিত্রে বিশেষ 
বর্ণিত হইয়াছে | মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গত্রমে বড়মীমুষের সতী, ফলিঃ 
কাতার আদিরতান্ত, পোলিস, বাজার, বিব1ছেরঘট, বরযাত্রীদিগের 
হুশ, মাজিষ্টরেটের কাছারি, সমারোহশ্রান্ধ, নীলকরের উপদ্রব 
প্রভৃতি নানাবিষয়ের সুন্দর বর্ণনী! করা হইয়ান্ছে ॥ উপাখ্যানটা আগ্র- 
ছের সহিত শুঞ্রষনীয় ন। হউক, শিক্ষাপ্রদ বটে! পরমশক্র ঠক্চণচ? 
ও বাবুরামের প্রতি বরদাবাবুর অনুগ্রহ, কুক্রিয়াশীল মতিলালের 
ছুরবস্থার একশ্রেষ, নষ্টমভি ঠকচাচার যাবজ্জীবন দ্বীপ ন্তরবীস। ধর্ধ 


৩১৬ ইদানীস্তনকাল। 


পরায়ণ রামপালের সর্ববিধ সুখলাভ.ইতাদি তানুধ্যানফরিলে ধধর্থের 
জব--পাপেরনাশ? এই কগার'ভাৎপর্ধয হ্পউ়পে দয়ঙম করিতে 
পায়াধায়। ৬ 

্রস্থবর্ণিত অনেক বিষয়ই স্বভাবসঙ্গত, হইয়াছে, কিন্তু কতকগুলি 
আবার মিভান্ত অস্বাভাবিকও' বোধয় : তিলের বঙ্মাহেশী বড় 
অত্াষ্ঠিদৃষিত হইয়াছে | ভাঙার ম। কীদিতে ফাদিতে মিকষ্টে আ- 
জিয়া বলিল “মতি ! তোমার ভখিনী ও বিমাতার সফলদিম আদপেটা 
খাওয়াও ছর না) মতি অমনি-রখগিয়া ছুই চক্ষুলাল করিল্পা মাএর 
গালে ঠাস্‌ করিয়! চড় মারিলা ! একথা ফি.মনে ধারণ! করাযায়? 
এঁয়প প্রহার করাইবাঁর অখ্ট্রে মাএর সহিত'কোনরূপ- কলছ করাইলে 
ভাল ছইত ন। কি?- খ্রস্থকীর একস্থলে বাবুরাঁমের ক্ত্রণভাবর্গনে 
লিখিয়াছেল- “জী এ জলনয় ভুধ্‌, বলিলে বাবুরাম চোঁপেদেখিরাও 
অমনি বলিতেম, “তাইভ--এজল নয়_-এ ছুধ,_ স্ত্রী উঠ বলিলে উঠি- 
তেন"-বঙ্বলিলে বসিতেন1, ইত্যাদি-_কিন্ত সেই বাবুরাঁমের, তিনি 
কি.ব্িবেচমায় ঘটকালী করিয়া, স্্ীপুত্রাদিসত্তবে বুড়বয়মে পুনর্ববার 
বিরাছ দেওয়াইলেন ? যেপুকঘ স্ত্রীর অমন ঘণ্টারশীকড়, তাহার, 
কি.আবার বিবান্ছ করিতে সাহস: হয় ?--বাবুরামের স্ত্রী মভিলাল- 
কর্তৃক প্রন্মত হইয়' বাঁটী হষ্টতে বহির্গত ছইলেন এবং যুবনতীকনাকে 
সঙ্গে লইয়া রৃক্ধাবলগমন করিলেম। রৃচ্দাবদ বৈদ্যষাটীয় নিকটে 
নয়--তথা হইতে প্রায় ৩ মাসের পথ । ঢুইটী চিরগৃহকন্ধ! যুবতী জী 
নিঃসম্বলে-ও মিরবলছনে ধর্খবক্তায় রাখিয়া! কিল্ূপে জড-পঞ্থ যাইডে 
পারিগ়্াছিলেন, তদ্বিযন্ধে কিছু লেখা উচিত ছিল। 

এক্থলে আর একটী বিষয় উল্লেখ্য (হঈটতেছে এতক্ষেশী় ব্রাঙ্গণ 
পণ্ডিত-মছাশয়ের! বহুবিধ কইটন্্ীকাদ্ করিয়া বিদ্যোপার্জন করেন, 
চতুষ্পাঠী করিয়! অধ্যাপনাকরাই তীছাদের মুখা উদ্দেশ]। সহজ 
ক্লেপতোগ, করিয়াও জাহা'করিতে পানধিলেই ভীছার। 'চরিভার্থ হুল! 


বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব । ৩১৭ 


অধ্যাপনার প্রণালীও এদেশে স্বতস্তরূপ-_ছাত্রদিশকে অন্ত দিগ্স 
পড়াইতে হয় । হিদ্যৃধ্যাপনের এপ উদার রীতি বোধহয় কোন 
দেশে নাই। অধ্যাপক্ৈরা বৈষ্য়িকন্থথে বিসর্জন দিয়া জানার্জন ৪ 
জ্ঞানবিভরণকার্কেই সর্বদা নিরত থাকেন,'এইজনা তাস্থাদের আবশ্যক- 
ব্যয়নির্কাহার্থ দেশীয় ধার্থিক *বিজ্ঞলেকের! শ্রাদ্ধবিবাছাদি সকল 
কার্যের উপলক্ষে ই উাহা'দিগীকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দানকরিয়াথাকেন। 
তাহাই অধ্যাপকদিগের, জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় । তত্র 
তীহায়। কথঞ্চিৎ পরিবারদিগের গ্রাসাচ্ছাদন নির্বশঙ্ছকরিতে পীঁরি- 
লেই কৃতার্থম্মন্য হইয়। অভিলধিতকার্ষ্যে চিরজীবন যাপন করেন। 
অতএব আমাদের ব্রাঙ্ষণপণ্ডিতমহাশয়দিগের' ন্যায় শ্লাষ্যকর্দ! ও 
উদ্দারাশয় পণ্ডিত কোন্জাতির মধ্যে কত আছেন? যদিও উৎসাছ- 
বিরছাঁদি নানাকারণে এক্ষণে সকল ব্রাক্ষণপণ্ডিতে দির্দিমটব্যবসায়ে 
নির্মিত থাকিতে পারেনন?, তথাপি সাধারণো এ শ্রেণীদ্থ লোকের 
উপরে প্রাচীন ও নব্য উভগ্নতন্ত্রেরর কৃভবিদ্য বিজ্ঞলোকপ্লিগের অ- 
দ্যাপি রিলক্ষণ'গৌর ববুদ্ধি আছে) যেহেতু ভাহারা আপনাদিগের 
মধ) একদ্ল এরূপ: মহেচ্ছ লোক আছেন, এজনা ভিন্রজাতীয়দিগের 
নিকট গর্বকরিয়া থাকেম, কিন্তু পাঠকখণ ! দেখুন, ছিলগুজাতির, গে৭- 
রবস্থল সেই ব্রাক্ষণপপ্ডিতমহাশয়দিখের প্রতি টেক্াদবাবু কিরূপ 
বিজ্ঞোচিভ বাঁকাপ্রয়োগ করিয়াছেন! ভিনি বাবুরামের শ্রাহ্ধবর্ণন- 
প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন--দদিন রাত্রি ত্রাহ্মণপণ্ডিত ও. অধ্যাপকের 
আগমন ফেন-গৌ-মড়কে সুচির পার্বণ ৮ !--কেবঙগ ব্রাঙ্মণপণ্ডিতের 
উপরেই কেন? ব্রাঙ্মণজ্গাতির প্রতিই টেক্্রাদবাবুর যেন কিছু বিদ্বেষ 
আছে: বৌধহর,” যেছেতু, তিনি আগড়পীড়াস্থ ত্রাহ্মণপণ্ডিত 

বর্ণনায় লিখিয়াছেন: *্বামুনে বুদ্ধি প্রায় বড় মোটা-_ সকল সময়ে সব 
কথ] ভলিয়৷ বুখিতে পারে না-্যায়শান্তের ঘেঁকড়ি পড়িয়! ফেধল 
মায়শাক্জ্রীয় বুদ্ধি হয়” ইতযাদি__ এক্ষণে টেক্টাদবাতুর প্রতি আমাদের 


৬১৮ ই্দানীন্তনকা । 


জিজ্ঞাস এই 'ধে, ন্যায়শান্্ বোঝা কি মোটীবুদ্ধির কর্ম? এপর্যন্ত 
এ “মোটা বুদ্ধি! ব্রাক্মণভিন্ন কয়জন সকরুদ্ধি ইতরজা তীয়লোকে ন্যায়- 
শাস্ত্র বুবিতে পারিয়াছেন? এদেশে ব্রাঙ্ষণের' ই চিরকাল শীস্তরচচ্চ 
ও বুদ্ধির পরিচালন করিয়াহেনঃ অতএব ভীহাদের সন্তানের, সাধা- 
রণ্যে, অপরিশীলিতবুদ্ধি অন্যান্য জাতীয়দিগের সন্তানগণ অপেক্ষা 
অধিক মোটাবুদ্ধি হইবেন, তাহ] সম্ভব নহে | 

এক্ষণে এই পুস্তকের ভাষাবিষয়ে কিঞিৎ ব্ল। আবশ্যক । ইতি- 
পূর্ব্বে যেসকল বাঙ্গল৷ পুস্তক রচিত্তহইয়াছে, তাহাদের ভাঁষ! অপেক্ষা! 
ইহার ভাব কিছু স্বতন্ত্রনপ;- সাধারণ লোকে সচরণচর যেরূপ ভা- 
ষায় কথোপকখন করে, এই পুস্তকের অধিক ভাগই সেইরূপ শ্রম 
ভাষায় লিখিত.। পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ অগ্রে তাহার কিয়দংশ 
উদ্ধৃত করিলীম-যথা- 

“শীয়ের নাগাল পাঁলাম না খে। সই-_-ওগৌ! মরমেতে মরে রই”,-- 
টক্--টক্--পটাস্--পটাস্‌, মিয়াজীন গাঁড়োয়ান এক এক বাঁর শীন 
করিতেছে--টিট্কারি দিতেছে ও শালার গৌক চল্‌্তে পারেন! বলে 
লেজ মুচ্ড়াইয়। সপাৎ সপাৎ মাঁরিতেছে | একটু একটু মেঘ ছই- 
যাছে--একট্ুু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে-গ্বোৌক ছুটা হুন্‌ হন্‌ করিয়া 
চলিয়া, একখান! ছক্ড়া গাঁড়ীকে পিছে ফেলিয়া গেল। সেই ছক্ড়ায় 
প্রেমনারায়ণ মজুন্দার যাইভেছিলেন--গাঁড়ীখান। বাতাসে দোঁলে__ 
ঘোড়া ছুট বেটো ঘোড়ার বাঁবা পক্ষিরাজের বংশ-__টতয়স্‌ টংয়স্‌ 
ডংয়স্‌ ডংয়স্‌ করিয়। চলিতেছে__পটাপট্‌ পটাপট চাবুক পড়িতেছে 
কিন্তু কোনক্রমেই চাল বেগড়ায় না|” ইত্যাদি। 
এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, গ্রস্থরচনায় এইরূপ তাঁষ! অবলম্বনকর! 
ভখল? কি বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারাদিপ্রবর্তিত ভাষ! গ্রহণকর1 

চে 
ভাল ?__এ প্রশ্মের মীমাৎস। করা কিছুঞ্ষঠিন। কাঁরণলোকের কচিই 
এ বিষয়ের প্রমাণসকল লোকের যাহ! ভাল লার্িবে, তাহাকে 
অবশ্যই ভাল বলিতে ছইবে । দেখাঁষাইতেছে যে, এইরূপ ভাষার 
রচনাই এক্ষণে অনেক লোকের অধিক প্রীতিপ্রদ হইতেছে। এবং 


বাঙ্গালা নাস্ধিত্যবিষয়ক প্রস্তাব । ৩১৯ 


সেই জনাই এইরূপ ভাষায় অনেকগুলি পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে এবং 
দিন দিন তাঁদৃশ পুস্তকের সগ্থ্যারদ্ধি হইতেছে । ৬"কালীপ্রসন্ন সিংহ 
এবিধ ভাষাতেই “ি্োম্পেম্ধাক নক্সা” প্রণয়নকরিয়। সমাজে যথেষ্ট 
যশোলাভ করিয়াছিলেন । আজি কালি বঙ্কিমচন্দ্র টো'পাধ্যায়ের 
যে সকল উপাধ্যান-পুস্তক লোকে *আদরপূর্বক পাঁঠকরিয়াথাকেন, 
তাহাদেরও ভাঁষ! কিয়ৎপরিমণণে “প্রায় এইরূপ । অতএব এই 
ভাষা সাধারণ লোঁফের কতক মনোরঞ্জন করিয়াছে, বলিতে 
হইবে । কিন্তু তাহা! হইলেও এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই যে, সর্ববিধ- 
গ্রস্থ্রচনায় এইরূপ ভাষ| আ'দর্শস্বরপ ছইতেপাঁরে কি না?--আমাদের 
বিবেচনায় কখনই ন1| আলালেরঘরেরদুলাল বল, হুতোমপেচ। বল, 
মৃণীলিনী বল-_পত়্ী বা পাঁচজন বয়সোর সহিত পাঠকরিয়া আমোদ 
করিতে পারি- কিন্তু পিতাপুন্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কচিতমুখে কখনই 
ও সকল পড়িতে পারিনা । বর্ণনীয়বিষয়ের লজ্জাঁজনকতা উহা 
পড়িতে না পারিবার কারণ নহে, এ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী 
আছে, যাহ। গুকজনসমক্ষে উচ্চারণকরিতে লক্জাবোধ হয়। পাঠক- 
গণ! যদি আপনাদের উপর বিদ্যালয়ের পুস্তকনির্ব্বাচনের ভাঁর 
হয়, আঁপনার। আলালীভাধায় লিখিত কোঁন পুস্তককে পাঠ্যরূপে 
নির্দেশ করিতে পারিবেন কি?--বৌধহয়, পারিবেন না| কেন 
পারিবেন না ?_ ইহার উত্তরে অবশ্য এই কথ। বলিবেন যে, ওরূপ 
ভাষা বিশেষ শিক্ষা গ্রদ নয় এবং উহু সর্বসমক্ষে পাঠকরিতে লজ্জ! 
বোধহয় । অতএব বলিতে হইবে যে, আলালী ভাষ। নশ্্রদায়- 
বিশেষের বিশেষ মনোরপ্রিকা হইলেও উচ্ছ' জর্ববিধ পাঠকের 
পক্ষে উপযুক্ত নহে । যদি তা না'হইল, তবে আবার জিজ্ঞাস) 
হইতেছে যে, এরূপ ভাঁষায় গ্রস্থরচনকরা উচিত কি না ?__আঁমাদের 
বোধে অবশ্য উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মণ্ডা 
খাইলে জিহ্ব)। একরূপ বিরুত হইয়াঘায়_-মধ্যে মধ্যে আদর কুচি ও 


৩২০ হদানাস্তনকাল। 


কুমুড়ার খাট! মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয়না, সৈইয়প 
কেবল বিদাণসাগ্ররী রচন! শ্রবণে কর্ণের যে একরপ ভাব অঙ্গ, তাঁহার 
পরিবর্তনকরণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণকরা! পাঠকদিগের 
আবশাক। ফলকখ1! এই যে, পাঠক যেমন নানাশ্রকার, ভীহাদের 
কচিও সেইরূপ নানাপ্রকার ; একবিশ রচনণাপঠে সর্ববিধ পাঠক- 
দিগের কচি চরিতার্থ ওয়! কোনমতেই সন্তাঁবিত নছে, অভএব 
ভাষায় মধ্যে নালীপ্রকীর রচনারীতি থাকা! একান্ত প্রয়োজনীয়! 
যাছাছউক আমাদের বিবৈচনায় হাসাপরিহ্াসাদি লখুন্িষয়ের বর্ণনীয় 
অলালী ভাষ! যেরূপ মনোহ্ণরিষী ছয়, শিক্ষাপ্রদ বা প্রগাঢ় গুফতর 
বিষয়ের বিবরপক্ষার্য্যে বিদ্যাসাশরী ভাষা সেইরূপ প্রীতিপ্রদা হয়। 

এই প্রমঙ্গে আর একটী গুফতর বিষয়ের কথ! আমাঁদের মনে 
উদদিত হইল। অপ্পদিম অতীত হইল দিবিল সর্থিস্‌ কর্মচারী স্রীযু 
জন্‌ বীগ্স সাঁছেব বাঙ্গালী ভাঁষাবিষয়ে একখানি ইন্পরেজিপুত্তিক 
প্রচারকরিয়াছেম | তিনি এঁ পুস্তিকাঁয় বঙ্গভাঁষার পুস্তকরচনাধিষয়ে 
রকটী প্রস্তাব করিয়াছেন । সে ত্স্তাবের স্থূল তাৎপর্য; এই. 

“এক্ষণে ছুই দল লোকে বাক্জালার পুস্তক রচমাকরিডেছেন, তঙ্গাধ্যে 
একদল প্রচুর সংস্কতশব্ধ ব্যবহ্রকরেন এবং অপর দল ইতর ও 
চজিতভাষা পুস্তকমধ্যে মিবেশিতত করেন | অতএব এরূপ দলাদলী 
ভাব ম! খাকিয়। যাহাতে বাঙ্গালা ভাষ] প্রণীলীবদ্ধ ছইয়! একরপ 
ফাড়ায়, ত্ছিষয়ে ব্যবস্থাকর! কর্তব্য । তিনি এই প্রসঙ্গে ইউরোপের 
নানাদেশয় সাহিতা-পমাজের ইতিযত্তের উল্লেখকরিয়া পরিশেষে 
লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালাসান্িতোর তাষানি্ণয়ের জন্য একটী সন্তা- 
কর? আবশ্যক | এ সভাহইডে যে অভিধান প্রকাশিত হইবে, 
তখছার অনন্তরতি কোন শব বার্গালা-সাছিত্যে প্রধুক্ত হইতে পীরি- 
হেনা» এরূপ নিয়মকর। কর্তব-_ ইত্যাদি 

বীমস সাছেষ ভিম্নদেশীয় ছইগ্সা আমাদের ভাবাবাথদ্ণাপলের 


বাঙ্গাল! সাহিত্যন্থিষয়ক প্রস্তাব । ০২১ 


জনা যে, এত যত্্শীল হইয়াছেন, তদর্থ তাহাকে আমরা শতবার 
ধন্যবাদ দিই । কিন্ত.তনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমরা 
অনুমোদন করিতেপার্রিনা £ ঝবঙ্ালীকে সংস্কভভাষ। করিয়া না ভু 
লিয়া এবং উহীর মধ্যে রূঢ়, স্থানীয় ও অশ্লীল শসকল প্রবেশ 
করিতে না দিয়া মারামাঝিরূপে রচনার ব্বস্থাকরা কর্তবঃ, তিনি 
উক্ত পুম্তিকামধ্যেই নিজের, এই যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, 
ইসা! আমর! সম্পূর্ণরূপে * অনুমোদন করি, কিন্তু সেই ব্যবস্থাকরণীর্থ 
সভা ও অভিষান প্রস্তুত করিয়া গ্রস্থুকীরদিগের হস্তপদবন্ধন করিয়? 
দেওয়া আবশ্যক বোধকরিনা ? যেহেতু ময়ের গতি ও সমাঁজের কচি 
অনুসারে আপনাহইতেই সেরূপ ব্যবস্থা হুইয়। উঠিবে--অখবা উঠিবেই 
কেন, কতকদূর উঠিয়াওছে । এক্ষণে সংস্কৃতজ্ঞ উতরুষ্ট লেখকেরাও 
দীর্ঘসমাস-সমন্থিত বাকারচন1 প্রায় করেননা, এবং অভিমত অর্থের 
প্রতিপাঁদক সাধুশব্ না পাইলে তত্তৎস্থালে অপর ভাষাও গ্রহণ করিয়া 
খাঁকেন--এদিকে আলালীভাবার পক্ষপাতীদিগেরও অনেক ভাললোকে 
এখন বুঝিতেছেন যে, চলিত গ্রীম্যতাষ। কখনও পুস্তকের ভাষা 
হইতে পরেন! এবং সে ভাষায় পুস্তকরচন1 করিলে তাহ! বিজ্ঞসমাঁজে 
সম্যক্‌ প্রশংসা পায় না । ফলকথা যখন্‌ এইরূপে আপন! হাইতেই 
ভাষার স্থায়িরূপ আকার দগ্ডায়মান হইতেছে, তখন আর তদর্থ 
নিয়মস্থ'পনের প্রয়োজন কি ?__-আর করিলেইব। স্বাবীনকচি বিজ্ঞ- 
লেখকেরা আপনাদের অনভিমত বোধ করিলে কেন ভাহা প্রতিপালন 
করিবেন ?_-তবে রাজশাসন হয়, সে ভিন্ন কথা-কিন্তু এজন্য রাজ- 
শাসন হওয়াও বড় বিড়ম্বনার বিষয় 

এস্থলে ইহাঁও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বাঙ্গাল! “সাছিত্োর নি- 
মিত্ত কোন নিয়ম নির্ধারণ না হউক ভূগৌল, ইতিহাস, গণিত, 
পদার্থবিদ্যা, জ্যভিষ, দর্শন, রসায়ন, উত্ভিদ্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, 
ন্ত্রবিজ্ঞান প্রভৃতি ইঙ্গরেজিগ্রস্থে যেসকল বাঁচক, লাক্ষণিক ব! 

৪১ 


৩২২ ইদানীন্তনকীছ । 


পারি নষিক শব্দ প্রযুক্ত আছে, বাঙ্গালভাষায় সেগুলিকে আনিয়। 
বাবহ্ছার করিবার জন্য একটা নিয়মস্থাপন করঃ" কর্তব্য । আমাদের 
বিবেচনায় মংস্কতগ্রন্থে যতদূর পাওগাশ্ায়, তাহা অবিকল লইয়া এবং 
যাঁহ। ন। গণপ্রযাধাষ, সরল ও সুস্জতভাধায় স্থবিজ্ঞলোকদিগের দ্বার? 
তাহা অনুবাদিত করিয়! একখানি অভিধান প্রস্তত করা আবশাক। 
তাহা হইলে এ সকল বিষয়ে বাহার শ্রস্থ্রচনণ করিবেন, ভাহাদিখের 
যথেউ স্ুবিধ! হইবে এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রস্থকীরেরা আঁপনাঁদিগের 
অভিপ্রায়ানুসারে ভিন্ন ভিন্নন্ূপে সঙ্কলিত হৃতন হৃতন শঁকের প্রয়োগ 
করায়, দে সকল বুবাবার জন্য পাঠকদিশের যে ক্লেশ ও অসুবিধা 
হয়, তাহাও সম্পূর্ণরূপে অপগত হইবে | 

টেকর্টাদঠাকুরপ্রণীত অপর পুস্তকগুলির মধ্যে আর কৌনখানিই 
আলালেরঘরের ছুলালের সমান প্রীতিপ্রদ হয় নাই | কিন্তু সকল- 
শুলিষ্ট আলালীভাষাঁয় লিখিত। তাহার ২য় পুস্তক “মদখাওয়! বড়দায় 
জাত খাকাঁর কি উপায়'| ইহাতে পরস্পর অসম্বদ্ধ ফয়েকটী মাত- 
লামী ও বখামীর গণ্পমাত্র আছে । তৎপাঠে বিশেষ কোন লাভ 
নাই। তীহার তৃতীয় পুস্তক রামারস্ত্রিক1! ইহাতে পতি”ও পত্বী্ 
কাথোপকথনচ্ছলে এমত সকল বিষয়ের বিবরণ আছে, যাহ! পাঠ 
করিলে আমীদের জীলোৌকের। সাংসারিক অনেক বিষয়ে অনেক 
উপদেশলীভ করিতে পারেন। কিন্তুএ সকল কথার মধো শ্রুতি 
স্মৃতি পুরাণাদির সংস্কৃতবচন সমস্ত উদ্ধৃত করিয়া মনঃসং্যম মোক্ষ 
প্রভৃতির যে সকল উপদেশ দেওয়। হইয়াছে, তাহা সঙ্গত বোধহইল 
না। কারণ উপদেশা। পদ্মাবভীকে উত্তর উপদেশের বোধসমর্থা 
বিদ্ুষী বলিয়। পুর্ব বর্ণনকর হয়নাই। গ্রন্থকার হরিহর ও পদ্মা- 
বতীর উক্তি প্রতুক্তিতেই গ্রস্থ চালাইতেছিলেন কিন্ত অকম্মাৎ ১৮শ 
অধ্যায় হুইতে «আমার পিতা সৌদাখরী কর্ম করিতেন” ইত্যাদি 
বলিয়। থে তিন ব্যক্তির জীবনবব বর্ণন করিয়াছেন, ' কি সঙ্গতিক্রমে 


লন! সাহিত্রবিষয়ক প্রস্তাব । ৩২৩ 


সে স্থলে মেগুলির অবভারণ। করা হুইল, তাহা 'আমরা কিছু 
বুঝিলাম না! । 

টেকটাদের ৪র্থ পুণুক গীতঙ্গুর | ইহাতে স্থবিষয়ক অদ্নকগুলি 
শীত জাছে_নিক্সতাশে তাহার একটী উদ্ধৃত হইল-_ 


« রাগিণী ঝিবিট-.তাল আড়া। 


+বিপদ কে বলে বিপদ! 

বুবিলে বিপদ নহে প্রকৃত সম্পদ ॥ 

তুমি ছে প্রেমআধার, প্রেম করহ বিস্তার, 
চরমে হবে নিস্তা।রঃ এ জন্য বিপদ || 
কত রাগ কত দ্বেষ, অহঙ্কার অশেষ, 
পাপের দাকণ ক্রেশ, বাড়ায় সম্পদ | 
বিপদে ওষধ পন, মন করি সংশোধন, 
করিয়া পাপনিধন, দেয় নিরাপদ | 

তুমি ছে মঙ্গলায়ন, এ পামরে কর ত্রাণ 
বিপদে সম্পদে যেন, ভাঁবি এ পদ |” 


* যত্কিধ্িৎ ? নানক পু্তক ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অবিনাশিত্, 
পরলোকু ও উপাসনা প্রভৃতিবিবরক। ইহ এবং 'অভে ভদী” এ ৯ 
খানিই একপ্রকার ধর্দমমংক্রান্ত পুস্তক-_সাহিত্যগ্রস্থ নছে। স্বর ও 
বিষিয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য নাই | 


দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি ! 
জ্রীমুতবঙ্িমচন্দ্রচটোপাধ্যায় ছুর্গেশনন্দিনী, কপালকুগুল! ও 
মুণালিনী নাঁমে ভিনখানি আঁখ্যায়িকা! রচনাকরিয়াছেন। ইনি 
চটুড়ার পরপারস্থ কাঠালপাড়া গ্রামে ১৭৬০ শকে [১৮৩৮ খুঃ অঃ) 
জন্মগ্রহণ করেন | ইই'র পিতি। শ্রীয়তমাঁদবচন্দ্রচট্োপাঁধ্যার বহুকাল 
ডেপুটি কালেননী কাস। করিয়া এক্ষণে পেহ্সনাভোগ করিতেছেন । 


৩২৪ ইদানীন্তনকাল। 


উহার ৪ পুত্রের মধ্যে বঙ্কিমচক্জর তৃতীয় | - বঙ্কিমচন্দ্র পাথমে বহুদিন 
স্বগ্লীর মহম্মদ মসীন কালেজে-অধ্যয়ন করিয়| পরিশেষে কলিকাতা 
।প্রেমিডেন্সিকালেজে প্রবেশপূর্ববক তথায় বিএ, পাস করেন-__এক্ষাণে 
বি, এল, উপার্ধিও প্রাপ্ত হইয়াছেন। কালেজে. আবস্থানকীলেই 
ইনি ড্রেপুটী মাজি্রেটের পদে নিযুক্ত হয়েন। এব তদবধি এ পর্যন্ত 
অবশ্য উন্নতি7 সহিত-_সেই পদেই প্রতিষ্ঠিত আছেন । 
কালেজে পঠনশীর সময় হইতেই বঙ্ষিনবাবুর বাঙ্গীলীরচনায় 
অনুরাগ ছিল, এজন্য মধ্যে মধ্যে পদ্য লিখিয়। প্রভাকরাদি সংবাঁদ- 
পত্রে প্রকাশকরিতেন। এ অবস্থায় 'ললিতা-মানস? নামে একখানি 
ক্ষুদ্র পদ্য পুক্তকও মুদ্রিত করিয়াছিলেন | সেখানি এখন দুষ্পাপ্য 
হইয়াছে । এই পুস্তকপ্রকাঁশের পর অনেকদিন পর্যন্ত তিনি কোন 
বাঙ্গালারচনণর হস্তক্ষেপ করেন নাই | তৎপরে ১৮৬৪ খু অব্দ 
হইতে আরম্ুক:রয়া এপর্যন্ত গুর্ববোলিখিত ৩খানি পুস্তক রচনাকরিয়া- 
ছেন। তন্বধো সময় ও গুণ উভয়েই ছুর্ঘেশনন্দিনীই প্রথম | 
দর্গেশনন্দিনী, একটা এভিহাসিক উপন্যাস। গড়মান্দারণ 
নামক গ্রামের কৌন দুর্ধে পূর্বকালে বীরেন্দ্রসিংহ নামা এক'জীয়গীর- 
দাঁর আধিপত্য করিতেন। তিনি স্বতঃপ্রন্ত্তহইয়! হীনবংশীয়। এক 
কামিনীর পাণিগ্রাছণ ও উহার গর্ভে এক কন্যা উৎপাদন করায় 
নিজ পিতা কর্তৃক অবমানিতহইয়। গৃহত্যণগ করেন এবং দিল্লীর মোগল 
সআটদিগের রাঞ্পুতাসেনামধ্যে নিবিষ্ট থাকিয়। খ্যাতিপ্রতিপত্ভি 
লাভকরেন! তিনি স্বগ্রামে যে কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছি- 
লেন, মে উক্ত স্ানস্ক শশিপ্লেখর নামক এক ব্রাঙ্গণের উপপত্বী- 
গর্ভজ1। শশিশেখর এ উপপতথীত্রণ জন্য লজ্জায় দেশত্যাগীহইয়। 
কারাগসীতে গমনপূর্বকক তত্রত্য এক দণ্ডীর নিকট বনুদিন শীল্সাধ,য়ন 
করিয়াছিলেন এবং তথারও এক শৃক্রার গে কন্য। উৎপাদনকরায় 
গুককর্তৃক অবমানিতহইয়। কিয়তকীল নিকদ্দেশ ছিলেন। পরে 


দুর্গেশনন্দিনী ৩২৫ 


পরমহংস হয়! অভিরামস্বানী, এই পরিবর্তিত নামে দিল্লীতে প্রকী- 
শিত হইলে তীহার-ধীদ্রাগর্ভজ| কন্যা বিমল! তথায় খিয়া ভীহণর 
সেবায় নিযুক্ত হইয়াছি'লেন | »এ স্থানে অভিরামস্বামীর কোঁশিলে ও 
রাজ। মানসিংহের সহায়তায় বীরেন্দ্রসিংহ বিপাকে পড়িগন। বিমলার 
পাণিখ্রহণ করেন, এবং পিতৃবিয়োশর সংবাদ পাইয়। তীহাদিশীকে 
সমভিব্যাহারে এ্রহণপূর্বক স্বদেশে প্রতাণত হয়েন। তথায় ভাঙার 
প্রথমপত়্ীখর্ভজ। মাতৃহীন! কন্যা! তিলোত্তমা বিমলাকর্তৃকই প্রতি- 
পালিত হইয়! ক্রমে যৌবনদশ'য় পঁদনিক্ষেপ করিলেন | এী সময়ে 
মোগল ও পাঠানদিগের যুদ্ধারস্ত হওয়ায় রাজা মানসিংহ সৈন্য 
এঁ প্রদেশে গমনকরিয়াছিলেন, এবং ভীহখর পুঁজ জণ্ৎসিংহ পাঠীন- 
পরাজয়কার্য্ে নিঘুক্তহইয়াছিলেন। তিনি ঘটনাক্রমে এক রজনীতে 
শাড়মণন্দখরণের সমীপস্থ প্রান্তরমধ্যগত দেবমন্দিরে এ বিমল ও 
ভিলোত্তমাকে দর্শনকরেন এবং দর্শনক্ষণ হইতেই তিলোত্তমা ও রাঁজ- 
কুমারের পূর্বরাধসঞ্চার হয়। রাজকুমার এ সমরকার্ধো ব্যাপৃত 
থাঁকিয়াও অনিরাগবশত?, বিমলার সহকারিতায় এক গপ্তদ্বার দিয়া 
বীরেন্দ্রন্মিংহের দুর্থমধ্যে প্রবেশপুর্বক, তিলোত্তমার সমীপস্থ হয়েন। 
এ সময়েই পাঠানরাজ কতলুর্খার মেনীপতি ওসমান সুযোগপাইয়। 
সসৈন্যে ছুর্ঘমধে প্রবেশপুর্বক বীরক্জ্রমিংহ, বিমলাঁ, জগতৎনিংহ, 
তিলোত্বমা প্রভৃতি সকল পরিবারকে বন্দীভূত করেন | বন্দীভাঁবের 
পর কতলুর্ীর আজ্ঞায় বীরের শিরশ্ছেদ হয়, আহত জগৎ 
মিংহ, ওসমান ও কতলুর্খার ছুহিতা আয়েষার ত্র ও শুশ্রাষায় 
আরেশগ্যলাভ করেন, বিমলা পতিছন্ত! কতলুর্খার প্রাণবধ করিয়া 
পলায়নকরেন, মৌগলপাঠানেরংসন্থি হয়, এবং তিলোত্তমীর সহিত 
জগৎসিংহের বিবাহ হয়-_ছূর্দেশনন্দিনীস্থ উপাখ্যানের স্থ.লতাৎ- 
পর্য্য এই । কিন্তু এই তাঁৎপর্ধ্যমাত্রশ্রবণে ভুর্গেশনন্দিনী কিরূপ 
পদার্থ, তাহ!স্পাঠকের! কিছুই বুবিডেপারিবেননা, অতএব আমরা 
অন্ুবোপ করি ভাহার। এ শ্রস্থখানি একবার আ।দোধপান্ত পাঁঠককন 


৩২৬ ইদানীন্তনকাপ। 


অভিরাম্থ।মী, বীরেন্দ্রমিংহ, জশীৎসিংহ, গস্মান, তিলোত্তমা, 
আয়েষ। ও বিমল! এই কয়েকজনই এই আখ্য]য়িকীর প্রধান পাত্র । 
,অভিরামস্বামী বোধহয়, ভূদেবমুখোপাধ্যায়ের অঙ্গুরীয়বিনিময়স্থ 
রামদাসন্বামীর অনুজ হইবেন | ইনি ফোঁবনদশীয় যেরূপ থাকুন, 
প্রোঁড়াবস্থায় বিজক্ষণ বিজ্ঞবিচক্ষণ হইয়াছিলেন। ইইী'রই পরামর্শে 
মোগল পাঠানের যুদ্ধসময়ে মোগলের পক্ষ অবলম্বনকরিতে বীরেন্দ্র 
সিংহের প্রবৃত্তি হয়| এই পরামর্শদানের পর ইস্টার আর বড় সাঁড়। 
শব্দ পাওয়া যাঁরনাই-বীরেজ্দ্রের বধকালে একবারমাত্র দেখাদিয়।- 
ছিলেন। তৎপরে ইনি কতলুর্খীর বধের জন্য বিমলর নিকট ছু 
রিক! প্রেরণকরেন, এবৎ ভিলোত্তমার গীড়ার সময়ে রাঁজপুভ্রকে 
আনাইয়। তীহার মন আর করেন এবং তিলৌত্রমার সহিত তীহার 
বিবাহ দেন। বিমলাকে বীরেন্দ্রসিংহে অর্পিতকরিবার সময়ে ইহার 
যেরূপ বুদ্ধিকৌশলপ্রদর্শিত হুইয়াছিল, অপর কোন স্থলে মেরূপ 
হয়নাই-_অতএব আঁমাদের বিবেচনায় নুদ্ধিকৌশলে ইনি পূর্ক্বো- 
লিখিত রামদাসস্বামীর তুল/ লোক নছেন | 
বীরেন্দ্রলিংছ উদ্ধতত্বভাঁন মহাঁকীর | এগ্রন্থে তীহাঁর আধিক কাধ 
বর্ণিতপ্নাই। কতনুরখখীর সভায় প্রাণদগ্ডজ্ঞার মময়ে তীহার সাহ়, 
তেজস্থিতা, মৃত্যু ভয়শূন্যতা, দৃপ্তত। প্রভৃতি ঘাহ। যাহ বর্ণিত হইয়াছে, 
তাহা ক্ষত্রিয়বীরের একান্ত অনুরূপ ।-গ্রস্থের নায়ক জগ্ৎসিংহ নবীন- 
বয়স্ক, বুদ্ধিমান, তেজন্বী, ধার্সিক, লাইমিক ও প্রেমিক লোক । তিনি 
আখ্যায়িকামথে। আদ্যোপান্ত উপস্থিত থাকিয়া! কত কার্ধ। করিয়াছেন, 
তাহার সঞ্থা! নাই, সুতরাং মনে সমুদয়ের পুপ্থানুপুঙ্খরূপে উল্লেখকরা 
বাহুল্য | তবে একথ| বলিতেপারি যে, জগৎনিংহের ক্ষত্রিয়ৌচিত 
আচার, বীরোচিত সাহস, প্রেমিকৌচিত অনুরাগ, ধার্সিকৌচিত 
কার্ধাকলাঁপ, মহাকুলসন্ত্রুতাচিত তেজস্থিতা প্রভৃতির কোথাও কিছু" 
মাত্র ঝতিক্রম দু হয়নাই। ভিনি কাঁরাগর মধ উপস্থিত। তা্গাত- 
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জীবিত তিলোতমাকেও যে, অননুরাপ্রস্থচকবাকো বাধিত করিয়া 
ছিলেন, তাঁছাও অনুষ্থিত হয়নাই। কারণ তিনি তৎপূর্কে শুনিয়াছিলেন, 
তিলোত্তম! কতলুর্খার * উপপত্রী ,হইয়াছেন। এ কথাশ্রবণের পর 
তিলোত্তমার প্রতি তাহার পুর্বভাব থাঁক। সম্ভব নহে আয়েষা 
পরমস্্দরী, বুদ্ধিমতী, অসাধারণঞ্ণশালিনী, যুবতী রাজকন]। 
তিনি বিপৎসময়ে রাঁজপুত্রের যেরূপ? শুশ্রাষ। করিয়াছিলেন, তাহ। 
ন|করিলে হয়ত তাহার আরোগ্যলাভই হুর্ঘট হইত, কিন্তু সেই 
আয়েষণও মুক্তকণ্ঠে অনুরাশীপ্রকাশ করিলেও রাজপুন্রের মনে তাহার 
পতি এক নিমেষের জন্যও অন্যভাব জন্মেনাই; ইহা নায়কের পক্ষে 
সাধারণ গুণ নহে । ফলত? তিনি নাবুঝিয়। তিলোত্তমার প্রতি 
যেরূপ ব্যবছারই কন না কেন, তাহার প্রতি তিলৌত্বমীর সেই 
প্রগীঢ অনুরাগ কোনমতে অপাত্রে ন্যস্ত হয়নাই| 

গ্রস্থকার কতনুর্খার ভ্রাতুষ্প,ত্র ও সেনাপতি ওস্মানকে কেবল 
মুখে “ পাঠনকুলতিলক ' বলিয়! ক্ষান্ত হইয়!ছেন, তাহ। নহে-_সত্য 
সত্যই শাহকে পাঠীনকুলতিলক করিয়াতুলিয়াছেন। গড়মান্দা- 
রণের ছুর্সেপ্রবেশ করিয়। একাকিনী বিমলার সহিত তীহার কথোপ- 
কথন, বন্দীভূত আহত রাজপুত্রের প্রতি তাঁদুশ সদয় ব্যবহার, 'আপ- 
নার মনোরথপ্রিয়। আয়েষা করতলগত শক্রর পতি অনুরক্ত! হইয়াছে, 
বুঝিয়াও স্থিরভাবে তাহা সহ্ৃকরণ, দামর্থসত্বেও গ্রতিদ্বন্দ্ীর প্রতি 
অন্যরূপ অনিষ্টাঁচরণ ন। করিয়। দ্বন্যুদ্ধে তীহাকে আহ্বান করা, 
পরণজয় হইলেও প্রাণরক্ষার্থ কষমাপ্রার্থনা না করা প্রভৃতি ওস্মানের 
ক্কতকারধযগুলির যে কোনটীর দিকে অনুধাবন করিয়। দেখাযায়, তাহা- 
তেই ভীঁহার প্রাঁত প্রশ্ঠাঢ় ভক্তির উদ্রেক হয়| পাঠানদিগের চরিত 
সচরাচর যেরূপ চিত্রিত হয়, তাহাতে ওস্মাঁনের এঁ “সমগ্র' উদারকার্ধ্য 
ন। দেখিয়। “কতক' দেখিলেও তাহাকে পাঠানকুলতিলক বলাযাইতে 
পারিত। কিছু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এই স্থলেই গ্রস্থকীরকে আমরা 
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একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়। লইব-____--« মৌগলপাঠানের সন্ধি 
হওয়ার পর জগৎসিংহ পা'ঠানছূর্গহইতে স্বশিরিরে যাইবার উপক্রম 
করিতেছেন, এমত সময়ে ওস্মান ভীহ্াকে গুপ্তকথ| আছে, বলিয়। 
ডাকিয়ালইয়৷ এক নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করেন এবং তথায় এক 
সজ্জিতচিতা ও নিখাত সমাধি প্রদর্শনকরিয়। কছেন যে, আয়েযার 
প্রণয়কাঁজক্ষী দুইজন পৃথিবীতে থাকিবেন|, অতএব আমার সহিত 
ভোমার দন্দযদ্ধ হউক, যদি আমি মরি, আমাকে এই স্থানে সমাহিত 
করিও এবং যদি তুমি মর, তবে এই চিতায় “ত্রাক্ষণ" দ্বার| তোমার 
সৎকার করাইব” ইত্যাদি-_হিন্দুর শব মোসলমান কন্তৃক স্পৃউ 
হওয়া হিন্দুর আচাঁরবিকদ্ধ, ইহ! যখন্‌ ওস্মাঁনের জান ছিল তখন্‌ 
হিম্ুর।মোসলমানের অন্নপান গ্রহণকরিলে জাতিভ্রষ্ট হয়, ইহাওতীহার 
জান। সম্ভব? কিন্ত জীৎমিংহ, তিলোত্তমা, বিমলী প্রভৃতি বন্দীভূৃত 
হইয়া বন পাঠানদুর্গে থাকেন, তখন ওস্মান তাদৃশ ভদ্র হইয়াও 
কি জন্য হিন্দুদ্বারা তাহাদের অন্নপপানাদি পাইবার ব্যবস্থীকরিয় 
দেন নাই? এবং ভীহারাই বা জাতি ও ধর্শ বজার রাখিয়া কিরূপে 
যবনস্পৃষ্ট দ্রব্যে কয়েকদিন জীবিকানির্রবাহ করিতে সম্মত হইয়া- 
ছিলেন? তাহ। আমরা কোনমতে বুঝিতে পারিলাম না| আমর! 
এঁ পাঠানছুর্দের সর্ধত্র অনুসন্ধ'নি করিয়াছি, কোথাও বহুদিনপরে 
প্রবিউ এক আসমানী ভিন্ন হিন্দুপরিচারিকা! দেখিতে পাই নাই। 

্রন্থনায়িক। ভুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তম! সুন্দরী, ধীরা, নবীনা, 
অনুরাগিণী নায়িকা| তিনি শৈলেশ্বরশিবমন্দিরে জগৎসিংহকে 
দেখিয়াই মুগ্ধ হয়েন, বাটাতে আদিয়। নির্জনে অন্যমনক্ক হইয়া খাটের 
গ্বাএ কালী দিয়! 'অ” 'ই' হিজিবিজি ও * কুমার জ্গীৎনিংহ * ইত্যাদি 
লেখেন এবং আর আর কত কর্থ করিয়া পরিশেষে কারাগারে জগৎ- 
সিংহের নিকট উপস্থিত হয়েন| এঁ স্থানে তিলোত্তমার অ- 
বস্থা অতি মনোহররূপে বর্ণিত হুইয়াছে। এ নবীন! রাজকন্য। 
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সুযোগ পাইয়া হুর্থহইতে বাহির হইয়াভিলেন, যেখানে যাইবার 
;কখা ছিল তাহ! ভুলিয়াগিয়াছেন, কিছুই মনে নই, কেবল * জগৎ- 
হহঃ এই নাম মুখ হইতে নির্গত হওয়ায় সহচর ভহাকে পু্র্বার 
হুর্দমধ্যে আনিয়া কারাগীরে জগৎসিংহের গৃুহপ্ধীরে উপস্থাপিত 
করিল। ৃহপ্রবেশে তিলোত্তমা পা সুর না, কথিত প্রবেশ 
করিলেন, প্রাচীর ধরিয়। অধোবদনে দাড়াইলেন, জগৎসিংহ চিনিয়। 
* বীরেজদ্রসিংহকন]া !' এখানে কি অভিপ্রায়ে?? এই নিরঙুরাগ 
শুষ্ক সম্ভাষণ করিলেন। শুনিয়। তিলোত্তমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল, 
মস্তক খুরিতে লাগিল ও মুচ্ছ হইল। আয়ে! আসিয়া উহার 
মুচ্ছাপনয়ন করিলেন এবং তীহারই অনুমতিতে দাঁসীর প্বন্ধে তর 
দিয় তিলোত্তম! ধীরে২ চলিয়। গেলেন এই প্রকরণের বিবরণটা যে, 
কিরূপ স্বভাঁবসঙ্গত ও কিরূপ মধুর হইয়াছে, তাহা বলিয়া! শেষ করা 
যায় না--পাঠমাত্র সমুদয় ব্যাপার যেন চিত্তপটে চিত্রিত হুইয়। উঠে। 
তিলোত্তমার বিষয়েও গ্রস্থকারের সহিত ৩টা স্থলে আমাদের 
কিঞিৎ বিবাঁদ আছে । ১মত£ তিলোত্তমা ও বিমল নামস্কীলে শৈলে, 
শ্বর পূজ1ষরিতে খিয়াছিলেন, কিন্ত সন্ধাসময়ে শিবপুঁজ1! করিতে 
যাওয়া আমাদের দেশে রীতি নাই 3 আর তাহ! খাকিলেও বাহকের! 
যে, ঝাড়রষ্টি জন্য মেই প্রীস্তরমধ্যে ছুইটী স্ত্রীলোককে ফেলিয়া পলা- 
ইল, অর্ধরাত্র পর্যন্ত প্রত্যাগত হুইলন।! ইহ! কিছু অসজত বোধহয় | 
২য়তঃ_শিবমন্দিরে জগৎসিহ ,ও তিলোত্বমার দর্শনমাত্র পরস্পরের 
মনে অনুরাগসঞ্চার হয়| সংস্কৃত কবির! সর্বদাই প্রায় এইরূপ 
অনুরাগের বর্ণন করিয়া থাকেন। সংঘ্তকাৰ্য বঙ্কিমবাবুর আখ্যা" 
যিকার আদর্শ নহে--উীহাঁর আদর্শ ইঙ্গরেজি কাব্য | কিন্তু ইঙ্গরেজি- 
আখ্যায়িকারনগীরা আমাদিশের পুওরীকমহাশ্বেতাদির ন্যায় রূপ- 
দর্শনমাত্র সঞ্চরিত অন্ুরাঁশ 'পাশব অনুরাগ” (571741156) বত 
লিয়! দোষ দিশা থাকেন, সুতরাত বঙ্িমবীবুর নাংয়ইল্গরেজিবিৎ 
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লোকের গ্রস্থেমে দোঁষ সঙ্ভঘটম ইওয়া উচিত ছয়নই | ওয়তঃ-__এই পুস্ত- 
কের নায়কনাযিক। সাঁছেব বিবি নহেম--হিঙু।' হিন্দু্িশের সমান- 
বর্ণ ব্যতিরেকে অসমানবর্ণে -বিবাহহঠয়। তখনগড রীত্তি ছিলন|। 
ন্ুতরাঁং অ্গৎদিংহ ও তিলোত্বমার পরম্পর সমানবর্ণ্ জ্ঞান হইবার 
পূর্বে অনুরাগসঞ্চার হওয়! এবং ভিলোতমীর প্রকৃত পরিচয় পাইবার 
অশ্রোেও তীহার জন্য জগৎসিছের সেই সেইরপ মনেশভীব প্রকাশ 
করা আমাদের বিধেচনায় সদ্যুক্তিন্গত হয়নাই । কাঁলিদা্ এরূপ- 
স্থলে কিপ্রকার সাবধান হুইয়ীছেন, পাঠকণীণ তাহা! শ্রবণ ককন।-- 
রাজ হম্বস্ত শকুন্ভলীর অলেখকিক রূপলা বণ্যাদিন্র্শনে মুগ্ধ 
হইলেন, ত্র প্রতি সতৃষণ দৃ্টিপাত করিডে লাগিলেন, অমনি উা- 
হার মনে বিতর্ক উঠিল, পাছে এ দংদ্বণকন্যা ছয়! ক্ষণৈক পরে 
মনে মনেই সে তর্কের মীমাংসা হইল এবং স্থির করিলেন 
অনংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রক্ষমা যদার্ধযমস্ামভিলাৰি মে মনঃ। 
সতাংহি সন্দেহপদেষু বন্দু প্রমাণ মস্তঃকরপপ্রবত্তয়ঃ|| 
এইরূপ চিন্তর পর কিছুক্ষণ ধৈর্যাবলম্বন করিয়] রহ্থিলেন বটে) কিন্ত 
মনের সম্যক্‌ প্রীতি হইলন!| পরে যখম শকুস্তলাকে ক্ষভিয়কন্য। 
বলিয়) জানিতে পাঁরিলেন, তখন্‌ মআহ্লাদেগদ্াদ হইয়| কহিলেন-_-_ 
সন হৃদয় সাঁভিলীষং সম্প্রতি সন্দেহনির্ণয়ো জাঁতঃ। 
কআআশক্ষসে যদমিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রম | 
, আ্ায়েমা যথার্থই দেবকন্যারূপিণী। ইহীর রুপ। গুণ, বুদ্ধি, 
বিবেন' উদারতা, দৈর্যা সকলই অলেধকিক। ইনি জগৎমিংহের 
পীভিম্াবস্থায় অক্লান্তভাবে ধেরূপ শুঞ্ষ1 করিয়াছিলেন_ ওম্যান 
ইহ্থা" পাণিগ্রাহণাতিলাধী হুইয়। 'সভিপ্রায় প্রকাশকরিলে যেরূপ 
উত্তর দিয়াছ্িলেন__জগাৎমিংছের প্রতি পত্তীভাবে গীডানুরক্ত! 
হইয়।৪ “দরূপে মনোভাব গৌপনে রাখিয়াছিলেন___-কারাগারে 
ওসমানের কথায় অসহিয় হুইয়া যেরপ দৃপ্তভার্কে তাহ! প্রকাশ 
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করিয়াছিলেন--রাজপুত্র বিদায় লইবার মময়ে সাক্ষাৎ+এপ্রার্থী 
হইলে যে কারণে দর্শন দিতে অমম্মত1 হুইয়াছিলেন-_ীহ'ক যেরূপে 
পত্র লিখিয়াছিলেন--এবং ভিলোত্বমারু সছিত তাহার বিবাহসময়ে 
অলঙ্কারাদিপ্রদানপুরর্বক যেরূপ ভাব প্রকাশকরিয়াছিলেন_-সে সমু- 
দয় মিবিষচিত্তে প্যযালোচন করিলে, মনোনধ্যে বিস্ময়, ককণা, ভক্তি 
ও আনন্দরমের প্রবাহ উচ্ছলিত হুইয়াউঠে। অঙ্গুরীয়বিনিময়ের 
রোসিনারাও ইহার তখিনী বটেন, কিন্তু উাহা অপেক্ষা ইহার সৌন্দধা, 
শীস্তীরধ্য ও ধৈর্য্য অনেকগুণে অধিক । 

এক্ষণে বিমলী-_ বিমলা যে, অভিরামস্বামীর কন্য। ও বীরেক্দের 
ধর্মপত্ঠী তাহা বীরেন্দ্র মৃত্যুর পূর্র্ণে সকলে জানিত না-_প্রধান 
পরিচারিকাই বোঁধকরিত| বিমল আখায়িকাঁর আদ্যোপা 
সর্বত্রই ভ্রমমীণা | তিনিই প্রথমে দেবন্দিরে জগৎমিংহের সহিত 
কথা কহেন, তিমিই মনোহরবেশে নুসজ্জিত হইয়! আস্মানীরদ্বার। 
বিদ্যাদিশীগজের ছুরবন্থ! করিয়| উহাকে সমভিব্যাছারে গ্রহণ পুর্র্বক 
রজনীতে দেই দেবমন্দিরে যাই: জগৎসিংহের সহিত পুনর্ধ্ণর 
সাক্ষাৎ করেন, তিনিই জর্গৎদি হকেগুপুদ্বার দিয়! তিলোত্তমার নিকট 
উপস্থিত করিয়! দেন, উ্টাছারই অসাবধানতায় পাঠানদিগের কর্তৃক দুর্গ 
অপিক্কত ছয়, উ'হারই পত্রে আখ্যায়িকাস্থ পীত্রগণের পরিচয়বিষয়ক 
সমুদয় অন্ধকার দূরগিত হয় এবং তিনিই স্ুরাও হৃত্যগীত ্বীর| কতলু- 
খর মম মোহিত করিয্ন। আলিক্গনসময়ে ছুরিকাদ্বারা তীন্থার প্রাণবধ 
করিক্বা পতিবধপ্রতিছিংমার সাধন করেন। বিমলণকে তাঁদুশ রূপবতী 
বলিয়া বোধ না হউক, কিন্তু ভীহার ন্যায় রসিকা॥ প্রমোদমাঁনা।বিবে- 
কষতী ও ্রত্যুৎপরমতি কামিনী অতি ছুর্লভ। গ্রান্থের সর্ঘত্রই তিনি 
প্রচুরপরিমাণে আপনগুণের পরিচয় দিয়াছেন, দে সমুদয়ের নিস্ত.- 
তব্ধূপে উল্লেখ কর বানুল), শৃতরাং আঁমরা পাঠকগণকে অন্ততঃ ছুই 
স্থান শভিনিবোধপূর্বা পাটিকরিত আনুরোপ করি-মখন পাঠাল 
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সেনাপতি বিমলাকে ওড়না স্বার। ছধদের আলিসার সহিত বাধিয়! 
রহিমর্থার জিম্মায় দিয়াযান, তখন রহিমর্খীকে * সেখজী! তৃমি বড় 
ঘাঁমিতেছ, একবার আমার বঙ্গন খুলিয় দেও যাঁদ, তবে আমি তৌ- 
মাকে বাতাস করি; পরে আবার বাধিয় দিও? ইত্যাদি সরস 
কথায় ভুলা ইয়! মুক্তিলাভ করা-_সেই এক স্থাম--এবং যখন্‌ কতলুর্থীর 
জঙ্থতিথির রজনীতে মনোহরবেশধারিপী বিমল! কোঁশলে ভীছার 
বক্ষে ছুরিক। নিখাত করিয়া-« পিশাচী নই সয়তানী নই--বীরেন্দর- 
মিংহের বিপ্ব। স্্ী ” এই বলিয়া জ্তবেগে পলায়ন করেন-_সেই এক 
স্থান। অধিক কি, বিমলার চরিত শ্রস্থকীর আদ্যোৌপাস্তই এরূপ 
মনাহরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে, উহ্থাকেই সময়ে সময়ে শ্রাস্থের 
নক বলিতে আমাদের ইচ্ছা হয় । ফলতঃ জগৎসিহের সহিত 
রজনীতে সাঁচ্ষ'ৎ করিবার জন্য মন্দিরে যাইবার পূর্বে প্রকৃত অতি- 
সারিকার নায় তাদৃখ বেশভূষা করা এবং আ'স্মানীর দ্বারা বোকা 
বামন বিদ্যাদিগগঙ্গকে উচ্ছিষটীন্ন প্রভৃতি খাওয়াইয়া তাহার ততদূর 
দ্ুকবদ্গণ করা এই ছুইটী ভিন্ন ধি্লর সমুদয় কার্ধ্যলিই আমাদের 
পরমপ্রীতিগ্রদ হইয়াছে । ॥ প্র 
ছুর্দেশনন্দিনীর অন্তর্গত কয়েকটা পাত্রের ভ্করিত যেরপে সমালো- 
চিত হইল, বোধহয়, তাহাতেই পাঠকশীণ বুবাতে পারিবেন যেঃ এই 
আখ্যায়িকাঁখানি একটী মনেশরম পদার্থ হইয়াছে, তাহ! আমরা যুক্ত- 
কষ্ঠে স্বীকার করিয়াছি | ইহা পাঠকরিতে আ'রস্ত করিলে উত্তরোত্তর 
সমধিকপরিমাণেই কৌতৃকুল উদ্দীপ্র হইয়া উঠে। উপাধ্যানপ্রস্থের 
ইহ| একটা প্রধান গুণ। ইদ্গঞেজির নানাবিধ নবেল পুস্তক পাঠ ক- 
রিয়। বঙ্ষিমবাবু আপন পাত্রগণের অলঙ্কারসংগ্রাহ করেন, এই কথ! 
বলিয়! কে কেহ দোষারোপ করিয়া থাকেন কিন্ত আমরা রায় দীন- 
ঈন্ধু মিত্রের নবীনতপক্থিনী সমালোচন'য় (৩০৬পৃষ্ঠে) বাক্ত করিয়াছি 
যে, সেরূপ করা আমাহদর বিবেচনায় গুণ বৈ দোষ নহ। কিন্তু এস্থলে 
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ইদরেজিভাষানভিজ্ঞ পাঠকদিগকে নিতান্ত অস্ধকারে' ন| রাখিয়া 
একটু বলিয়া দেওয়। আবশ্যক যে, এই ছুর্গেশনন্দিনীস্থ কোন কোন 
পাত্রের অনেক অস্থিমীংস প্রসিদ্ধ'সরওয়াল্টর ক্কটের “আইবান্হো" 
নামক ইঞ্জরেঝ নবেল হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে । বঙ্ষিমবাকু বিজ্ঞা- 
পনমধ্যে যদি একথাঁী শ্বীকার করিতেন, তাহ! হইলেই ভাল হইভ | 
এই গ্রন্থের ভাঁষ! চলিত বটে, কিন্তু পুর্ববোলিখিত আলালীও স- 

সপর্ণ নহে-_তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত ও মধুর। ইহাররচনায় যে একটা 
হতনবিধ ভঙ্গী অছে, উহার পূর্বকীলীন কোন বাঙ্গাল? পুস্তকে সে 
ভক্গীটী দেখিতে পাওয়াযায়নাই। সেটা ই্গরেজির অনুকরণ হইলেও 
বিলক্ষণ মধুর | কিন্তু এস্থলে ইহাঁও বক্তব্য যে, গ্রন্থকার স্বয়ং, বর্শিত 
পাত্রণণের সহিত মিলিত হইয়া মধ্যে মধ্য যে, অত অধিক বাক্প্র- 
যোগ করিয়াছেন, তাহা! আমাদের মিউ লাশে নাঁ-বরৎ তদ্দারা 
স্থানে স্থানে রসতজ হয়। আমাঁদিগের মতে, তুমি গ্রস্থৃকাপ্ধ !_- 

« রহসাঞ্চ প্রকীশঞ্চ যদ্বত্বং ত্য ধীমতঃ | 

রামস্য সহ সৌমিত্রে রাক্ষসানাঞ্চ সর্বশঃ। 

* বৈদেহ্যাশ্চৈব যদ তং প্রকাঁশং যদিবা রছঃ। 

ভচ্চাপ্যবিদিতৎ অর্ক বিদিতং তে ভবিষ্যতি || ” * 
ইত্যাদিরূপে ্রক্গাকর্ভৃক দত্তবর বাল্ীকির ন্যায় কোন দৈবশক্তিবলে 
তোমার পীত্রগণের বাছ ও আত্যন্তরীণ সমুদয় ভাব অবগীত হইতে 
পারিয়াছ-_সৃতরাং তুমি সেইগুলি অবিকল মুখে ব্যক্ত করিবে মাত্র 
তুমি তাদের সহিত কথা কহিতে যাইবে কেন?__তাহারা কোন্‌ 
কালের লোক--তুমি কোনকালের* লোক! যাত্রাস্থলে প্রহ্মাদের 
বার্থ উদ্যতখড়া দ্বারীকে যদি, পৌলিষের সার্জন গ্রেফতার করিতে 
যায়, তবে কেমন দেখায়? 

এক্ষণে এই পুস্তকের ভাষাগত দোষের কিন্কিৎ উল্লেখ করা 

াবশ।ক হইন্তিছে, কিন্তু বঙ্গিমবারু উহার ভাষার দোষ প্রদথী 
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দিগকে প্রকারান্তরে গালি দেন? তিনি আমাদিশ্বীকেও এরূপ গালি 
দেন,-দিবেম। আমর! যখন পূর্বে প্রতিজ্ঞ করিয়াছি যৈ, নির্মুল- 
মনে প্রক্কৃত কথা বলিতে কাহারও রাখীছেষের ভয় করিব না, তখন 
তাহার গালীতেও ক্ষুর্ধ হইব না,কিন্ত গালি দিয়াও তিনি যদি 
আমাদের কথাগুলি গাহণকরেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ পদবাকা- 
প্রয়োগে সাবধাম হয়েন, ভাহ! হুইলে যখার্ঘই আঙ্মাদিত হইব! 
বস্ষিমবারুর এগ্রন্থের ভাষায় অনেকগুলি দৌধ আছে-_সে সমুদয়ের 
উল্লেখ করা বাহুল্য, নিম্নলিখিত কয়েকটা স্থলমাত্র আমরা উদাহরণস্বরূপ 
গ্রহণ করিলাম__। ২য় বার মুদ্রিত পুস্তকের ) ৪ পৃষ্ঠ--১ “আমাদিশৌর 
আত্মপরিচয় আপনার! দিবণর রীতি নহে ” বহু ক্থুলেই * জম্মাইল ”* 
১৮ পৃঃ২ « পাঠানেরা পুনর্বার মন্তকোন্নত করিল” ২০ পৃঃ ৩ “তিনি 
বর্ষাপ্রভীতে ” ২১ পৃঃ ৪ « জাছানাবাদে অবস্থিতিকীলীন লোকমুখে 
সংবাদ গাইলেন ” ২১ পৃঃ ৫ «ভার লইতে সোৎস্থক জানিয়” ২৭ 
পৃঃ ৬ ৭ মানবহস্তখাদিত এক গড় ” ২৭ পৃঃ_-৭ « অন্যগড়ের সহিত 
অত্র আখ্যায়িকার সংশ্বব নাই” ৪০ পৃঃ ৮ « প্রগল্ভবয়লী রমণী- 
দিগ্নের ” ৫৭ পৃঃ ৯ « ততক্ষণ নিজ্রাগমন করিওন1+ ইত্যাদি_এস্থলে 
১ম বাঁক)টী অনস্থিতত্বদোষে দূষিত 3 উহ্বার অন্তর্গত * আপনার।? 
এই কর্তুপদের সহিত কাছার ও অন্বয় হয় না) উচ্ছার পরিবর্তে স্থয়ং 


দিবার রীতি নাই, এইরূপ লিখিলে ভাল হইত। বহুস্থলে 'জন্মিল? 
এই অর্থবোধার্থ “ জন্মাইল" পদ প্রযুক্ত হইয়াছে । ২য়ে «মস্তকো- 


নত? এরূপ একপদ হইতে পারে না মন্তক উন্নত” এইরূপ পৃথক্‌ 
রাখ! কর্তবা। কারণ এ ভ্ুই পদে কোন ষমাস হয়না_অসমাষে 
সন্ধি কর! সংস্কৃতে দিয়ন আছে, কিন্তু বাঙ্গালায় দে রীতি নাই-- 
বাঙ্গালায় সেরূপ করিলে “্যদাপ্যেবৎসর আমোকশত টাকা পাইলাম, 
তথাপোকচালাখানি হইলনা ১ ইত্যাদিৰৎ উপহ'সাস্পদ হয়। ওয় 
প্রয়োগ অপ্রসিদ্ধ_প্রভীতশন্দ প্রাতঃকালভিন্ন নামাধা শেষনোগল 
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নহে? সায়ঙ্কালবৌধার্থ “দিবীপ্রভাতে' এরপ প্রয়ৌগকর।] যায় কি? 
৪র্ঘ বাক্যে * অবৃস্থিত্কালীন » এইটী বিশেষণ পদ, উহার বিশেষ্য 
নাই ন্ুতরাং উহার ক্ছলে * আুবস্থিতিকালে ' লেখা কর্তব্য। ৫ মে 
“ মোংন্ুক " পদ অশুদ্ধ ;-উৎস্ুকই বিশৈধণ পদ, তাছার পুর্বে ল 
দিবার প্রয়োজন নাই। ৬ষ্ঠেএখাদিত? শব্দের অর্থ তক্ষিত--নিখাত 
মেঃ স্থতরাঁৎ « মানবহস্তখাদিত' ইহাদ্বার।  মনুষের হস্ত কর্ৃক- 
ভক্ষিত? এই অর্থের প্রতীতি হয়! ৭ মে“ অত্র-আশখ্যাঁয়িকার * এরূপ 
প্রয়োগ অসাধু ; অত্র? এই সর্বনাম পদ « আখ্যায়িকার* এই পদের 
বিশেষণরূপে প্রযুক্ত, কিন্ত বিশেষণ ও বিশেষ্যে সমান বিভক্তি থাকা 
উচিত; এস্থলে « অভ্র অধিকরণবৌধক সপ্তম্ন্ত পদ এবং * আখ্যা- 
গ়িকাঁর » সম্স্বাবৌধক ষষ্ঠযন্ত পদ, ল্ুতরাঁৎ উভয়ের বিশেষণবিশে- 
ষাতা খাঁকিতে পারেন]। *অত্রমআখ্যায়িকায়” এরূপ থাকিলে সঙ্গত 
হইতে পারিত। আদ!লতে « অত্র জিল'র* « অত্র হুকুমদ্ধার1” ইত্যাদি 
ভাষার বহুল প্রচলন আছে, এজন আমরা উচ্থাকে আদালতীভাঁষ! 
কছি। ৮মেঃ প্রগল্ভবয়মী” পদ অশুদ্ধ, প্রগল্ভ বয়স, শঙষের 
উত্তর স্তীদ্ববোধক ঈ প্রতায় ছইবণর নিয়ম নাই। ৯ মে নিদ্রাীমন 
করিও ন1? এরপ প্রয়োগ সাধু কি অসাধু? তাহা বিবেচন! করিবার 
ভার পাঠকদিগের উপর অর্পণ করিলাম $ £ তিনি নিদ্র। শিয়াছেন? 
« সে নিদ্রাগত + ইত্যাদি প্রয়োগদর্শনে « নিদ্রাগীমন করিও না? এপ 
প্রয়োগও সাধু বলিতে তাহাদের কচি হয়--হউক। 

কপালকুণ্ডলা (২য় সংস্করণ )_-২৫০ বমর গত হুইল গঙ্গা- 
সাগর হইতে প্রত্যাগমনকারী নবজ্ধুমার নামক এক ত্রাঙ্গণমুবক 
ঘটনাক্রমে এক কী হিজলীর দমুদ্রকুলে পরিত্যাক্ত হুইয়! এক কাঁপী- 
লিকের আশ্রয় গ্রহণকরেন | কাঁপালিক আপন যোৌগসিদ্ধির বাস- 
নায় ভীাকে বলি দিবার উদ্দোগ করিলে-কাপালিকেরই প্রতি- 
পালিতা কপালকুগুলা নানী এক পরমরূপবতী রমণী তাহার প্রাণরক্ষ। 
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করেন। নবকুমাঁর অনুঢা। সেই প্রাণদাত্রীকে' বিবাছ করিয়া সভি- 
বাহারে গ্রহণপুর্ব্বক নিজবামস্থান অণ্তগ্রামের অভিমুখে যাত্র। করি- 
লেন। পথিমধ্যে মতিবিবি নামে 'একু যুবতী যবনীর সহিত সাক্ষাৎ 
হয়। মতিবিবি বাস্তবিক ব্রাঙ্ষণকন্যা এবং নবকুমীরেরই পূর্বরপরি- 
পা স্ত্রী। মুসলমানদিথের উৎপীড়নে উহার পিত| সপরিবারে মুস- 
লমানধর্্াবলম্বী ও জাতিভ্রট হইয়া আঁগ্রায় গিয়। বাস করিয়া- 
ছিলেন, তথায় রূপলাবণ্যসম্পন্ন। মতিবিবি বাদসাহপুত্র প্রভৃতি 
আখ্রার অনেক আমীর ওম্রার সিভ দৃধিতচরিতা! হুইয়! বিস্তর 
ধন ও গৌরব লাঁভকরেন।| এই সময়ে তিনি নিজের কোন ছুরভি- 
সন্ধিসাধনার্থ উড়িষ্য। গিয়াছিলেন_-তথা হইতে প্রত্যাগীমন সময়ে 
পথিমধ্যে নবকুমাঁরের সাক্ষাৎ ও পরিচয় পাইয়া তাহার প্রতি গীড়।- 
নুরাগী। হইয়। পড়েন, কিন্ত তৎকালে দে ভাব প্রুকাশ না করিয়া গন্তবঃ 
স্থানে গমন করিলেন। নবকুমারও সপ্তত্রীমে আলিয়! প্ীনহবাসে 
কিছুকাল ধাপনকরিলেন। মতিবিবির ইচ্ছ! ছিল, জাহাজীর বাঁদ- 
সাহু হইলে তিনি ভার প্রধান মহিষী হইবেন, সে অভিলাষ সিদ্ধ 
না হওয়ায় আপন পূর্বস্বামীর সহবাসে কালযাঁপন করিাঁর অভি- 
লাষে সপ্তশ্রামে আঁসিলেন, এবং রূপ গুণ ধন বত্ব প্রভৃতি দ্বার1 নব- 
কুমারের মন ভূলাইবার চে করিলেন, কিন্তু যখন্‌ কোনরূপে কৃত- 
কার্য হইলেন না, তখন কপালকুগুলার অনিষটপাধনে কুতসঙ্কস্প ছই- 
লেন। এঁ সময়ে হ্থিজলীর কাঁপালিকও সন্ধান করিয়া কপালকুণ্- 
লার অনঙ্গলসাধনার্থ এ স্থানে আসিয়াছিল। মভিবিবি বা পদ্মা- 
বভী ভাঙার সহিত মিলিল | পগ্মাধতীর মামস মফল ছইল--তাহা'র 
কোঁশলে কপালকুগুলীকে দুশ্চরিতা বলিয়া নবকুমারের প্রতীতি জঙ্গিল, 
কাপালিক শুরখপায়নদ্বারা নবকুমধরের বুদ্ধিত্রংশ করিয়! তাহাদের 
উনতয়কেই গঙ্গাতীরগ্থ শশানে লইয়। গেল, তথায় সন্থস! গঙ্গার তট 
ভগ্ন হওয়ায় কপালকুগুল জলমগ্না হইয়া! অদৃশ্য! হইপেন_এই স্থ,ল 
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উপাখ্যান অবলম্বনকরিয়া এই আখ্যায়িকা বিরচিত | ইচ্ছা যদিও 
ছুর্ধেশনন্দিনীর ন্যায় ঈতিহাসমূলক নছে, তথাপি স্থানে স্থানে অনেক 
এঁতিহ্থাসিক বিবরণ প্রদত্ত হুইয়ীঢুছ। 
মুণালিনীর স্থল বিবরণ এই যে, মগধরাজের পুত্র হেমচন্দর মৃখা- 
লিনীনান্নী মখুরার 'এক বেদ্াকন্যার প্রতি আসক্ত হুইয়! গোপনে 
তাহার পাণিগ্রাহণ করিয়া বণিগ্ীবেশে কিয়ৎকাঁল তথায় অবস্থান 
করেন, এই সময়ে বখ্ভিয়ার খিলিজী মগ্ধরাজ্য জয়করিয়া লয়েন। 
হেমচন্দ্রের গুক মাঁধবাচার্য্য ছেমচন্দ্রের দ্বারাই অপন্ধত রাজ্যের পুন- 
কদ্ধীরের বাসন। করিয়া তাহাকে মৃণালিনীর সহিত বিযুক্ক রাঁখিবার 
অভিলাষে কোশলপূরবক মৃণীলিনীকে গেঁড়নগরস্থ আপন শিষ্যালয়ে 
পাঠাইয়। দেন এবং বজ্ষেশ্বরের মহিত মিলিত হইয়া যবনজয় করি- 
বাঁর উদ্দেশে হেমচজ্্রকে বঙ্গদেশে ' প্রেরণকরেন । চন্দ্র প্রথমে 
গেডিনগরে আসিয়া এক ভিখীরিণীরদ্বার। সৃণালিনীর সন্ধীন করেম 
কিন্তু তীহার সহিত সাক্ষাৎকার হুইবার পূর্বেই মাধবাঁচার্ধ্য তথায় 
উপস্থিত ছইয়া'হেমচন্দ্রকে নবন্বীপে লইয়া আইসেন। মৃণীলিনী ও 
মাঁধবাঁচার্ধশিযাভবনে অপ্রকত কারণে অপমানিত হইয়। উক্ত ভিখা- 
রিণীর সহিত নবদ্ধীপে আসিয়াই অবস্থান করেন । এ সময়ে" বখ- 
তিয়ার খিলিজী, নবদ্বীপাধিপতি লাঙ্গষণ্যসেনের ধর্মাধিকরণিক পশ্ু- 
পতির বিশ্বীসঘাতকতাঁয় অক্লেশে নবদ্বীপ জয়করিলেন--হেমচক্র 
প্রতিবন্ধকতা করিয়া কতকার্ধ্য হইলেন না, কিন্তু এ স্থানেই অনেক" 
বিয্প বিপত্তির পর মৃণালিনীর সহ্ছিত তাহার সমণগম হইল | অনন্তর 
তাঙ্ছার! ঘৃছদাছদপ্ধ পতির অনুসরণসন্ময়ে পশুপতি-প্ী মনেধরমা 
কতৃক প্রদত্ত বিশু অর্থরাশি .গ্রহণকরিয়] সমুদ্রকুলে গমনপূর্ব্বক 
এক হৃতনপুরী নির্ঘীণকরিয়! বাস করিতে লাগিলেন । 
বঙ্গিমবাুর হূর্থেশনন্দিনীর সমালোচনায় আমরা কিঞিৎ অধিক 
স্থান প্রদানকরিয্াছি_উপস্থিত আখ্যায়িকাদ্বয়ে ভভ অধিক স্থ: 
৪৩ 
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দিতে পীরিবনা | আভএব স্কেপে বলিতেছি যে, কপালকুগুলা ও 
যৃণালিনী ছুইখানিই এতজ্জাঁতীয় পুস্তকের মধ্যে উৎক্ুট পুস্তক হই- 
য়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই | বঙ্ষিমবাবু ইজরেজিতে বিলক্ষণ কৃত- 
বিদা লোক; তিনি ইউর পীয় প্রধান প্রধান কবিদিগের রচিত অ- 
নেক আখ্যাযিকাপুস্তক অধায়রনকরিয়াছেন, সুতরাঁং কি প্রণালীতে 
ব্ণনীয় পীত্রণণের কার্ধাকলাপ নিবদ্ধ হইলে ইউরো পীয়কচিসম্পর 
পাঠকদিগের কৌতুহলোদ্দীপক হইবে, ভাহ! উত্তম জানেন এবং গ্রাম্থের 
সর্বস্বানেই আপনার সেই জ্ঞানের প্রচুর উদাহরণ প্রাদর্শনকরিয়া- 
ছেন। বঙ্গিমবাবুর রচন! এইকপে ইউরোপীয় রীতির অনুকারিণী হুই- 
মাছে বলিয়া উহা ইঙ্গরেজিজ্ঞ ব কোঁনরূপে ইনঙ্গরেজির সংজ্রবসন্ব- 
লিভ লোকের যাদুশ শী চিকরী হয়,খাঁী বাঙ্গীলীদিগের তাদৃশ হয়না। 
যাস্থানুউক, তজ্জন্য গ্রস্থকীর আজি কালি আর নিন্দনীয় নহেন। 
ভিনি নবকুমার, কাপালিক কপালকুগুল। ও মতিবিবির এবং ছেম- 
চক্র, মৃণা'লিনী, শিরিজাঁয়া, মাধবাঁচার্যা, পশুপতি, মনোরম! প্রভৃতির 
চরিতগুলি অধিক স্থলেই স্বভীবসক্গত ও মনোহররূপে চিত্রিত করি- 
য়াছেন। পাঠের সময়ে প্রায় সকলগুলিই চিত্তক্ষেত্রে ষজীবভাবে 
যেন "বিচরণ করিভে থাকে + ইস! রচয়িতার সামান্য নৈপুণ্য নহে। 
এই ছুই পুস্তকেই কতকগুলি গীত ও কবিতা নিবেশিত আছে, তাহার 
কএকটী অতি মনৌরম হইয়াছে, বিস্তুতিভয়ে আমরা তাহার কিছু উ- 
গ্ধুত করিতে পারিলাম না) 

কপালকুগুলারও উপাথ্যানের কতক কতক ভাব পূর্ববোলিখিত 
প্রসিদ্ধ অখখ্যায়িকাকার শ্কটের, 'ব্রাইড্‌ অব লামার মূর' নামক আখ্য 
য়িক। হইতে সংগুহীত হইয়াছে। মে সকল বিশেষরূপে প্রদর্শন করি- 
বার আমাদের প্রয়োজন নাই! ইচ্ছা হইলে ইল্গরেজিজ্ঞ পাঠকগণ 
উক্ত পুস্তক অধ/য়নকরিলেই দেখিতে পাইবেন। যাহীহউক, এই 
আখ্যায়িকার মক্ষিবিবি-লুৎফ উল্লিসা-বা পদ্মাবতীকে গ্রস্থকার মুখে 
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যেরপ রূপবতী বলিয়াছেন, তীহার ধর্ণনাপাঠ করিয়। আঁমরা উদ্ধার 
মে প্রকার রূপ দেখিঢে পাইলাম না-আমাদের চক্ষুতে মতিবিৰি 
বাটামুখী এক ধুমোধামা মাগী হই ফাড়াইয়াছে। যাহাহউক,ভাহার 
ুদ্ধিকোঁশল, অধ্যবসায়, নবকুমারের প্রতি সেই প্রথর অনুরাগ, ভী- 
হাকে পাইবার জন্য সেই সেই ছুশ্চেটা, তন্মধোও মনের কিঞ্চিৎ উদ্া- 
রজ প্রভৃতি যাঁছা যাহ বর্ণিত হইয়াছেসতাছা তদ্ধিধা কামিনীর পক্ষে 
অর্বতোভাবেই সঙ্গত হইতে পীরে ।-অদৃউট দোষে সংসারসুখে বঞ্চিত 
এক হতভাঁগিনীর চরিত বর্ণনকরিবার 'অভিলষেই,বে।ধহয়। কবি কপা- 
লকুগুলার স্থার্ি করিয়া থাকিবেন। যদি মে অভিপ্রায় থাকে, তাহ! 
মিদ্ধ ছইয়ছে, বলিতে হইবে | কিন্তু আমাদের বিবেচনায় গ্রন্থের 
নায়ক বা নায়িকার গুণ সকল এূপ হওয়। উচিত, যাহা! অন্যের স্পৃ- 
হুণীয় সইতে পারে । কপালকুগুলার রূপ ও অন্যান্য অনেক রমণীয় গুণ 
ছিল সতা, কিন্তু উীঙ্কার তাঁদুশ উদাসীনপ্রক্লতিকত| ফি কোন সংমারীর 
বাস্থুনীয় হইতে পারে ? কপালকুগুলার ন্যায় কাঁমিনীকে কোন পাঠক 
আপন গৃহিী করিতে চাহেন কি ?--আমরা ত কখনই নী! স্ত্রীর যদি 
অলৌকিকগূপ থাঁকে-_অন্যান্য বিষয়ে অসাধারণ গুণ থাঁকে, আর 
তোমার প্রতি তাহার কিছুমাত্র অনুরাগ না থাকে_-সংসারের 'দকল 
কার্ধেই তাহার ওুদাঁমীনা হয়, তবে লে স্ত্রীকে লইয়া তোমার কি প্রয়ো- 
জন সিদ্ধ হইবে ?_কপাঁলকুণগ্ডুলার সাংসারিক কোন বিষষে আস্থা 
ছিলনা_্্রীজাতির সর্ব্বাপেক্ষ! রমণীয় গুণ মে পতিগতপ্রাণতা, তাহা 
তীর ,কিছুমাত্র ছিলনা-ন্তরাং সে স্ত্রীর অপগমে নবকুমারের 
কোন ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আমাদের বোধহয়না|--আর এক কথা 
এই, কপাঁলকুগুল৷ অশুভান্ত আখ্যায়িকা ; ইহার উপস'ছারে নায়ি- 
কার মৃত্যু হইয়াছে, ন্তুতরাঁং তদর্থ পাঠকদিগের শোক উপস্থিত 
স্ুইবে | যাহাকে শৌচনীয় করিতে হইবে, ভাহণর পুর্ব্বাবন্থ! ভাল 
ছিল, অঙ্ে সেরূপ বর্ণনা করিয়! রথ! আবধশাক। সখোচিত বন্ভির 
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হুখদর্শনে মন যেরূপ আর্দ্র হয়, সামান্যাবস্থ লোকের সুরবস্থায় 
কখনও সেরূপ হয়ন1| রাম যুধিষ্ঠিরাদি রাজপুত্র ও স্ুখাতাস্ত ছিলেম, 
এই জন্য,ভীহার! বনগমন করিয়া ফলমূলাদি খারাজীবনধাঁরণ করিতে 
লাগিলেন, শুনিয়া আমরা কান্দিয়া অস্থির হই, কিন্তু সাঁওতাল, ভিল্‌ 
প্রভৃতি কত অনভা জাতীয়ের1 যে, যাবজ্জীবন বনে বনে ফিরিতেছে 
ও ফলমুলাদিদ্বারা উদরপূরণ করিতেছে, তাহাদের কথা শুনিয়া কিছু- 
মাত্র ক্লেশবোধ করিনা! এআখখ্যায়িকার নায়িকা কপালকুগুলার 
পূর্বাবস্থ! কিরূপ ছিল? গ্রস্থুকীর তাহ! কোন স্থলে বর্ণনকরেননাই, 
এমন কি তিনি কাহার কন্যা? কোন দেশে বাস করিতেন? কিরূপে 
খ্বঁফীনদিগের হস্তগত হইয়ছিলেন? ইত্যাদি পরিচক়ও কোথাও 
দেওয়। হয়নখই, স্থৃতরণং উহার অমঙ্গলে পাঠকদিগের উচিতমত সম- 
হুঃখতার আবির্ভাব ছওয়| সম্ভব নহে । তাহা ন! হইলেই গ্রস্থের 
উঙ্গেশ্য সম্যক্সিদ্ধ হইল না। 
মৃণীলিনীর চরিতে সেরূপ হয়নাই, তিনি ধনী লোকের কন্য1 ও 
ও আদরের ধন ছিলেন, এজন্য তীহা'র সহিত পাঠকাদগের বরাবর 
সমছুঃখতা রহিয়1 খিয়াছে। হ্ৃবষীকেশ ব্রাঙ্ষণের বাটী হইতে ভীহার 
বিবানন এবং নবদ্বীপস্থ সরৌবরকুলে হেমচক্দ্রকর্ভৃক তীহাঁর অব- 
মাননা, এ হুই স্থল পাঠ করিবার সময়ে বোধহয় অনেককেই আক্র- 
নেত্র ছইতে হয়। এই উপাখ্যানস্থ ভিখারিনী শিরিজায়৷ যেন একটী 
'আহ্লাদেপুতুল; উহার বাঁচালত। কিঞ্চিৎ কম হইলে আরও মনো- 
হারিণী হইত মনোরমাকে গ্রন্থকার একটা অদ্ভুত পদার্থ করিয়া 
তুলিয়াছেন | উহ্ধার বিবরণ পাঠ করিতে মনে একপৃকার আমোদ হয় 
সন্দেহ নাই, কিন্ত এক স্ত্রীরই বহুরূপার ন্যায় একক্ষণে নরল বালিকা 
ভাব; ও পরক্ষণেই * থস্তীরপ্রক্কৃতি প্রেখঢযুবতীভাব : প্রাপ্তি হওয়া 
কতদূর স্বভাবসঙ্গত তাহ। আমর! বলিতে পারিন।| 
আমর! এবিষয়ে আর প্রস্তাব বাহুল্য না করিয়া গ্রস্থকারের একটা 
ম।ত্র জমের বিষয় উল্লেখ করিয়া নিরন্ড হইব | তিনি লিখিয়ঠছেন-- 


কপালকুগ্তলী--ম্ণালিনী। ১৯১ 


* কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে ” ইত্যাদি-ন্ুতরাঁং তাহার 
মতে পদ্মের মৃণীলে ,কণ্টক অসছে ? কিন্তু সেটী ভ্রম-_এ ভ্রম কেবল 
যে, তাহারই হইয়াছে, ভাহা! নহে) সংস্কৃত শাস্ত্রে অব্যবসায়ী অনেক 
কবিরই রচনায় এই ভ্রম দেখিতে পাওয়া! যায়। ৮ লক্ষীকাস্তবিশ্বা- 
সের পাঁচালীতে সাছে_« পন্মের, মৃণীলে কাটা, ঠাকুরে পিরালী 
খেোঁটা ৮ ইত্যাদি-মাইকেল মেঘনাঈবধে (২য় অর্থে) লিখিয়াছেন 
« কণ্টকময় মৃণালে ফুট্টিল নলিনী ” ইত্যাদি__সুতরাঁৎ এই ভ্রমকে এক 
প্রকার « সাধারণ ভ্রম” বলিতে হইবৈ | কিজন্য বছলোকের এরূপ 
ভ্রম হইল, তাহার কারণান্বেষণে আমাদের এই বোধহয় যে, পদ্মিনীর 
কোন পদার্থটীকে মৃণাল বলে, তাহা সকলে জানা নাই-_অনেকের 
বোধ আছে যে, পুঙ্পদণ্ডটীরই নাম মৃণাল । এঁদণ্ড ঈষৎ হরিতবর্ণ এবং 
তাহাতে কণ্টক আছে সত্য, কিন্তু সেট মৃণীল নছেঃ অমরসিংহ তাঁ- 
হথাকে নালা ও নাল শব্দে অভিহিত করিয়াছেন--স্প্ট করিয়া বলিতে 
হইলে তাহাকে “পদ্মনাল” বলাধায়। কোন কোন আভিধামিকের মতে 
মৃুণালশবে পদ্মনালও বুঝায় সত্য বটে-_কিন্তু সংস্কৃত কবিরা ঘৃণাল- 
শব্ধের & অর্থে কখনও প্রয়োগ করেমনাই | ভীহাঁদের মৃণাল চন্দ্রের 
ন্যায় ধবলবর্ণ ও অপূর্বব কোমল পদার্থ । তীহাঁর। বিরহসন্তপ্তা 'নবীনা 
কামিনীদিগ্কে তাপোপশমের নিমিত্ত মৃণীলবলয় ও মৃণালহার 
পরাইয়। থাকেন। র্রাবন্থী শকুন্তল। নৈষধ কাদস্বরী প্রভৃতিগ্রস্থে 
ইহার ভূরিভুরি উদাহরণ আছে, অতএব মে সকল উল্লেখকরিবাঁর 
প্রয়োজন * নাই | মৃণীল কণ্টকময় হইলে তাস্ছার হার বলয়াঁদি 


* তথাপি ছুইটী মাত্র লিখি-_ 
পরিচুত স্তৎকুচকুন্তমধ্যাৎ কিংশোষ মীয়াঁসি যণালহার | 
ন স্থক্ষতান্তৌরপি তাঁবকস্য তত্রাবকঁশো ভবতঃ কথ স্যাৎ। রত্বাবলী॥ 
অয়ংমতে শ্যামলতামনোহরৎ বিশেষশৌভার্থ মিবোজ্বিতাঘবরঃ | 
মৃুণীলরূপেণ নবো!নিশ'কর? করং সমেত্যোভয়কোটি মাশ্রিতঃ ॥ শকুন্তলা ॥ 


৩৪২ ইদানীন্তনকাল। 


রচনাকরিয়। কবির! অন্তরজ্থালায় জুলিত অবলাদিগকে আবার 
কণ্টকক্ষতজন্য শারীরিক জ্বাল। দিতে যাইতেন না| ফল কখ। 
পদ্মের নাল মৃণাল নহে-_মূল হইতে কখুলআঁঠির কালর মত যে মোটা 
মিকড় মা'টীর ভিতর প্রবেশ করে, তাহাকেই মৃণ/ল কহে, উহাতে 
কণ্টক খাঁকে না_উহ! যেমন শুভ্র,তেমমি কোমল । সচরাচর উহ্বাকে 
মোলাম ( বোধহয় যৃণালশব্দেরই অপত্রংশ )বলে। মোঁলাম খাওয়া 
যায়, এজন্য বাজারেও কখন কখন বিক্রীত হয়। 

আমর! এই প্রসঙ্গে আর একটী সাধারণ ভ্রমের কথা। উল্লেখ না 
করিয়। ক্ষান্ত থাকিতে পীরিলামন1 অনেকের বোধ আছে যে, 
কুমুদিনীশব্দের অর্থ কুযুদপুষ্প এবং পদ্িনী কমলিনী প্রভৃতি শব্দের 
অর্থ পদ্মপুষ্প। কিন্তু ব্তুগীত্যা তাহা নহে- কুমুদিনী শব্দে পত্রপুষ্প- 
দণ্ড প্রভৃতি সমেত কুমুদলতা৷ (কুমুদের ঝাড়) এবং পদ্ধিনী কমলিনী 
নলিনী সরোজিনী প্রভৃতি শব্দে এরূপ সমুদয়সমেত পদ্মলতাকে * 
বুঝায়। আমরা উক্তরূপ দুইপ্রকার ভ্রমেরই নিরাসার্থ প্রমাণন্থবূপ 


অমরকোষ হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়! দিলাম-_ 
কুমুদিনীর নাম | 
প্অথ কুমুদ্বতী | কুমুদিন্যাং',+ 
পদ্ঘিনীর নাম। 
+*নলিন্যান্ত বিসিনী প দ্িনীমুখাঃ”+ 
পদ্মের নাম। নি 
+৫বা পুংসি পদ্মং নলিনং " 
রক্কোৎ্পলং কৌকনদৎ 4 
পদ্মনালের নাম। 
+নালা_নাজম্ঠ+ 
মৃণীলের নাম। 
+দঅথাজ্িয়াং | মৃণলংবিসম্” ইত্যাদি 


* মূলনালদলোৎফুল ফলৈ: সমুদিতা পুনঃ 
পদ্মিনী ঞোঁচাতে প্রীজৈ বিসিন্যাদিশ্চ সাস্মৃভ| || (র£জনির্ধণ্ট ) 


জীদ।রকানাথবিদ্যাভূষণ। ৩৪৩ 


দুর্মেশনন্দিনীর সমীলোচনায়, ভাষাগত যেরূপ গুণদোষের কথা 
উল্লেখকরাশিয়াছে, এ ছুই পুস্তকের ভাষাতেও যেই সেইরূপ গুণ 
দোষ অনেক আছে-বাহুল্যভছে সে সমস্ত আর আমর! প্রদর্শন 
করিতে পারিলাম না। 
রঙ্গদর্শন--খই নামে একথাঘি মাসিকপত্রিক! সন ১২৭৯ সালের 
বৈশাখমাস হইতে প্রচারিত হইতেছে] বস্কিমবাবুই তাহার সম্পাদক! 
এই পত্রিক। বিষয়ে কোন অভিপ্রায় এক্ষণে বাক্ক করিতে পারিলাঁম 
না! আরও কিছু দিন ন! যাইলে ইন্। কিরূপর্দীড়ায়,তাহ! বোঝা যাই- 
তেছে না| এপর্যন্ত যে কয়েকখণ্ড বাহির হইয়াছে, তাহা মন্দ নহে । 


নীতিসার প্রভৃতি । 


ীঘুতদ্বারকানাথবিদ্যাভূষণমহাশয় শীতিসার প্রস্ভৃতি কয়েকখানি 
গ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছেন । ১৭৪২ শকে [ খবঁঃ ১৮২০ অন্দে] কলি- 
কাতার দক্ষিণ চাজড়িপৌতা। নামক গ্রামে হরচন্দ্রন্যায়রত্বমহা- 
শয়ের ও্গমে ইহার জন্ম হয়। ইহার দাক্ষিণাত্য বৈদিকতেণি ব্রাঙ্ষণ । 
দ্বারকাঁনাখ ১৮৩২ খুঃ অন্দে কলিকাতা! সংস্কতকালেজে প্রবিষ' হুইয়। 
১৮৪৫ খৃঃ অন্দ পর্যন্ত তখায় অবস্থানপূর্বক অতি প্রশংসিত ছাত্ররূপে 
তথাকার পাঠ সমুদয় অধায়নকরেন-_-এই সঙ্গে কিঞ্চিৎ ইঙ্গরেজিও 
ট্লাহার শিক্ষা হইয়াছিল । উক্ত ১৮৪৫ খুঁট অন্দেই তিনি এ কালেজের 
পুস্তকাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া! কিছুদিন পরেই ব্যাকরণাধ্যাপকতাঁর 
পদ লাভকরেন। বিদ্যাসাগরমহাশয় যংকালে কালেজের প্রিহ্দি- 
পাল ছিলেন, তখন বিদ্যাঁভূষণ মহাশয় কিয়ৎকালের জন্য উহার 
সহকারী হইয়াছিলেন। অনন্তর তথাকাঁর সাঁহিত্যাধ্যাপকের পদে 
অনেক দিন অবস্থিত থাকিয়া এক্ষণে পেক্সন গ্রহণ করত বাটীতে অব- 


সু 
রা 


স্বান করিতষ্ট্ন। 


৪৪৪ ইদানীন্তনকালি। 


মংস্কত কালেজে অবস্থানকালেই যখন্‌ গবর্ণমেন্টেরে আদেশে 
চারি দিকে বাঙ্গাল পাঠশালাসকস স্থাপিতহইতে আরম্তহয়, 
মেই সময়ে__অর্থাৎ খুঁডীয় ১৮৫৫ অব্দ হইতে আরন্ত করিয়। কয়েক 
বৎসরের মধ্যে_বিদ্যাতূষণ ২ ছুইভাগ নীতিগার এবং রোম ও গ্রীসের 
ইতিহাস রচনণকরেন| এই সময়ে সংস্কতকীলেজের একজন ক্কৃতবিদ্য 
ছাত্র “সোমপ্রকাশ+ নামক এক অংবাঁদপত্র প্রচারের বাসনায় সমুদয় 
উদ্যোগ করিয়াছিলেন, নানাঁকারণবশতঃ তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ 
করিতে না পারায় ১৭৮০ শকের অগ্রহায়ণ [ খুঃ১৮৫৮ অন্দের নবেশ্বর] 
হইতে বিদ্যাভূষণ এই পত্রিকার সম্পাদকত! গ্রহণকরিয়1 সাপ্তাহিক- 
রূপে উহ প্রচীর করিতে আর্ত করেন | ১৪ বৎসর উত্তীর্ণ হইল, 
তীহাকর্তৃকই এ পত্র প্রচারিত হইতেছে। এই পত্রিকাসম্পীদ্কতা- 
নিবন্ধন অবকীশীভাঁবেই, বৌধহয় তিনি আর কোন গ্রস্থ্রচনধ য় হস্তা- 
পণ করিতে পারেন নাই । এই কাঁলমধ্যে কেবল “ভূষণসার? নামে 
একখানি ক্ষু্র বাজলা ব্যাকরণ ভীহার লেখনীহইতে নির্থত হইয়াছে । 
নীতিপার ছুই তাগ_ ইঙ্গরেজি ও সংস্কৃত নীনাগ্রস্থ হইতে 
নীতিবাঁক্য সকল সঙ্কলনকরিয়! এই ছুই পুস্তক বিরচিত হইয়াছে | 
যকালে ইহাদের রচন! হয়, তখন্‌ বালকদিশ্শের পাঠোপযোঁগী 
নীতিবিষয়ক পুস্তক অতি অপ্প ছিল, অতএব এই পুস্তকন্বয়ের প্রচার 
দ্বার! ছাত্রদিগের নীতিশিক্ষাবিষয়ে অনেক উপকার হইয়াছে, বলিতে 
হইবে। ইহাদের ভাষা! যেমন সরল, তেমনি বিশুদ্ধ; অনেক বিদ্যা- 
লয়েই এই পুন্তকের পাঠন! হইয়াথাকে, সুতরাং দেশীয় লোকের! ষে, 
ইহাদের গুণগ্রহণ করিয়াছেন, তদ্িষয়ে সংশয় নাই। 
“রোমরাজ্যের ইতিহাস? ও “ গ্রীসদেশের ইতিহাস” 
এই ছুই পুস্তক বিষয়ে কোন অভিপ্রায় প্রকীশকরা আঁমাঁদের তত 
উদ্দেশ্য নহে! অতএব আমর! এইমাত্র বলিব যে, এঁ দুই দেশের যে 
সকল ইতিভা'ম এপর্যন্ত প্রকীশিত হইয়াছে, এই ছুই পুস্তক তাঁহাদের 
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মর্ব্বাপেক্ষ। রৃছৎ স্মৃতরাঁৎ লমধিকবিষয়সন্বদ্ধ । ইছাদের__বিশেষতঃ 
রোমরাজোর ইতিহাসের ভাষাও এরপ স্ম্দর 'যে, ইস্ণদিগকে 
সাহিতামধ্যে নিবেশিত করিলেও হানি হয় না ছুঃখের বিষয়, 
এরূপ উৎক্ক্ট পুস্তকও কোন বিদালয়ে পাঠারূপে নির্দিষ্ট নাই । 
সোমপ্রকাশ- বিদযাভূষণ মন্থাঁশয়ের নীম ও সম্তূম দেশমধ্যে 
যে, এত দূর বাড়িয়াছে, নীতিদার বা' ইতিছাসরচনা তাহার হেতু 
নছ্ছে-__সোমপ্রকাশপত্রের সম্পাদকতাঁই তাহার একমাত্র কারণ। তিনি 
এই পত্রের উন্নতিকরণবাঁপনায় যে, কত পরিশ্রম করিয়াছেন-_ইজরেজি 
ও সংস্কৃত কতশ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন--ও কতু বিষয়ের পর্যালোচনা 
করিয়াছেন, তাহার সীমা নাই । সংবাদপত্র মাত্রেই শ্রেণীবিশেষের 
পক্ষপাতদোষে কিঞ্চিৎ দূষিত হইয়| থাকে; সোমপ্রকীশ সেই সাধা- 
রণ দোষে একেবারে নির্লিপ্ত, একথা বলিক্পে হয় ত পাঠকগণ 
আমাদিশকে চাটুকার মনে করিবেন, এজন্য এই বলাযাইতৈছে যে, 
মোমপ্রকাশে এ দোষ বড়ই কম লার্ষত হু যুক্তিবল অবলগ্বনকরিয়াই 
সোমপ্রকাশ বিচীরকরিয়াথাকে এস মেই সকল যুক্তি সম্পাদকের 
সরল ও দিশুদ্ধ অন্তঠকরণ হইনডই বহ্ধিগত হয়| বিচারের অময়ে 
বিবাদমল্ল হুইয়! বচ্যাবাচ,বোধপিহান হইতে সোম প্রকাশকে আমর] 
কখন দেখি নাই । বিপক্ষে গালি দিলেও পোমপ্রকাশ বিজ্ঞতা ও 
শ্বাস্তীর্য্যের সহিত তাহার উত্তর দিয়া খাকে। গা্তী্ধ্যরক্ষ। সোঁম- 
প্রকাশের এক প্রধান ও রমণীয়গুণ। মে দিনও বছবিবাহুসম্পর্কে যে 
বিচার ছইয়াখিয়াছে, তাহাতে সোমপ্রকাশের ন্যায় কেহই গীস্তীর্্য- 
রক্ষা! করিতে পারেননাই । এই সকল গুণ থাকায় সোমপ্রকাশ বাঁ- 
জ্গালা সংবাদপত্রসমূহের শীবস্থনে আরোহণ করিয়াছে । দেশীয় ও 
ইউরোপীয় কল সমাজেই সোমপ্রকাশ পরম সমাদর পাইয়াছে, 
বাজাল। সংবাদপাত্রের ইঙ্গরেজি অনুবাদক “উইক্লিরিপোর্টারঃ সৌম- 
প্রকাশের মত যত উদ্ধত করেন, অনা কোন পরের তত নহে। 
3৪ 
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দেশীয় জমাক্সকে বিশুদ্ধবাক্গালাশিক্ষাপ্রাদানে লোমপ্রকাশ প্চুর- 
রূপে সহায়তা করিক্সাছে, অনেকে সোমপ্রকাশ পাঠকরিয়! বিশুদ্ধ- 
রূপে বাঙগালীরচম। শিক্ষণকরিয়াছেল। ফলকখা সোমপ্রকাশই 
বাঙ্গাল! সংবাদপত্রের গেখুরবরদ্ধি করিয়াছে । পরিশেষে অতীব 
ছুঃখের সিভ লিখিতে হইতেছে যে; বিদ্যাভূষণ মহাশয় অবিরত 
পরিশ্রমে ফ্রাস্ত হইয়।, বোধহয়, এক্ষণে সোমপ্রকীশসম্পাদনকার্ধে। 
তত যত্ব করিতে পারিতেছেন না। তজ্জনা এখন সোমপ্রকাঁশ সকল 
সময়ে সমান গ্রীতিকর হয় না। কিন্ত নোমপ্রকাশের কোন অসৌঁঠব 
দর্শনকরিলে আমাদের মনে ক্লেশ ছয়, এজনা আমরা বিদ্যাভূষণ 
মন্থাশয়কে সবিনয়ে অনুরোধ করি যে, তিনি সৌমপ্রকাশের গুকতর 
কার্ষাসম্পাদনের জন্য অপর বিজ্ঞলোকের সহায়তাগ্রহণ করিতে হুয় 
ককন, কিন্তু উহণতেন্যে সকল প্রবন্ধ প্রকটিভ হয়, সে গুলি ভিনি 
স্বয়ং উত্তমরূপে একবার দেখিয়াঞ্ডনিয়। অনুমোদন করেন । 


মাময়িক পুস্তিকা ও মংবাদপত্র । 


সাক্ষজিক পুস্তিকা ও সংবাদপত্রে জনসাধারণের যেব্ূপ ভাষাচচ্চ। 
হত, আপারূপ পুস্তকদ্ধীর! বোধহয় সেরপ হয়না । এ সকল *পুস্তিক! 
ও পত্র সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয়, স্থৃতরাং পূর্বববীরের পত্রে লিখিত 
বিষন্বসফল পাঠকরিয়! পরবাঁরের পত্রে আবার 1ক নুতন বিষয় 
প্রকটিড হুয়, তা! জানিবার জন; সহজেই পাঠকের মনে কৌতুহল 
উদ্দ্ধ হয়। সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি আনগ্রদ রিষয়ের 
কিয়দংশ কোন পত্রে পাঠকরিয়া! আনন্দ জন্মিলে তীর অবশেষ পাঠ 
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না করিয়া থাকা যায়না, মধ্যে বিশ্রাম পাওয়াঁষায় এজন্য কৌতূহলের 
আরও একটু উদ্দীপ্তি'হয়। লামাজিক ব্যবস্থার গুণ'দৌষের উল্লেখ, 
রাঁজনীতিবিষয়ে, বাদানুবাদ, রাক্তিবিশেষের উদারচরিত ও বিশাল 
কীর্তির কীর্তন, প্রধান পদস্থ পুকষদিগ্ের ন্যাধ্যান্যায্য ব্যবহারের 
উদ্দেঘাষণ, একপ্থানে বসিয়! -নানাহদশীয় নীনাপ্রদেশীয় নানাবিধ 
ঘটনার সংবাদলাভ ইত্যাদি বিষয় সকল কাহার প্রীতিকর না হয়? 
সভ্যর্রনপদমাত্রেই সংবাদপত্র সাধীরথের যুখম্বরূপ হয়--কাঁরণ 
কোন বিবেচ্য বিষয় উপস্থিত হইলে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত মতই 
এলাকে প্রায় অবলম্বনকরিয়াথাকে। এবং সেই দেই মতকে জাপন 
আপন মত বলিয়া প্রচার করিতে সঙ্ব,চিত হয় ন1)--তিন্র ভিন্ন 
সংবাদপত্রে ভিন্রতিন্ন মত প্রকর্টিত হইলে, ভিন্নতিনন সপ্্রদায়ের তুমুল 
বাদান্বাদ উপস্থিত হয়। ফলত? রাজপুকষের! লব্বপৃতিষ্ঠ সংবাদ- 
পৰ্ধে পুকাশিত মতকেই পৃজাগণের সাধারণ মত বিবেচনধ করিয়া 
জননসারে কার্ধা করেন | দেশবিশেষে বিখ্যাত সংবাদপত্রই রাজা- 
ন্ত্রপরিচালনের যন্ন্বরূপ হইয়া! থাকে। “টাইম্‌স নামক সংবাদ- 
পত্রকেই জ্ঝনেকে ইজ্জলগ্ডের রাজা বলিয়। নির্দেশকরেন। ফলতঃ 
যেকোন দেশের হউক ন। কেন, তদ্দেশের সংবাদপত্রের অংখ্য। 
দেখিলেই দেশীয়লোকের মনের ভাঁব ও জাতীয়ভাষার পৃতি অনুরাগ 
অনেক দূর বুঝিতে পারাযায় | 

এই সংবাদপত্র ইঙ্গরেজবাহাডুরদিশের গমনের পূর্বের যে” 
এ দেশে,একেবারে হিল নাঃ তাহ। বল! যাইতে পারে না। যেহেতু 
মুসলম'নদিগের রাজ্যকালে-_বিশেষতুট আরঙ্গজেবের অধিকারসময়ে 
ইতিহাসমধ্যে সংবাদপত্রের উল্লেখ দেখিতেপাওয়াধায়। তবে 
একথ| বল! যাইতে পারে যে, এ সংবাদপত্র মুক্ত্রিত হইত না--হস্ত- 
লিখিত থাকিভ। যাহা হউক আঁদরা এস্থলে পৃথমে সাময়িকপুস্তিকা 
ও পরে সংবাদপত্রের বিষয়ে উল্লেখ করিব 1১৮১৬ খু অন্দে 
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গঙ্গাধরতট্রাচার্ধ্যনাম! এক বান্তি বেঙ্গলগৌজেট নামে এক পুস্তিক। 
পৃকাশ করিতে আরম্ত করিয়াছিলেন) *উহ্ছাতে বিদ্যান্মুন্দর। বেতাল- 
পঁচিশ পৃভৃতি কাব্য সকল পৃতিক্কতিমহুমুদ্রিত হইত। ইহার পরেই 
১৮১৮ খু অন্দে পাদরী মার্সমান সাচ্ছেব শ্রীরামপুর হইতে দিগ্দর্শন 
নামে এক মাসিক পত্রিক! পৃকাশ করিয়াছিলেন /_উচ্ধাতে সাহিতা, 
ইতিছাস ও বিজ্ঞানসন্বন্ধীয় পৃবন্ধসকল লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু এ 
পত্র প্রধমসগ্থ্যার অপ্বিক পৃঁকাশিভ হয় নাই। ১৮১৯ খুঃ আন্দে 
গীল্পেল ম্যাগাজিন নামে এক মখসিকপত্রিক পুকাশিত হয়, 
ইস্ছাতে খুঁউধর্মসম্পকীয় প্বস্ধই অপিক থাকিত| ১৮২১, 
খুঃ অন্দে প্রসিদ্ধ রামমে'হন রায় 'ব্রাক্ষণিক ম্যাগাজিন্১ মামে 
ইজরেজি ও বাক্গলায় এক পত্রিক! প্রকাশকরেন--ইহাঁডে মিসনরি- 
দিশের সহিত বিচার ও বেদান্তমত সংস্থাপিত হইত | এইরূপে 
আরম্তকরিয়া অনেকানেন সাময়িকপুন্তিকা শ্রীষ্মকীলোদিত পতঙ্গ- 
পুঞ্জের ন্যায় জন্বলাভের কিয়ৎকীলপরেই অন্তর্ধান করিয়াছে, 
অতএব সে সমুদয়ের নাঁমোল্লেখের কিছু প্রয়োজন নাই | তম্মধো 
যেগুলি কিঞ্চিৎ প্রসিদ্িলীভ করিয়াছিল, কেবল তাহাাগেরই নাম 
উল্লিখিত হইতেছে [ ১৮৪২ খ্ঃঅন্দে প্রসিদ্ধ অক্ষয়কুমারদত্ত 
“বিদাণদর্মন” নামে এক পুভ্তিক। প্রকীশকরেন। কিন্তু ইহার পর 
বৎসরেই তিনি যে, তত্ববোধিনীপত্রিকীর সম্পাদকতা গ্রহণকরিয়াদ্ি- 
লেন, এ কথা৷ তাহার জীবনচরিতমধ্যেই উল্লিখিত হইয়াছে । ১৮৪৬ 
খুঃঅন্দে আন্মুল নিবাসী রাজনারায়ণ মিত্র “কায়স্থকিরণ? নামে এক 
পুস্তিকা প্রকাশকরিতে আ'রন্ত করিয়ান্িলেন_উহ্াতে পৌরাণিক 
বচন সকল উদ্ধ তকরিয়া, কায়স্থেরাও,যে, যজ্ঞোপবীতধারণের যোগ্য, 
তদ্বিয় প্রতিপাদিত হইত। কিন্তু ১৮৪৮খুঁঃআনে কাঁলীকান্ত ভটাচাণর্যয- 
কর্দৃক প্রকাশিত মুক্তীবলীনাম্মী পত্রিকাদ্বারা কায়ন্থ-কিরণের মত 
অঙ্িত হইয়াছিল । এ ১৮৪৬ আব্দেই নন্দকুমীর কক্রতব নিতাধর্ী- 


সাময়িক পুস্তিকা । ৩৪৯ 


রঞ্জিকা নামে যে এক পত্রিকা! প্রকাশকরেন, তাহাতে বৈদান্তিক মতের 

বিকদ্ধে পৌত্তলিকধর্মসংরক্ষণার্থ চে্টা হয়| ১৮৫০খৃঁইকে সর্বশুভকরী 
পত্রিকা প্রকাশিত হয়ঃ ইহঠতে ঈশ্বর্চ্ঞাবিদ্যামাগর মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার এ্রভৃতি বড় বড় লেখকেরা সঙ্থায়তা করিতেন, কিন্তু উহাও 

অধিকরাল জীবিত" খাকে নাই। "ইহ্থার কয়েক বসর পরে এই 

পত্রিকাঁই বালীতে “শুভকরী' নামে মাঁধবচন্রত্কমিদ্ধাস্তকর্ভৃক প্রকা- 

শিভ হইয়াছিল, ভাহাও দীর্ঘজীবিনী হয় নাই । ১৮৫১ খুঁঃঅনদে 

“বিবিধার্থ সংগ্রহ” ব1ছির হয়। পরস্থকারদিগকে অর্থপ্রদানাদি 

দ্বারা উৎসাহদিয়া সাধারণের পাঠোৌপযোগী পুস্তক রচনাকরাইয়। 

লইবার জন্য ১৮৫৩ খুঁটঅন্দে কলিকাতায় €বর্ণাকিউলার লিটরেচর 
সোসাইটী” নামক এক সমাজ সংস্থাপিত হয়--এ সমাজ এক্ষণে ক্কুল- 
বুক সোসাইটীর সহিত মিলিত হইয়াছে । সমাজের একটা প্রধান 
দোষ ছিল,ভীহারা গ্রশ্থকার দিশীকে কিঞ্িংৎ অর্থদিয়! গ্রন্থ ক্রয়করিয় 
লইতেন, কিন্তু ভাহাদের প্রদত্ত অর্থ অতিসামান্য? তাহা'লইয়া গ্রন্থ 
বিক্রয়করা কোন ভাল গ্রস্থকারই লাভজনক মনে করিতেননা, স্থতরাং 
এঁ সমাজ্জের সাহাযে অধিক ভাল গ্রন্থ প্রচারিতছয়নাই, এবং 
রবজেন্দ্লীলমিত্র, মধুস্থদনমুখোপাধ্যায়, রাঁমনারায়ণবিদ্যারত্ব প্রভৃতি 
সমাজের সম্পৃক্ত কয়েকজন ভিন্ন অ্প লোকেই এঁ মাহা লইয়া 
গ্রস্থুরচনা করিয়াছিলেন | াহাহউক বাবু রাজেন্দ্রল'লমিত্রের সম্পা- 
দকতায় বিবিধার্ঘসংগ্রাহ কয়েক বদর প্রচারিত হইলে পর, উক্ত 
মোসাইটা উহার প্রচারের ভারশ্রণ করেন। এ পত্রে সাহিতা, 
ইতিহাস, শিল্প, বস্তুতত্ব, প্রাণিভদ্ভ, প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের 
বুলজ্ঞানপ্রদ প্রবন্ধ সকল, মধ্যে মধ্যে প্রতিক্তিসমেত, প্রকীশিত- 
হুইত। এ পত্রের ভাষ। সর্স্থলে সরল ও মধুর হইতন| কিন্তু 
এ পত্রদ্বার। রাজেন্দ্বাবুর বিদ্যা, বুদ্ধি, সদনুরাগ। অনুসন্ধিৎস! প্রভৃতি 
ভুরি ভুরি সঙ্গের প্রচুর পরিচয় প্রদত্তহষ্য়াছে | বলিতে কি, 


৩৫ ইদানীস্তনকাল । 


বিবিধার্থসংগ্রহগুলি একত্র সন্বদ্ধকরিয়া নিকটে রাখিলে একটী 'রত্ব- 
ভাঙার সঞ্চিতকরাহয় | আমর! এ প্রতৃদাত। 'রাঁজেন্দ্রবাবুর নিকট 
শতবার ক্লৃতজ্ঞতী স্বীকার করি। বিবিধার্থসংগ্রহথ কিছুকাঁল ৮ কাঁলী- 
প্রসন্নসিংহকর্তৃক চালিত হইয়াছিল। এক্ষণে উহার নাম পরিবর্তিত 
হইয়া “রছসাসন্দর্ভ” হইয়াছে এবং রাঁজৈন্দ্রবাবু উহার সম্পাদকতা। 
প্রাণনীথদত্তকে পৃদনকরিয়াছেন | ১৮৫৪ খৃঁঃনবে বাবু প্যারীর্ঠীদ 
মিত্র ও রাধানাঁথ সিকদারক্তৃক “মাসিকপত্রিক!? নামে এক পত্রিকা 
প্কাশিত হইতে থাকে। প্যারীটদবাবুর আলাঙী ভাষার বিষয় 
পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে_স্মুতরাৎ এ পত্রিকার ভাঁষাবিষয়ে আর 
কিছু বলিতে হুইবেনা| ১৮৬০ খৃঃ অন্দে ভ্রীজগম্মোহনতর্কীলঙ্কার 
বিজ্ঞানকৌঁমুদী” নামে এক পত্রিক। পূকীশকরেন, তাহা কিয়ৎকাঁল 
মাত্র উত্তমরূপে চলিয়া দেছতাগ করিয়াছে । যাহাহউক এইরূপে 
যে সক মীময়িক পুস্তিকা অপ্পকালের জন্য আবিভূতি হইয়) তিরোঁ- 
হিত হইয়াছে, তাহাদের নামোল্লেথ কর। নিপ্প.য়ৌোজন?--যেগুলি 
এখনও পৃঁচলিত আছে, এবং যাহাদের কিঞ্িৎপৃতিষ্ঠ! আছে, স্থানা- 
স্তরে তাহাদেরই বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইবে । 

এই সাময়িক পুস্তিকা পৃসঙ্গে বাঙ্গাল! পঞ্ভিকার বিষয়ে উল্লেখ 
করিলে বোধহয় নিতান্ত অপৃণাসঙ্গিক হছইবেনা । পঞ্ভিক। আমাদের 
সমস্ত ধর্মকার্যের পরিচালিক_ন্থতরাৎ ইহা যে, কতকাল হইতে 
চলিতেছে, তাছার নির্ণয়চেফী। বিফল। স্মতরাং তাহাতে হস্তক্ষেপ 
না করিয়া, এক্ষণে যেরূপ মুক্ডিতপঞ্ভিকামকল বাহির হইতেছে, 
এরূপ পঞ্জিকা কতদিন হইতে প্রকাশিত হইতেছে, আমর। ইহাতে 
কেবল মেই কথারই উল্লেখ করিব ।--এক্ষণে পাজির বামপার্থে অঙ্ক 
দ্বার সাক্ষেতিকরূপে থে গীগন। লেখাধাকে, পুর্বে কেবল এরূপই 
পর্জিক! ছিল--ব্রাহ্মণপঞ্ডিত ব1 দৈবজ্ঞগ্রণ তাছ। ব্যবহারকরিতেন, 
সাধারণের তাহা বোঁধীমা হইতন| 1 ১৮১৮ খ্ংআবন্দে রামহরি নামক 


'দঃবদিপত্র। ৩৫১ 


এক খক্কি পঞ্জিকান্থ অঙ্কের পৃতিগাদ্য অর্থ সকল তীষায় লিখিযা 
শ্রীরামপুর হইতে এক পঞ্জিরশ মুদ্রিতকরেন | উহণতে ্ামগ্ুলের 
একটা চিত্রময় প্তিরূপ পুকাশ্রিত ছিল | ১৮২৪ খুঃমজে অপেক্ষাক্কত 
কিঞ্ৎ বৃহৎ এক হৃতন পঞ্ধিক। কলিকাতা হইতে পুকীশিত হয়। 
১৮২৫ খুঃমন্দে ৮ বিশ্বনীথতর্কভূষণকর্তৃক এক পঞ্জিকা পৃক'শিত হয়। 
ইহাই 'কালেজের পঞ্টিকা? নাঁমে খ্যাত হইয়াছিল। অনন্তর বৎসর 
বৎসর মতন তন উন্নতিযোগসহকারে নৃতন হৃতন পঞ্জিকা পৃকীশিত 
হইতে আরন্ত হইল। এক্ষণে কলিকাতায় অনেকানেক নৃতন পঞ্জিকা 
প্রকাশিত হইতেছে০-প্রতিবৎমর ১০০,০০০, এক লক্ষের অধিক 
পঞ্জিকা! বিক্রীত হয়। 

অতঃপর সংবাদপত্রের বিষয় উল্লেখ্য হইতেছে ।-_্রীরামপুরই 
উহার আদিম পুকাশ স্থান। ১৮১৮ খঅন্দের ২১এ আগষ্ট মার্শমান 
সাহেব “সমাচার দর্পণ+ নামে এক সাগ্তাহিকপত্র পৃঁকাশ করিতে 
আরত্ত করেন | উহ্হাতে ইন্গরেজি বাজল। দুইই থাকিভ|' মিসনরি- 
দিখৌর এই নৃতনকারো পরমপরিতুষ্ট হইয়া গরবর্রর জেনেরেল লর্ড 
হেস্টিংস্‌ পাহেব উৎসাহবর্ধন1র্থ তাৎকালিক ইজরেজিসংবাদপত্রের 
ডাকযাশুলের চতুর্থাংশে ছার পুচলনের অনুমতি দিয়াছিলেন এবং 
তশ্পরে লর্ড আমহরেষট বাহাদুর খীবর্ণমেন্টের ব্যয়ে উহার এক এক 
শত খণ্ড শ্রহণকরিতে সম্মত হইয়াঁছিলেন। এই পাত্র ১৮৪১ খুঃ 
অন্ধ পর্যান্ত জীবিত ছিল। কলিকীতার ৬ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও রামমোহন রায় উভয়ে মিলিত হইয়! ১৮১৯ খুঃ অন্দে “ কৌমুদী” 
নীমে একখানি পত্রিক। প্রচার করিয়শছিলেন ; কিন্তু উহাতে সভী- 
দিখের সহষরণনিবারণপক্ষ সম্পন্থিত হওয়ায় বন্দোখপাধণায় উর 
সংঅব পরিত্যাপুর্বক ১৮২২ অন্দে * সমাচার চন্দ্রিক।? নাঁমে অপর 
এক পাত্র সপ্তানে দুইবার করিয়। প্রকীশ করিতে আরম্ভ করেন | 
এছ পত্রে ব্রাঙ্গীও খষ্টায়ানদিগের মতের প্রতিবাদ করিয় প্রচলিত 


৩৫২ উদানীন্তনকাল । 


হিন্দুধর্মের সংরক্ষণচেষ্টার সপক্ষতী। থাকায়, সরু রাজা রাধা- 
কান্তদেব বাহাছুর, ভুর্গাচরণ বন্দ্যোগীধ্যায় প্রভৃতি কলিকাঁতার 
প্রধান প্রধীন লোকেরা উহার বিলক্ষণ সহণয়তা করিয়াছিলেন। 
পূর্বব্লিখিভ সমাচারদর্পণও চত্ত্রিকায় ধর্মসম্পর্কে কয়েক বৎসর বহুল 
বাঁদানুবাঁদ হইয়াছিল; ব্রাহ্মদিখের প্রতিকুলে কঙ্সিকাতায় যে ধর্মসতা 
সংস্থ্ধপিত হয, চক্দিকাই তাঁহার মুখত্বরূপ ছিল--ফলতঃ এক সময়ে 
এই চক্দ্রিক! দেশমপ্যে বিলক্ষণ আধিপত্য করিয়াছে | এই পত্রিক1 
অদ্যাপি জীবিত আছে, কিন্ত এখন আর তীদুশ প্রভা নাই] চজ্রিকীর 
পর «তিমিরনাশক' ও ৩ৎপরে ১৮২৫ অব এনীলরত্ব হালদার কর্তৃক 
বজদূত একাশিত হয়। ইহাতে শ!ক্সঙ্দত বিচীরই অনেক থাঁকিত । 
ইহার পরে ১৮৩০ অন্দে সংবাঁদপ্রভাকর প্রাভুভূতি হইবার বিষয় 
পূর্বে উল্লিখিভ হইয়াছে । এই স্ময়ে সভীদাহনিবারণ উপলক্ষে 
দেশমধ্যে ুলস্থুল পড়িয়াষায় এবং সেই সময়ে এ কার্ষ্ের অনুকূলে ও 
প্রতিকুলে মাসিক সাপ্তা্িক প্রভৃতি অনেকগুলি পত্র প্রচারিত হইয়া- 
ছিল, কিন্তু সে সকল অধ্বিক দিন থাকে মাই | ১৮৩৫ অন্দে « সংবাদ 
পৃণচিন্দ্োদয় ' দূ হয়। উহ! অদযাপি ভীঅদ্বৈতচরণ অধচ্য কর্তৃক 
প্রীতান্ছিকরূপে প্রচারিত হইতেছে । অতঃপর ১৮৩৯ লালে ৬গোরী- 
শঙ্কর ভটা চার্ধ্য কর্তৃক সংবাদভাদ্ষর ওরসরাজ নামে ছুই পত্র প্রকা- 
শিত হয় ভাস্কর সপ্তাহে তিনবার ও রসরাজ ছুইবণর বহির্থত 
হইত | ও্রীচার্যা খর্বকায় পুকষ ছিলেন, এজন্া অনেকে তীহাকে 
*গুড়গুড়ে? বলিত। ঈশ্বরগুপ্ত যেরূপ পদা, গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য 
সেইরূপ গদ্যরচনায় প্রসিদ্িলাভ করিয়াছিলেন। তাক্করের গদ্যরচনা 
সকলেই প্রশংসা করিত। এই পত্র'অদ্যাপি স্রীক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য 
কর্তৃক সম্পাদিত হইতেছে ) কুৎসিত রঙরাজের মৃত্যুর কথ! পূর্বে 
বলাহিয়াছে। ১৮৪০ অন্দে বাঙ্গাল। শীবর্ণমেন্টগেজেট প্রকাশিত 
হইতে আর্ত হয়; ইহণতে আইন, শবর্ণমেন্টকুত নাঁনধবিধ বিজ্ঞাপন 
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ও কর্ধচারিধণের নিয়োগাদি অনুক্ঞ! সকলের অন্নবাদ থাকত জে, 
রবিম্মন সাহেব ইছার”অনুবাঁদক্চ। এই অনুবাদের ন্যায় জঘন্য বাঙ্া- 
লাতাষা আর কোথাও দেখিত্তত' পাওয়াষায়ন।| কার বাপের সাধ 
যে, বাঙ্গালা পড়িয়। স্পকীরূপে উহার ভীবগ্রাহ করিতে পারে ! বাঁক্য- 
সকল আনেক স্লেস্ট লম্ব! লম্ব॥ কিন্তু তাহার মধ্যে কর্তা) কর্ম, ক্রিয়ার 
যোগ যে, কোথায়ঃ ভীহার কিছু বুঝবার যো নাই । আদালতের 
লোকদিগকে সর্বদা এই লাযা বাবার করিতে হয়, এই জন্যই বোধ 
হয়। আদালতের ভীষ শোগিত' হইতে পায়না 1-এই বগুসরেই 
কাশীমবাজারের রাজ: ০রুফলাথ রায় * মুশাঁদীবাদপত্রিকা নামে এক 
পত্র প্রকাশ করেন৷ উদ্ছাদ্বারা নিজ 'প্রজাণীণের অঙীষটনাঁধন করাই 
তাহার উদ্দেশ্য ছিল। কিয়ৎকাল্‌ পরই জশাদাার সন্থিতই এ পত্র 
বিলীন হয়। ১৮৪২ সালে প্রসিদ্ধ ৬ রামগৌপাল ঘোষ ও জপ্যারী- 
চাদ মিত্র ইঙ্গরেজি ও বাঙ্গালায় « বেদদলল্পেক্টেটর ” নাষক এক পত্র 
প্রকাশ করেন ইহা ২ বৎনর স্থায়ী হয়। ১৮৪৩ অক ঈশ্বরচন্দ্র 
গপ্তের « পাষগুপীড়ন " এবৎ ১৮৪৭ সালে « সুধীরগুন  নির্খত হয় 3 
ইস্ছাদের দ্ষয় আর এক স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে । এই সময়ে অনেক 
গুলি জঘন্য পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে একখানির নাম 
* আক্কেলগুড়ুম্‌' | ইতিপূর্ব্বে সংবাদপত্রসম্পাদকের। যাহ! ইচ্ছা 
লিখিতে পারিতেন না3 শবর্ণমেন্টের নিয়োজিত কর্ম 'রীদ্ব।রা পরী- 
ক্ষিত ন! হইলে কোন প্রবন্ধই প্রকাশিত হইতে পারিতন।। ১৮৩৫ 
খবঃ অন্দে গবর্ণর জেনেরল্‌ মেটকাফ্‌ সাহেব সে নিয়ম রহিত করিয়া 
সংবাদপত্রের স্বার্ধীনভাপ্রদীন করিয়াছিলেন | কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত 
কতকগুলি অনুদীরাশয় লোকে,সেই স্বাধীনতার বিলক্ষণ ভুর্বযবস্থার 
করিয়। আকেলগুড়ুম্‌ প্রভৃতি জঘন/ পত্র প্রকাশ করিয়াছিল।- 


ঈ দানশোগগু। শরমহারণী স্রণময়ী ইহীরই বনিতা, অসাধারণধিষণ'- 
সম্পর শ্রীযুত ঠায় রাঁজীবলোচন রাঁযবাহ'হুর ধীহাণর গাধানামাত্য। 


৪৫ 


১৫৯ ইদশীন্তনকাল। 


১৮৪৮ খুং অন্দে ভীরক্গলালবন্দ্যোপাধ্যায় রসসাগর নামে এক 
দ্যাহিকপত্ত প্রক্কীশ করেন 7 হই! ৬ বৎসর অবস্থিত ছিল। ১৮৬০ 
সালে পরিদর্শক নামে এক পত্র প্রকাশিত হয়; ইহ! প্রথমে সাপ্তাহিক 
ও পরে প্রাতাহছিক হইয়াছিল | শ্্রীজগন্নোহন তর্কালঙ্কার ও মদন- 
মোহন গৌ্বামী ইহুণর প্রথম ন্ষ্টি করেন ও কালী প্রসন্ন সিংহ কিছু- 
কাল ইহার সম্পাদকত! করিয়াছিলেন_-কিন্ত দীর্ঘকাল জীবিত- 
রাখিতে পারেন নাই । এইবূপে কত কত সংবাদপত্রের অস্পকাঁল 
মধ্যেই জন্ম বদ্ধি ও লয় হইয়াছে, তাহার সঙ্্য। কর। কঠিন | এত- 
দ্দেশহিতৈষী পাদরী শ্রীযুত জে, লঙ্‌ সাহেবের অনুগ্রহে আমর! বু- 
সঙ্যক সাষ়িকপুস্তিকা ও সংবাদপত্রের বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, 
অনাবশ্যকবোধে সেই সমুদয় প্রকাশকরিলাঁম ন]। 

এক্ষণে যে সমস্ত সাময়িকপুক্তিক! ও সংবাদপত্র এপর্যাস্ত প্রচলিত 
আছে, এবং আমরা যাহাদের সন্ধান জানিতে পারিয়াছি, সজিক্ষণ্ত- 
ভাঁবে তাহাদের উল্লেখমাত্র করিয়! এপ্রকরণ সমাপ্ত করিব | এসকল 
পত্রের মধ্যে নিশ্নলিখিতগুলি-___ 

মাসিক- তত্ববৌধিনী পত্রিকা, রহস্যসন্দর্ভ, বঙ্গদর্শন, ঝঁলিকাঁতা- 
সনাতনধর্বরক্ষিণী সভা-প্রকীশিত সমণতনধর্মোপদেশিনী, শ্রীত্রেলোকা- 
নাথ যুখোপাধ্যার়সম্পীদিত আশর্যাবর্ততরীতিশোধিনী, মাহেশন্থ স্্রীসত্য- 
ব্রতসামশ্রমি নির্বাছিত (সংস্কৃত বাঙ্গাল!) প্রত্ুকজনন্দিনী, এবং 
হিতত্রত, পীবন!-বামাবোধিনীসভাপ্রচারিত বামাবোধিনীপ্পত্রিকণ, 
ঢাকাস্থ জীকালিদাস মিত্রের মিত্রপ্রকীশ, জ্ীভুবনমোহন বন্দ্যোপণধ্া়- 
প্রকীশিভ চিকিৎসাঁসংগ্রহ, শ্রীতিনকড়ি ঘোষালের নবপ্রবন্ধসর, 
বাঁকইপুরপ্রকাশিত আর্যোদয়, বিশ্বদর্ণণ,। বোয়খলিয়াপ্রকাশিত জ্ঞা- 
নাঙ্ক,র, ভ্রীবেণীমাধব ঘোষের বন্ধন্থহৃদ্‌, ও ভবানীপুরের বন্গমিহির | 

পাক্ষিক-_ বর্ধমানস্থশ্রীপযারীলাল সিংহের প্রচারিক|, রাজসাহী 

সংবাদ, ্রীঈশ্বরচন্দ্ররায় প্রকাশিত বরিশীলবার্ভাবহ, "মিরাজগঞ্জের 
দেশহিতৈষিণী, ঢাকার পবিমলবাহিনী ও বঙ্গ বন্ধু, এবং অবলাবান্ধব ! 
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সাগ্াহিক-_ সোমপ্রকাশ, এডুকেশন গেজেট, ঢাকার শ্ীগো- 
বিন্দচন্দ্র রায় প্রকাশিত চাকীপ্রকাশ, প্রীমনোমোহম ঘোষের মধাস্থৃ, 
আশিশিরচন্দ্রঘো প্রচারিত *অমৃতবাজারপত্রিক, জমধুস্থদন ভট্টা- 
চার্ষের প্রয়াগদূত, রঙ্গপুরের দিকপ্রকাশ, স্রীঘর্াচরণ গুপ্ত সম্পাদিত 
সাপ্তাহিক পরিদর্শক, তবানীপুরের দাপ্তাহিক মংবাঁদ, ্রীনারণয়ণচন্দ্ 
চক্রবত্তার মুশীদাবাদপত্রিকা, বহরমপুরের ভাঁরতরঞ্ন) গৌধুণটী- 
মুদ্রিত আমামমিছির, কুমারথালির শ্রীহরিনাঁথমজুণদ'রপ্রচারিত 
শ্রামবার্ত।প্রকাশিকা, ভারতভৃতা, বরিমালস্থ হিতসাধিনী, ঢাঁকাঁর 
শুভসাধনী ও হিন্দুহি তৈষিণী, বেখলিয় এর্ধস ভা? প্রকাশিত হিন্দুরষ্জিক', 
গবর্ণমেপ্প্রচারিত বাদ্গালাগেজেট, । ১ পয়দ। মুলোর ) স্থলভ- 
সমাচার, ভারতসংস্কীরক এবং শ্রীজানকীনাধ বন্দোপাধায়সম্পা- 
দিত হা'লিসহরপত্রিকা। 

আর্ধ সাপ্তাহিক- সমাচারচক্দ্িক। এবং সংবাদভী কর । 

প্রাত্যহিক-- সংবাদপ্রভাকর, পুর্ণচন্দ্রোদয় এবং ভ্ীনবীনচন্র 
আঢা সম্পাদিত বন্গবিদ্যাপ্রকাশিকা। 

এই কল ভিন্ন পুরাণপ্রকাশ, কাঁবাপ্রকাশিকা, বিবিধণুস্তক প্রকী- 

শিকা, রামায়ণ, মহাঁভবত, ভীগবততত্ববোধিকা প্রভৃতি মংস্ত ও 
বাঙ্গাল। অনেকগুলি সাময়িকপুত্তিক প্রকীশিত হুইয়া থাঁকে। পঞ্জিকা! 
ভিন্ন বাঙ্গাল! সাময়িকপুস্তিক ও সংবাঁদপত্রে সর্ধমমেত প্রায় ৬ 
খানি পত্রিকা কলিকাঁত| ও মফন্বলে প্রকাশিত হয়| অতএব প্রতি 
পত্রিকার হ্যুনসগ্থাঁয় যদি ৩০০ কৰিয়! গ্রাহকের গড় ধর। যায়। তবে 
এ সমস্ত পত্রিকার অন্যুন ১৮০০০ গ্রাহক আছে, বল! যাইতে পারে । 
অতএব দেশের 'মধ্যে প্রায় ২০০৯০ লোক সংবাদপত্রপাঠের রসঙ্ঞ 
হইয়াছেন, বলিতে হইবে । 


ঘা ইদানীন্তনকাল। 


ব্যাকরণ। 

আদা ও মধাকালে কেহ বাঙ্গালঃব্যাকরণ রচনাকরেন নীই-- 
হদানীস্তনকালে বাজীলীবাকরণ রচিত হইয়াছে, একথ। পূর্বেই উক্ত 
হইয়াছে এবং ইহ?ও উক্ত হইয়াছে যে, ১৭০০ শকে [১৭৭৮ খত অঃ] 
হা'লছেড নানক একজন ইদ্রেজ সর্বপ্রথম বাঙ্পালাবাকরণ প্রকাশ 
করেন! এ ব্যাকরণ আমর! দেখিভে পাই নাই, সুততরাৎ উহা! কিরূপ 
প্রণালীতে লিখিত হইয়ণছিল, বলিতেপারি না। অনুমান হয়, 
ই্গরেজিবকরণের রীতিই উচ্থাতে অবলম্বিত হুইয়থাকিবে | যাছা 
হুউক হ্বালহেড্‌ সাহেবের পর কেরি সাহেব, গার্জীকিশোর তটা চার্ধয, 
হউন্‌ সাহেব, রামধোহনরায় জয়গোপালতর্কালঙ্কার, ভশীবচ্চজ্জ- 
বিশারদ, ব্রজকিশৌরগুপ্ত, কীখ্সাহের, ক্ষেত্রমৌছুন। নন্দকুমীরবি- 
পারত, যুক্তী'রামবিদাবাণীশ, শামাচরণসরকার, ওয়েজীর সীহের 
প্রভৃতি অনেকানেক মহাশয় বাঁজালাব্যাকরণ রচনাকরিয়ছেন। এ 
সকল ব্যাকরণের মধ কয়েকখানি ইজ্জরেজির অনুক্কৃতি, কয়েকখানি 
সংস্কৃত মুদ্ধবোধের অবিকল অন্ুবাঁদ এবং কোন খানি নিতাম্ত অপ- 
ভখ্ফা-শব্দসকলেরও সাধনপ্রক্রিয়াসমন্থিত | সুতরণং ইহণদের কে!ন 
খানিই সর্ব্ববিধ লোকের অনুমোদিত হয় নাই । ইহা! দেখিয়া ১৮৫৬ 
খুঃ অন্দে কোন গবর্ণমেন্ট বাঙ্গীলাবিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক স্বীয় 
ছাত্রপিগকে শিক্ষ। দিবার ভমায় ত২কালপ্রচলিত কোন ব্যাকরণ অব- 
লম্বন না করিয়া স্বয়ং এক বালালাবাীকরণ রচনাকরেন | মুদ্ধবোধ 
ও উপক্রমণিকা এই উতয়ই উহণর ভিস্ডিস্বরূপ ডিল! বাঙ্গালাতে 
ইজরেজির অনুকরণ না করিয়া এবং আপভা্বিক শব্দনাধানের প্রক্কিয়া 
ত্যাগ করিয়! যেসকল সন্ধি শব্দ সমস ভদ্ধিত ও কুদস্ত পদ প্রভৃতি 
বাজ্দাঁলাতে ব্যবহৃত হইয়। থাকে, তাহাদেরই নিয়ম ও সাঁধনপ্রণালী 
জড়তি উহৎতে নিদেশিড হইয়াছিল। তখনও বাজ্জলভাষা পুর্ণা- 
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বয়ব হয় নাই, সুভরণং ভৎকালে প্রক্কৃত বাক্গালাবাণকরণ রচিতহওয়! 
সম্ভব নহে, এই বোধে-উক্ত অধ্যাপক সে ব্যাকরণ মুন্টিভ করেন নাই 
-পাঠনার সময়ে ছাঁত্রদিশকে 'বলিয়। দিতেন, তাহার। খাতা 
লিখিয়া লইয়। অভ্যাস করিত। এইরূপ খাতায়ংই এ ব্যাকরণ ৮ 
বৎসর চলিয়। বহুদূর ব্যাপিয়াছিল, তৃৎ্পরে উস্থা “বা্ীলাব্যাকরণঃ 
নামে মুদ্রিত হইয়াছে) 

উক্ত অধ্যাপকের ব্াাকরণ হস্তলিখিতরূপেই কিয়ৎকাল প্রচলিত 
হইলে পর লোহারামশিরোরত্ব ও' তৎপরে শ্রীমন্তবিদ্যাভূষণ শ্রোয় 
এরূপ প্রণালীতেই এক এক বাঁ্গালাব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। এক্ষণে 
আরও অনেকগুলি এরূপ বাক্গ'লাব্যাকরণ বিরাঁচিত হইয়াছে_-তম্বধ্যে 
আমরা এই গুলির সন্ধান পাইয়াছ্ি__নীলমণিমুখৌপীধ্যায় প্রণীত 
বোধমার ও নববোধব্যণাকরণ, বাঙ্গীলাবৌধব্যাকরণ, মধুরানাঁধতর্ক- 
রত্বের ব্যাকরণচক্দ্রিকা, জগচ্চন্দ্রক্রবর্তীর ব্যাকরণপ্রবেশ, কেদার- 
নাথতর্করত্বের ব্যাকরণমণ্জীরী, বিশ্বস্তরচটোপাধাণয়ের ব্যঠকরণসার, 
দ্বারকীনধথবিদ্যাভূষণপ্রণীত ভূষণসারব্যাকরণ, জয়গোপালগৌঘামীর 
লঘুব্যাকরুণ, লোহারামশিরোরত্বরচিত শিশুবোধব্যাকরণ, শশিভৃষণ- 
তর্করত্বের সংস্কৃতশিক্ষৌোপযোগী বাঁক্সালাব্যাকরণ, বিজ্ুচরণনন্দিকৃত 
বিষ্কুসারব্যাকরণ, সরলব্যাকরণ, রাঁজকুমারসর্ব্বীধিকারির চিত বব্যাঁক- 
রণ, যশোদীনন্দননরকারের সন্রীবনী, এবং কালীপ্রসননবিদ্যারত্ব প্রণীত 
বাঙ্গালাব্যাকরণ। এই সকলব্যাকরণের কোন কৌন খানির শেষভাগে 
বাঙ্গাল! ছন্দ ও বাঙ্গালা অলস্কার সকলও বিনিবেশিত হইয়াছে । 


০ স৯ কিক 
এপি 
ছন্দ | 


আদ্য ও মধ্যকীলে পয়াঁর, ত্রিপদী, এবং মধ্যে মধো একাবলী দিগ- 
ক্ষরা, ভঙ্গপয়ীর, মালকাপ, দীর্ঘ-লঘু গ ভঙ্গ ত্রিপাদী এবং চত্ুষ্পদী এই 


৬৫৮ ইদানান্তনকাঁল। 


কয়েকটামীত্র ছন্দ সচরাচর ব্যবন্ৃত হইত| মধ্/কাঁলের শেষে কবি- 
রঞ্জীন কতকগুলি কৃতনবিধ ছন্দ প্রবর্তিত করেন। তৎপরে রায়গুণাকর 
অনন্তর তর্কালস্কার এবং তীহাত্র পর ঈশ্বরচন্্রগুপ্ত অনেক নূতন 
ছন্দ বাঙ্গাঁলাঁয় অবভাঁরিত করিয়াছেন । তন্মধো ঈশ্বরপ্ত ভিন্ন অপর 
সকলেরই প্রবর্তিত নুতন ছন্দসকলু সংস্কতমূলক। তৎপরে য্রুগোপাল 
চট্টোপাধ্যায় হেমচজ্্রবন্দ্যোপাধ্যায় রাজকুষ্ণমুখোপাধ্যায় প্রভৃতি 
ইঙ্গরেজিভাষাবিৎ কয়েকজন কবি ইদরেজি ছন্দৌবিশেষের অস্ু- 
করণে কয়েকপ্রকাঁর স্তন ছন্দের উদ্ভাবন করিয়াছেন ইইদের উদ্ত।- 
খিত ছন্দ সকলে ১ম ও ৩য় পঙ্কিতে এবহ ২য় ও ৪র্থ পঙ্ক্তিতে 
মিল ইত্যাদিরপ ঝির্াক্ষরতসম্পৃক্ত কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য এবং পয়ার ও 
ত্রিপদীর একন্রীকরণ ভিন্ন অপর কোন চমৎকারিত! অনুসৃত হয়ন। | 
মাইকেল্‌ মধুন্থদনদত্ত পয়ারের অস্তযবর্ণের মিল উঠাইর! দিয়। অমির! 
ক্ষরচ্ছন্দস্থক্টির যশেশলাভ করিয়াছেন, একথ। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । 
সংস্কভ ছন্দের অনুরূতি ভিন্ন যে সকল নৃতন ছন্দ উদ্ভাবিত হইয়াছে, 
তৎসমস্তই প্রায় পয়ার ও ত্রিপদীর রূপান্তরমাত্র--অর্থাৎ পয়ারের 
আদি ব। অন্তে ২1১ অক্ষর বাঁড়াইয়া ব| কমাইয়।, কোন, স্থলে বা 
পয়ার.ও ত্রিপদীকে মিলিতকরিয়া! তাহাদের নিবন্ধন হইয়াছে । 
কিন্ত ইহ। অবশ্য স্বীকীরকরিতে হুইবে যে, অক্ষরের এরপ স্ানাধিকা 
করায় ব। পয়ারত্রিপদীপ্রভৃতিকে মিলিতকরায়, স্থলবিশেষে ছন্দের 
খিলক্ষণ মধুরত। জন্থিয়াছে | ফলতঃ সংস্কতের অন্থুকরণ ও পয়া- 
রখদির রপান্তরকরণ দ্বার! এক্ষণে বাঙ্গালায় অনেকবিধ ছন্দ প্রচলিত 
হইয়াছে | লীলমোহনভটা চার্ধাপ্রণীত কাঁবযনির্ণয় নামক পুস্তকে 
একটী ছন্দঃপরিচ্ছেদ নিবিউ হইয়াছে । উহাতে তিনি, পর্য্যাঁয়সম, 
পর্যায় ও শেষসম, অর্দসম, পর্ধযায়বিষম, পয়ার, ভঙ্গপয়ার, রঙ্িল 
পয়ার, দীর্ঘ-লঘুতরল-ভঙ্গ ও হীনপদ ত্রিপদী, দীর্ঘ-লঘু-সধিকপদ 
চতুষ্প্দী, মালৰাপ, একা'বলী, দীর্ঘ ও লু ললিত, কুন্ুমমাণিকা, 


হন । 5৫১ 


মালতী, তণক, দিগীক্ষরা, তরলপয়ার, অমিত্রাক্ষর, পজ্ঝটিকা, গ্রজ- 
গতি, ড্রুতগতি, তোঁটক, তুজনঈ প্রয়াত, অনুষ্ট প্‌, কচিরা, ক্রোঁথচপদা, 
সোমরাজী, চম্পক ও বিশা!খ এই ৩৭ প্রকার ছন্দের সৌদাহরণ 
লক্ষণনির্দেশ করিয়!ছেন। দে সকল এস্ভলে বিশেষরূপে উল্লেখ 
কর!ঝাছুলা। *+ " 

কবিরঞ্রীন, রায়গুণাকর ও তর্কালঙ্কার যে কয়েকটা সংস্কৃত ছন্দ 
বাঙ্গালার গ্রহণকরিয়াছেন, তস্ভিন ইন্দ্রর্জ!, বসস্ততিলক, মালিনী 
ও শার্দ,লবিক্রীড়িত প্রভৃতি অপর সংস্কৃত ছন্দের বা্ালাঁয় অবতারণা 
করিতে অনেকে চে করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের বোধে কেহই 
ক্ৃতকাধ্য হয়েননাই। এতাঁৰতা এই সিদ্ধান্ত করাযাইতেপারে যে,সংস্কৃত 
ক্ষুদ্র ছন্দনকল বাঙ্গালার উপযোগী হয়_-দীর্ঘ' ছন্দ উপযোগী হয়না 

আদ্যকালের শেষভাগে আমরা পয়ার ও ত্রিপদীর লক্ষণনির্দেশ 
করিয়াছি । কিন্তু তৎকা'লপ্রচলিত পয়ারাঁদি অপেক্ষা এক্ষণকাঁর 
পয়ারাঁদি অনেক বিশুদ্ধ হইয়াছে । পদের মধ বতি না পড়িলে, 
এব প্রতি অর্দের উপান্তিম স্বর ও অন্তিম হল্বর্ণ এ উভয়ের মিল 
খবকিলে,» তাহাকে বিশুদ্ধ পয়ার বলাষায়। প্রাচীনকালের পয়াঁরে 
অন্তিম ছলের মিল প্রায় থীকিত, উপান্তিন স্বরের মিল সর্বত্র থাকিত 
ন।| ত্রিপদীও এইরূপ । বাহুলাভয়ে যতিভঙ্গের উদাহরণ ন1 দিয় 
পয়ারস্থ মিলেরই ডুইটা উদাহরণ পরদর্শনকর] যাইতেছে । 


সতযকথ। নদ। কবে হয়ে সাবধান । 
»... মিথ্যাবাদী যথা! তথ। হয় হতমাঁন ॥ 

এস্থলে ধানাশমান? ইহাদের মিল বিশুদ্ধ হইয়াছে--কিন্ত 
গ্ষোড়াকে বলিয়। খোঁড়। কাণা জনে কাণ|! 
কদাপি তাদের মন দিওনা বেদন| | 

এক্ুলে “কাণ।' “দন এ মিল বিশুদ্ধ হয়নাই-দনার পরিবর্তে 

“দান।” হইলে বিশুদ্ধ হইত। 
চলিত পয়াঁর ও ভ্রিপদী ভিন্ন ক্ষ ক্ষুদ্র কয়েক প্রকার ছন্দ আমা- 


৩৬২ ইদানীস্তনকাল।। 


দের দেশে বহুকাল হুইতে প্রচলিত আছে-_আমরা তাহার কয়েকটী- 
মাত্র উদ্ধৃত করিলাম-_পাঠকশ্ণ সন্ধানকরিয়া দেখিবেন, এইক্ূপ 
ছন্দোবদ্ধ কত ক্লোক দেশমধ্যে স্্রীসমা,জ প্রচলিত আছে | 


“আয় রেখার হেনে। ছাগল দেব মেনে 11” ইত্যাদি 
পস্শুনী কলমী ন নকরে| ব্রাজার বেট। পন্মী, মারে। 

মারণ পক্ষী সুখের বিল [ মোগার কৌট! রূপার খিল। 

খিল খুলতে হাঁতে ছড়। আমার ভাই বাঁপ লক্ষেশ্বর” || ২ 
«শর শর শর। আমার ভাই-গীএর বর | 

বর বর ডাকপড়ে। গুও গাছে গুও ফলে॥ 

আমার ভাই চিব্য়ে ফেলে । অন্য লোকের ভাই কুড়য়ে খায় (৮৩ 
“শিল শিলেটন শিলে বাটন শিলা আছে ঘরে। 

স্বর্গে থেকে মহাদেৰ বলে খ্রী কি বন্ত করে 

আশ নাড়ন পাশ নাড়ন তোলা শঙ্গাজল। 

এই পেষে তু হলেন ভোলা মহেশ্বর || 80 ইত্যাদি 


অলঙ্কার । 


বাঁঙ্গালাভাষ! অভিদ্ঃখিনী। ইহার নিজের কিছুমাত্র অলঙ্কার 
মাই। যাহা! ২| ৪খান ইহার গীত্রে দেখাযায়, তাহা যাতামহীর 
( সংস্কতভাষার ) নিকট প্রাপ্ত| বাজাল! যখন্‌ বালিক। হিল, তখন 
মতামহীর ভারী ভারী মোটা মোটা যে সকল অলঙ্কার (অনুপ্রাস 
উপমা রূপকাদি) তাহাই লইয়। সন্ভউ ছিল__এখন্‌ যুবতী হইয়াছে, 
এখন আর সে সকল পুরাতন মোটা! অলঙ্কারে উহ্থার মন উঠেন 
এখন জড়াও অলঙ্কারের । প্রতিবস্ত,পমা নিদর্শন সমাসোক্তি প্রভৃতির ) 
প্রতি লোভ হইয়াছে, এবং ছলে বলে কৌঁশলে এক এক খানি করিয়া 
বৃদ্ধার অনেক অলঙ্কারই আত্মসাৎ করিতেছে । কামিনীগ্রণের অলঙ্কার 
পরিবার সাধ পাঠকদিশের অবিদিত নাই। “মল্‌ঃ বলিয়া দশ সের 
রূপার বেড়ী দিলেও মনের সাখে পরিবেন। কান ছি্ডিয়া যায়-তবু 


বাঙ্গালাভামা | শ৬১ 


লোণা পরিবেন_শেষে না হয় সোগার কাণ গডাইবেন। ভাগ্যবস্ত 
গৃছের অনেক গৃহিণী অলঙ্কারের ভরে চলিতে পারেন্না-_ভাল দেখায় 
নাঃ তবু অলঙ্কারে সাজিয়!, আহ্লাদ পুতুল” হইয়া বজিয়। থাকি- 
বেন !| বুড়। আঁয়ীর গাএর সমন্ত অলঙ্কার বাঙ্গলার গাএসাজিবে না 
_জবড়জঙ্জী হইবৈ__ইছ! বাঙ্গাল! বোঝে না, তাহ। নহে; তবু যে, 
সে অলঙ্কারের ঝুডিশমাথায় কবিতে চাহে, মে তাহার জান্তির গুণ ! 
আদা ও মধাকালে অনুপ্রাস উপন। রূপক প্রভৃতি কয়েকটীমাত্র 
অলঙ্কার বাঙ্গালখয় বাবত হইত, এক্ষণে ক্রমে অনেকগুলি সংস্কৃত 
অলঙ্কার ইহাতে গ্বহীত হইতেছে । এখন অনেকে বাঙ্গাল বাঁকর- 
ণের শেষে একটী অলঙ্কারপরিচ্ছেদ বিনিবিষ্ট করিতেছেন । এই ্ 
বিষয়ে ২ |১ খানি পুথক্‌ গ্রস্থও প্রপ্থত হইয়াছে । পূর্ব লিখিত 
কাব্যনির্ণয় নামক পুস্তকে গেব, অনুপ্রাম, যমক, ভাষা সম, পুনকক্ত- 
বদাভাঁন ; উপমা, রূপক, ত্রান্তিমান্, অসঙ্গতি, উৎপ্রেক্ষা, 'ব্যতিরেক, 
অর্থাস্তরন্যাসু, স্বভাবোক্তি, অভিশয়োক্তি, বিরোধ, নিদর্শনা, ব্যাঘাত, 
কাব/লিঙ্গ, পধ্যায়োস্ত, অপহনুতি, পবিরত্তি, ব্যাজন্ত্রতি, সমাসোক্তি, 
প্রতিবস্তপমা, তুলযযৌগিতা, দৃষ্টান্ত, বিভাবনা, সন্দেহ, অপ্রস্তত- 
প্রশংনাঁ, বিশেষোক্তি, এভূতি অনেকগুলি অলঙ্কার সলক্ষণ'সোদাঁ- 
হরণ উল্লিখিত হইয়াছে | সংস্কতেই এই সকল অলঙ্কখরের অনেক- 
গুলি বিশেষ বৈচিত্র্াধায়ক নহে-_বাঙ্জালার কথ! সুদূর পরাহত। 


এিকছটক্চত 


ভাম। 
আদ্য, মর্ধ) ও ইদানীন্তন্কালে বাঁঙ্গালাভাষার অবস্থ। কিরূপ 
ছিল এবং ক্রমে তাঁহার কিরূপ পরিবর্ত হইয়। আসিতেছে, তাহা 
তত্তৎকঠলরচিত শ্রন্থ্চায়র সমালেচন।বসারেই উল্লিখিত হইয়াছে, 
কিন্ত এ ভাষার সহিত ভাষান্তরের মিশ্রণ কোথ'য় কিরূপ হইয়াছে, 


৯৩ 


৬৬২ ইদানীন্তনকাল। 


মে কথা সর্বস্থলে বল! হয়নাই। এক্ষণে সঙ্জ্ষেপে ভদ্দিষয়েই দুই এক 
কথা বলা যাইতেছে 1 আদ্যকালের ভাষায় 1হন্দী বল_ ব্রজভাষ| 
বল-প্রাক্কৃত বল_-অপর ভাষা বল-যাঁহা কিছু মিশ্রিত ছিল; তাহ। 
পূর্বে এক প্রকার উত্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহ। স্পট দেখা যাই- 
তেছে যে, এ সময়ে ইহার মধ্যে অশরবী, পারসী, ইন্গরেজী গ্রভৃতি 
কোন বিদেশীয় ভাঁষ! লন্ধপ্রধেশ হয় নাই, কারণ তৎকালে কৌন বিদে- 
শীয় জাতি বহুলরূপে দেশমধ্যে অবস্থান করেন নাই। কিন্তু মধ্য- 
কালীন ভাষার ঘে সকল উদীহরণ এই শ্রাস্থেই পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে, 
তৎপাঠে স্থম্প্ট দৃউহঈটবে যে, যুসলমাঁনদিখের আধিপত্যের চিন্ন- 
স্বরূপ তৎকালীন বাঙ্গালীর মধ্যে আরবী, পারমী, উর্দু প্রভৃতির 
ভাঁষাস্থ প্রচুর শব্দের বুল মিশ্রণ হইয়। শ্বিয়াছে__এত মিশ্রণ যে, 
আমরা উচ্ছধদের অনেক শব্দকে ভিন্নভাষাঁর শব্দ বলিয়া বুঝিতেই 
পারিন|। বর্তমানকালে আবার ইঙ্গরেজ বাঁহাছুরদিগের রাজত্ব- 
শিবন্ধন দিন দিন ভূরি ভুরি ইঙ্গারজি শব্দ বাঙ্গালার মধ্যে প্রবিফ 
হইতেছে | সুতরাং এক্ষণে বাজশল! সংস্কত, প্রারুত, আরবী, 
পারসী, ইঙ্গরেজী প্রভৃতি কত ভাষায় মিশ্রিত হইয়া যে, কিরূপ খেচরী 
হইতেছে, তাহা বলাবায়না। মধ্যে কয়েক বৎমর কতিপয় কতবিদ্য- 
লোকের যত্বে ইহ বিলক্ষণ সমৃদ্ধ, বিশুদ্ধ, ও উন্নতিশাঁলিনী হইতেছিল, 
কিন্তু এক্ষণে আবার রাঁজপুকধদিগ্নের বাঙ্গালাবিদ্যালয়সমস্তের প্রতি 
যেরূপ সৃতনবিধ নিয়মসকল প্রচারিত হইতেছে--যদি ইহা অপরি- 
বর্তিত থাকে তবে আবার যে, ইহ! অচিরেই অধোগীমিনী হইবে, 
তদ্বিষয়ে সংশয় নাই | 

কথোপকথনে চলিততভী'ষ। কিন্বা। সংস্কতগর্তক ভাঁষা এখন্‌ পুস্ত- 
কাদিড়ে ঝাবহার করা কর্তব্য? এ বিষয়ে এক্ষণে যে বিগাঁর উঠিয়ছে, 
পূর্বে একস্থলে * তাহার যগামতি মীমাংসাকরা খিয়াছে। । অতএব 


* ৩১৮ পষঠস্থ ২৩ পঙ্ক্কি হইতে দেখ | 





নাঙসালাভাধা । ঃ ৩৬৩ 


তাছীর পুনকল্পেখ অনাবশ্যক | এক্ষণে ভাষার রচনু প্রণালী লইয়া 
২ ৪ কথা বল! আবশ্যক হইতেছে--বাঙ্গালাভাষার রচনা প্রণালী- 
শিক্ষার্থ রচনাবলী গ্রীভৃতি ২] ১ খানি পুস্তক পস্ততহইয়ান্ছে, অতএব 
তৎপাঠে এ বিষয়ের সবিশেখ জ্ঞানলাভ হওয়া সম্তব। আমরা 
দে মকল বিষয়ে অধিক হস্তক্ষেপ করিবনা_স্থ,লরূপে কেবল এই কথা 
বলিক যে, বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষা, ইহার রচন প্রণালী শিক্ষা 
করিবার জন্য পুস্তকগত নিষমাঁবলী অভ্যাসকরিতেহয়না? এ পর্যন্ত 
যে সকল মহাশয় বাঁঙ্গালারচন। করিয়। লববপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, ভীহা- 
দের কেহই এরূপ পুস্তক অধ্যয়নকরেননাই |, অশ্লীল। ভুশ্রব, দুর্বোধ 
ও ব্যাকরণছু্উট নাহয়, এইরূপ বুঝিয। বাঁকাবিন্যাম করিতে পীরিলেই 


এ 


উৎক্লটরচয়িতৃমগো গ্রণা হইতে পারাধায়। ফলকথ। বাঙ্গাল! রচনা , 


করিতে হইলে-বাকামধো প্রথমে কর্তা, শেষে ক্রিয়া ও মধ্যভাগে 
কর্ম করণ প্রভৃতি অপরাপর কারক ও জসমাপিক৷ ক্রিয়া পদাদি 
বমাইতে হইবে | সঙ্থাঁবাচক ও বিশেষণপদমকল বিশেষোর পূর্বেই 
বসিবে।-বিশেষণ যদি বিধেয় অর্থাৎ প্রধানরূপে নির্দি্ট হয়, তবে 
বিশেষের পরে বপিবে, যথা নন্দ বড় দূর্ধ; এখানে মূর্খ পদ বিশেষণ 
হইলেও বিশেষোর পরে বসিয়াছে |-বিশেষণ। বিশেষোর অমলিক্ 
হয়, কিন্তু পুংলিজ্ ও ব্রীবলিজ্দে বিশেষণের রূপভেদ হয়ন', বথ। 
ুন্দর ফল ব| সুন্দর পুকষ। স্ত্রীলিগ্গে বিশেষণের রূপভেদ ছয়ঃ যখ। 
সুন্দরী নারী। যেখানে বিশেষণপদ স্ীপ্রতায়ান্ত করিলে ছুশ্রব হয় 
ব। বক্তার পাণ্ডভ প্রকাশ দেখায়, সেখাঁনে তাহাদিগকে আননি 
বিনাভ্তরাই সৎপরামর্শ; ক্ষুদ্র নোঁক। ব। মেঘাচ্ছন্ন রনী ইতাাদি 
না বলিয়] ক্ষুদ্র নোঁক। ব| মেঘাচ্ছন্ন রজনী ইত্যাদি বলাই ভাঁল। 
কিন্তু যেখানে বিশেষণপদ এপ যে, তাহাকে ত্রীগরতযয়াস্ত ন! করিলে 
সে পদ পুংলিঙ্গের মত হুইঘ্বা পড়ে, সেখানে তাহাদিগকে অরশ্যই 
শ্রীপ্রতার়াস্ত করিতে হইবে; ঘখ। গতিশীলী নৌকা ও জে্যাহম্বাবান 
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রজনী ইত]াদি না বলিয়। গতিশ।লিনী নোঁকা ৬ জ্যোৎম্বাবতী রজনী 
ইত্যাদি বলিতেই হইবে। বাঙ্গালারচনায় এই নিয়মের প্রতি কিছু 
বিশেষ দৃর্টি রাখা আবশ্যক, নচেৎ অনেকস্থলে ভ্রম হইয়া পড়ে” 
_ ইত্যাদি. প্রকারে নিয়মসকল প্রতিপালন করিতে হইবে, এবস্রিধ 
বাক্যবিন্যান ও নিয়মনির্দেশপূর্র্বক শ্রস্থ্বীহুলা , করা আমাদিশের 
অভিপ্রেত নহে, এই জন্য মে বিষয়ে নিরস্ত থাকিয়! বাঙ্গাল! রচনীয় 
বাবাঙ্গীল।কথোপকথনে শব্গগত যে সকল সাধারণভ্রম আছে--এমন 
কি, বিশেষ বিজ্ঞলোকেরাও কখন্ও কখনও অজ্ঞাতভীবে যে সকল 
ভমে পতিত হয়েন, এন ভাদৃশ কতিপয় ভ্রমের উল্লেখ করিরাই 
এ প্রকরণ পরিভ্যাগ করিব ! দে সকল ভ্রম এই 

(১) “অত্র আদালতের বিচারে"-বিশেধ্য ও বিশেষণপদ সম- 
বিভক্তিক হওয়। চাঁই$ এস্থলে "আদালতের এই বিশেষাপদ 
সম্বন্ধাবোঁধক ৬ষ্ঠ্যস্ত এবং “অত্র” এই সর্বনাম বিশেষণপদ অধিকরণ- 
বৌধক পম্যন্ত ? সুৃতরাৎ ইহাদের পরস্পর অন্থয় হইতে পাঁরেন।--অত্র 
আদালতে”__বলিলে চলিভ| (২) “অধীনী”-ব্যাকরণের নিয়ম 
নসারে অধীন! হয়। ।৩)“অলস”-ইহা। বিশেষণ শব্দ; কিন্ত 
অনেকে ইভা বিশেষ্যবৌধে প্রয়োগকরেন যথা 'তীহার অলস নাই' 
এস্থলে “আলসা নাই? হইবে (8) “আগত দিনে যাইব”-_-আ- 
পুর্ক গম দ'তুর উত্তর অতীতকালে ত প্রতায় করিয়। “আগত” পদ 
জিদ্ধ হইয়াছে  উহ্ছার অর্থ যাহ। আসিয়াছেযাহাআমিবে_-নহে$ 
কিন্ত যোদন পরে আসিবে দেই দিনে যাইব, এই অর্থে উহা প্রযুক্ত 
হয়, সুতরাং সে প্রয়োগ অশুদ্ধ; এ অর্থে 'আথামী দিনে যাইবা 
এইরূপ বল। কর্তব্য। (৫) “কাঁয়া”হ-কায় শব্দ অকারান্ত পুলি; 
আকারাস্ত স্্রীলিদ্দ নহে । (১) «এক্থ। গ্রাহযযোগ্য নহে "-শ্ীস্য' 
এই পদের অর্থ গ্রহণযোগ্য, অতএব তৎসছ আবার যোঁগা” পদের 
প্রয়োশ অনাঁবশাক 'একথ। গ্রাহা নহে" এই বলিলেই পর্যাপ্ত হয়। 
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(৭) রিম"-_চনদরিকা উজ্দুকিরণ_ জাত. _এই 'অর্থে অনেকে 
চক্জিম। শব্দ প্রয়োগ করেন, কিন্ত চন্দ্রিমা” এরূপ শব্দই নাই। (৮) 
পতৎকাঁলীন সে ছিল না” _তিৎকালীন' এই পদ বিশেষণ, উদ্ধা 
বিশেষ্যসাপেক্ষ, কিন্ত উক্তরূগ বাক্যে সার বিশেষ্য কেহ খাকে 
না) তিংকালে সে ছিল না” এই বলিলেই হয়। (৮) « দারা-মুত 
নাই ”-_অনেকের বোঁদ আছে যে"দর1” শব্দে পত়ী বুঝায়, উহা! 
আঁকাবান্ত ও স্ত্রীলিঙ্গ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে) «দাঁর” এই 
অকাঁরান্ত পুংলিঙ্গশব্ের অর্থ পত্বী্দারপরি গ্রহ, পরদাঁরহরণ ইত্যাদি 
প্রয়োগে উহা স্পট দু হয়। (৯) « দাঁপী-_দাঁন্যাঃ "-__আদা- 
লতসম্পৃক্ত অনেক লোৌকেরই সংস্কার এই'যে, শৃদ্রজাতীয় জ্বী- 
লোকের নামের পর ' দাসী? পদ থাকিলে তাঁহাকে সধবা এবং 
“দানাও পদ থাকিলে তাহাকে বিনব। বুঝিতে হইবে, কিন্ত ইহ] যে 
কিনূপ ভ্রম, তাহ। অতি অন্পমাত্রও সংস্কতবোধ ধাহাদের আছে, 
তাহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন!  দাঁপী পদ কর্ডীকীরক- 
বোথক প্রথমান্ত এবং দাসাঃ পদ সম্বন্ধবোধক বসঠান্ত, এতত্তিন্ন এ 
উভয়পদের অর্থগত আর কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। যদি দাঁসী 
বলিলে *সধব। * বুঝায়, তবে দাস্যাঃ বলিলে * সপ্ধবা” ভিন্ন আর 
কিছুই বুঝাইবে ন., ফলতঃ এটা নিতান্ত স্থল ত্রম| «দেবী_ দেব্যাঠ” 
৭ জীমতী- শ্রীমত্2” ইতাঁদি স্থলেও অনেকের এরূপ ভ্রম আছে। 
(১০) « নিরাকরণ »-_নির্ণয়রূপ অর্থবোধার্থ অনেকে নিরীকরণ শব্দ 
প্রয়োগ করিয়! খাকেন ? যথা এবিষয়ের এখনও নিরাঁকরণ হয়নাই 
কিন্তু নিরাকরণ শব্দে নির্ণয়__মীমাংসা_বুঝায় না, উহাঁর অর্থ দূরী- 
করণ--প্রত্যাখ্যান | বোধহয় 'সংশয়- নিরাকরণ' শব্দে সন্দেহভঙ্ীন 
- মীমাংস।- বুঝায়, তাহ। হইতেই এ ভ্রমের উৎপত্তি হইয়া! থাকিবে। 
(১১) « নিশি +-অনেক বিজ্ঞ লোঁকেও “নিশির শিশির পড়ে” 
ইতাদি প্রয়োগ করিয়াছেন! সংস্বৃত নিশ। শবের সপ্তমীর এক- 


তে 
ডে 
রো 


ইদানান্তনকাদ 


বচনে নিশি" পদ সিদ্ধ হয় বটে, কিন্ত “নিশি? এন্প শব্দ কুত্রাপি 
নাই, স্ুতরাঁং উহার ষ্ঠী বিভক্তিতে নিশির" একূপ অপ্বন্ধপদ হইতে 
প্রারেন। | (১২) মনান্তর”-_মনকঅন্তর-_এই ছুই পদের সন্ধি হইলে 
মনোন্তর হয়-_অনান্তর হয়ন/, অতঞএব' মনান্তর শব্দ অসাধৃ। (১৩) 
« বদাপিও "5 সংস্কত অপি শব্দের বাক্গাঁল। অর্থ “ও” সুতরাং ঘদ্যপি 
শব্দের অর্থ যদিও, অতএব এ “যদ্যপি*র উত্তর আবার “ও দেওয়া! কে- 
বল পেধনকক্তা | যদাপিওর নায় তখাপিও' 'অদ্যাপিও' ভান্তপ্রয়োগ 1 
(১৪) * যদ্যপি সা"ৎ সে ভাল হয়”-যদাপিস্যাৎ একেবারে অব্যয় 
পদ নছে, “যদ্যপি* অবায়_স্যাৎ সংককত ক্রিয়াপদ_-উহ্ার অর্থ 
« ছয় £5 অতএব যদ্যপিসাৎ সে ভাঁল হয়--এই বাঁকাকে অনারূপে 
বলিতে গেলে-যদ্যপি হয় সে ভাল হয়-এইরূপ হইয়া পড়ে। অত- 
এব বাঙ্গালায় ? যদ্যপিসাঁৎ + না বলিয়। «যদাপি? বলাই বিখধেয়। 
(১৬7৭ সতীত্ব ৮-এই শব্দটী এক্ষণে বাঙ্গালায় বিস্তীর্ঘজপে প্রচ- 
লিত, কিন্ত ব্যাকরণানুমারে ইসা সাধশন্দ নহে । সৎ শের স্ত্রীলিঙ্গে 
সতী হয়, তাঁহার উত্তর ভাবার্থে তব প্রতার করিলে ব্যাকরণের নিয়মা- 
হুমারে এ ত্ব পরেতে পুর্বাস্থিত স্ত্রীপ্রভায় ঈকারের লোপ হইয়। “সত্ব” 
পদ হইয়াপড়ে ঃ কিন্তু তাঁহাও শুনিতে ভাল লাগে না, এই জনা 
চতুরেরা! “সত্ব” ্সতীত” এ উভয়েরই পরিহার করিয়। মতীভাব, সতী- 
ধর্ম, পাতিত্রত্য ইত্যাদি শব্দদ্বার। এ অর্থের প্রকাশ করিয়াথাকেন। 
(১৭) সবিনয়পর্্বক নিবেদন ৮-_-এই বাক্য এন্পপে নাবলিরা “দবিনয়- 
নিবেদন ? বা+ বিনয়পুর্র্বকনিবেদন ” এই বলাই কর্তৃবা | কারণ সবি- 
নয় ও বিনয়পূর্ব্বক বহুত্রীহিসমাসনিষ্পন্ন এই ছুইটী পদ “নিবেদন” এই 
পদের বিশেষণ হইতে পারে; সবনয়পুর্র্কক__ইহা! কৌনরূপে বিশে- 
বণ হইতেপারেন।) উহার সমাম ও অর্থসঙ্গতি হয়ন।। (১৮) 
“সন্তানসন্ততি”-_-অনেকের বোধ আছে, সন্তান শব্দের অর্থ পুভ্ত্র এবং 
সন্ততি শব্দের অর্থ কন্যা; কিন্তু বাস্তবিক তাঁহ। নে--এঁ দুই শব্দেরই 
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অর্থ পুত্রকন] উভয় সং পূর্বক তন ধাতুর উত্তর ঘণ্‌ প্রতায়করিয়া সিদ্ধ 

“সন্তান” শব্দ্টী পলি, এবং ক্তি প্রত্ায় করিয়! সিদ্ধ সন্ততি' শব্দ 

স্্রীলিঙ্গ, নুতরাং শব্দদ্বয়ের লিঈগত ভেদ ভিন্ন অর্থশাত কোন ভেদ 

নাই। (১৯) “্দাক্ষী'-_এইটা বিশেষণ বা পর্শিপদ-ধর্মপদ নে ও 

এজন্য 'ভিনি ইহাতে সাক্ষী আছেন একপ বলা বায, কিন্ত 'ভীহাকে 

সাক্ষী দিতে হইবে ' এরূপ বলাধাইভে পারেনা। ধর্মপদ করিতে 

হইলে উহ্ছার উত্তর ভাবার্থ প্রত্যয় ,করিরা সান্গিত্ব বা সাক্ষা করিতে 
হয়, ঘথ। তোমাক সাক্ষা দিতে হইবে ইত্যাদি। (২০ )*সেখুজ- 

ন্যতা ”"-স্থজন শব্দের উত্তর ভাবার৭থক কয প্রত্যয় করিয়া মৌজনয 
হয়, উহার অর্থ জনতা; অতএব এ সৌজনা শব্দের উত্তর আবার 

ভাবার্থক ত। প্রায় করিবার কোন গ্রায়োজন নাই-_সৌজন্য বা সুজ- 
নতা ইহার অনাতর বলিলেই বক্তার অভিপ্রেত সিদ্ধ হুইবে। বনু- 
লতা, গৌরবতা, লাগবতা, দারিদ্র্যতা, সেছদ্যত!, ইত্যাদি গদও 
এরূপ । (২৯) ৭ জন "-এই শব্দটা এত প্রচলিত যে, ইহাকে 
অশুদ্ধ বলিতে সম্ক,চিত হইতে হয় । আমর| অনেক অনুসন্ধান করিয়! 
দেখিলাম, স্যজধাতুর উত্তর অনট প্রতায় করিলে কৌনরূপেই « স্জন” 
পদ সিদ্ধ হয়না“ সর্জন ? হইয়টপড়ে, কিন্তু ভাহ। অব্যবহার নিবন্ধন 
ভাল শুনার ন1! যাহাহউক, যখন্‌ স্থজন পদ অসি্ধাই হইতেছে, 
তখন্‌ উহা প্রচলিত হইতে দেওয়। কর্তৃব্য নহে-_বরং স্থজন ও অর্জন 
উভয়েরই পরি বর্জনপূর্বক স্থষ্টি প্রভৃতি শব্দদ্বারা তৎস্থান পুরণ কর! 
কর্তব্য, উতএব « স্জন করেছ তূমি করিছ পালন ৮ এরূপ না বলিয়া 
« করিয়া স্থষ্টি তুমি করিছ পালন "* ইত্যাদিরূপ বলাই ভাল। 
(২২) জন্মত "_-সং+মত এই'ছুই শব্দের সন্ধিতে ব্যাকরণের নিয্- 
মাব্ুমারে ₹ অনুস্বার স্থানে ম্‌ হইয়া অন্মত হয়_-সন্মত হয়না । সম্মতি 
ও জন্বান এইরূপ অশুদ্ধ | (২৩) €সিঞ্চন "এই পদ ব্যটকরণে 
সিদ্ধ হয়ন। সেচন হয় । 


৩৬৮ ইদাশীস্তনকাল। 

উক্তরূপ যে সকল অসাধু প্রয়োগের কথা উল্লিখিত হইল, 
গুঁব্ণমেণ্টের আঁদালতমকলেই ইহাদের সমধিক প্রচলন) অভএব তখা- 
কাঁর ক্তবিদা মহাশয়ের যতববান্‌ না হইলে এসকলের সংশোধনের 
উপায় নাই। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, আমাদের প্রদর্শিত অসীধু- 
প্রয়োগ সকল কুশাগ্রমতি বৈয়াকরণের1 ব্যাকরাণর কুটতাসাহাষ্যে 
সাধু করিতে ন! পারেন এমত | নহে, কিন্তু চলিত ভাষায় ব্যাকরণের 
কুটতাযোজন। করিয়। অনার্য অপপ্য়োগ রক্ষাকরা আষাদিগের 
অভিমত নহে | এই জন্যই আঁমরা এ মকলকে অনীপ বলিয়া নির্দেশ 
করিলাম । 


না  ক্টীক্টিকী 


উপসংহার । 


আমীদিগের আরন্ধ পুস্তকখানি ক্রমে বহ্বারত হইয়াউঠিল, এক্জন্য 
এক্ষণে আমরা ৬জয়নারায়ণতর্কপঞ্চানন, জীধুক্ত ভূরতচন্দ্রশিবে- 
মণি, তারাঁলাথতর্কবাঁচস্পতি, *তাঁরাশস্করভট্রাচাধ্য, “রামকমল- 
ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ক্লুষঃকম লভট্টাচার্য, গিরীশচন্দ্রবিদ্যারত্ব” হরিনাখ- 
ন্যায়রত্ব, জগন্বোহনতর্কালঙ্কার, ০হরিশচন্দ্ মিত্র ্রীযুক্ত বাবু প্রসনন- 
কুমার সর্ব্বাধিকাঁরী, রাজরুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, র'জকু্ণ মুখোপাধ্যায়, 
রাজেন্দ্লাল মিত্র, রাঁধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, তারিণীচরণ চট্টো- 
পাধ্যায়,। গৌগালচন্দ্র বন্দোপাপ্াষ,। যছুগৌপালচট্রোপাধ্যায়, 
এনীলমণি বসাক, শ্রীযুক্ত আনন্দচক্র বেদা স্তবাগীশ, লোহা রম শিরো- 
রত্ব, মধুস্থদনমুখোপাধ্যায়, শ্র্মনারায়ণ বিদ্যারত্, যুক্ত বাবু রাম 
দাস সেন, প্রতাপচন্দ্র' ঘোষ, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, রাজক্জ রায় 
চৌঁধুরী, ৬কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্রযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নিমাই- 
চাদ শীল, দ্বারকানাথ ভট্টীচার্য্য, হেমচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, »চত্দ্রকান্ত 
তর্কভূষণ, স্্ীয়ুক্ত রেবরেশু রুষ্মোহন বন্দো, ৬মুক্তাধামবিদটাবাগীশ, 


উপসংহার । 


ঠে 
দে 
5/ 


যুক্ত মহেশ » জয়গৌপালগৌদ্ামী, হরিমোছনমুখো- 
পাধ্যায়, আমন্ত বিপগাভূষণ, "কফকিশোরবন্দ্যোপাধ্যায়, মথুরানাগ 
তর্করত্ব, ছেমচজ্ঞ ভটাচার্ধয, সাতকড়িদত্ত, মধুস্থদনবাচস্পতি, রামসদক্র 
ভষ্টাচার্ধা, হরানন্দ তটা চার্ধ্য, জীযুক্তবাবু শিবচজ্দ্রদেব, ব্রহ্ষমোহন 
মলিক, দ্বারকানাখরায়, শিবনাথভটাচার্ধ্য, রাজকুমীরসর্ব্বাধিকারী, 
হরিমোহনগুপ্ত, কষ্চক্রমজুন্দার, বার্মনারণয়ণমিত্র। ফোমনাথমুখো- 
পাধ্যয়, গোপালচন্দ্রগুপ্ত, রাজনারায়ণবস্থু, হুনিংহচন্দ্রমুখোপাধযায়, 
প্রভৃতি বাঙ্গীলাগ্রম্থরচয়িত। অনেক!'নেক মহাশরদিগের বিষয়ে এবং 
তাহাদের রচিত গ্রন্থসকলবিষয়ে কোন কথা বলিতে পারিলীম ন1। 
যদি শরীর সুস্থ থাকে_যদি পাঠকদিগের অনুরাগ দেখিতে পাই-- 
যদি সাহস পাই_তবে এবিষয়ে পুনর্কণীর হস্তক্ষেপ করিব__লচেৎ 
এই পর্ষাস্ত। 


দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত । 


শুদ্িপত্ত। 


০ ৭ % 7 
পৃষ্ঠ পঙ্ক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
২০৯. ৭০75০ সাজ ১ সমাজ 
২২৪... ১৯ ০৮0০ বসরান্ধ 5 রসরাজ 
২২৯ 038০ 55 অহর্ ০০ অর্হৎ 
২৩০00 ২৭0.07 তখই ..... তখনই 
২৩২2 ৬.০০, তিনিও বিধব। হ-) তিনিও আনেক 
ইয়। অনেক দিন 1 দিন 
১২৩,038. 2 তা খিনিত 0 নিখীত 
২৩৪ ১০ 551 বয়ক্রম ১ বয়মন্তরম 
এ ১৭050 ১৭8৬ .১..১৮৪১ 
২৮৭ ০8 তা 25 মঞুরক্ত 2 ময়ুরতক্ত 
২৮৮ 05০ ২৩ দি তত সত্ব ..... স্বত্ব 
এ ৮১ তে গ্থ ১... গর্্ণ 
৩৩৭ ১. ২২. ০১৮০ অনুমরণ 2 আনুমরণ 
৩৬২ :...95.5555 প্রভৃতির প্রভৃতি 


-শািদিশবীশিটিললি 


রাজা ল্গবণসেনের প্রদত্ত তাত্রশাসনের 


' প্রতিলিপি 


| এই স্থলে স্বতব্ষ্র তাত্রকলাক 


উৎকীর্ণ একটা দেবীমৃদ্তি কীলক- | 
না দ্বারা সন্বদ্ধ আছে। 1 
ঠা হু 


ঃ 


নমে। নারাসণায়। 


বিছ্যদ্যসা মণিহ্যতিঃ ফণিপতে বর্বীলেন্দুরিক্দীমুপত 

বারি ন্বর্থতরঙ্গিণী মিতশিরোমাঁল। বলাকাবলি?। 
ধ্যানাভ্যাসমমীরণোপ নিহিত? শ্রেয়োহস্করোস্তূতয়ে 
ভুয়া্ঃ স ভবার্তিতাপ-ভিছ্ুরট শস্তোঃ সপধ্যান্ব,দঃ || ১॥ 


আননদান্থনিধো চাকৌরনিকরে ছুঃখচ্ছিদ তান্তিকী- 
কদ্ধীবেহতমোছভারতিপতাবেবহ মেবেতিধী2। (৮) 
যস্যামী অমৃতাত্বনঃ সমুদয়ন্তা শু প্রকাশাজ্জগ- 
তাত্রেধর্যান্পরমা ৰা পরিণতজ্যোতিস্তদস্তাংমুদে | ২। 


সেব বনত্রন্থপকোটিকিরীটরোচিরস্ব্রমৎপদনখদ্যাতিবপ্ররীতিঃ 
তেজোবিষদ্ুরমুষো দ্বিঘতা মভূবন্‌ তীু জঃ নে ॥৩ 


আকোমারবিকম্মরৈ দশিদিশি প্রসান্দিভিদের্যশ 
প্রালেয়ৈররিরাজবন্ধ, নলিনজানীঃ সমুশ্ব'লয়ন। 
হেমন্ত: স্কুটাদের দেনজননক্ষেত্রেষপুণাবণী- 
শালিশ্রাধাবিগাকপবনঞ্তণ শেষ মতুদ্শজ? || ৪11 


৩৭২. লক্ষাণসেন প্রদ্ত মনন্দের প্রতিলিপি। 


বদীয়ৈরদ্যাপি প্রচিতভুজতেজঃনহচরৈ বশোভিঃশোজনন্তপরিধিপরি 
[ ণদ্ধাঃ ওরদিশঃ| (7) 
তড/কার্ধীলীল চতুর রিভিউ ত্বাইজনি বিজয়- 
[সেনঃ স বিজয়ী || ৫॥ 
প্রত্যক্ষঃ কলিসম্পদা মনলসে! বেদায়নৈকাধগঃ 
সদ্গাণমঃ শ্িতজঙ্গমাকতি র্‌ ছল্লালসেন স্ততঃ। 
যশ্চেতো যমমেব শোঁধ্য বিজয়ী দর্তেষণৎ ততক্ষণ 
দক্ষীণা রচয়াঞ্চকার বশগঠ স্বশ্মিন্‌ পরেষাৎ শরিয়ঃ ॥ ৬ 


সংভুক্তানাদিগন্গ নাগুণগণাতোগ প্রলোভাদ্দিশ। 
মীশৈরংশসমর্পণেন ঘটিত স্তত্তৎ গুভাবস্কুটে? | 
দোকম্মাক্ষপিতারি সক্গররসে। রাজন ধর্মী শরয়ঃ 1?) 
রীম্্রক্ষাণসেনভপতিরতঃ মৌজন্যসীনাইজনি || ৭1 


স খলু শ্রীবিক্রমপুরসমণবাতিতশ্রীমজ্জয়স্বন্ধবীরাম্বহারাজবধিরাঁজ 
প্রীবল্লালসেনপাদানুধ্যানাৎ পরমেশ্বরপরম বীরসিংহপ্রম স্তস্তাবক 
মহারাজীধিরাজ? শ্রীমলক্ষমণসেনদেবঃ সমুদ্রং প্রতীধ্য রাজরজন্যক- 
রাজ্ৰীরাণক রাজপুত্র রাঁজামাতা পুরোহিত ধর্মধাক্ষ মহণসান্ধিবি গ্র- 
হিক মহাসেনাপতি মহা মুদ্রাবিক্ষত অন্তর হূর্ভয়দ পরিক মহাক্ষপাট- 
লিক মহাঞতীহার মহাভোখিক বহ'গীঠপতি মহাগণপ দেখম্বরিক 
চেঠরোদ্ধরণিক নৌবলহস্তাশ্বগোমহিষাজাবিকা দিব্যাঘৃতক্যগীল্যিক 
দগ্ডপানিক দগুনাঁয়ক বিষরপত্যাদীন বন্যাংশ্চ সকল রাজপা- 
দোঁপজীবিনোহক্ষধ্যক্ষগ্রচরোক্তানিহাকীর্তিতাঁন্‌ চড়তচ্ছজাতীয়ান 
জানপদান্‌ ক্ষেত্রকরান ব্রাঙ্ষণান ত্রাঙ্মণোত্তরান যথাহুৎ মানয়তি 
বোধয়তি সমাদিশতিচ | মত মস্ত ভবতাম্‌--যথা পৌগু বদ্ধনস্তকান্তঃ- 
পাতিনি খাড়ীমগ্ডলিকান্তল্লপুরচতুরকে পুর্বে শান্তশাবিকপ্রভাস- 
শাসনং সীম।-দক্ষিণে চিতাড়িখাতার্ধং সীম পশ্চিমে শাঠযশা- 
বিক রামদেবশাসন পুর্ববপার্থঠ সীম।-_উত্তবে শান্তযশাবিক বিক্কুপাণি- 
গড়োলীকেশব গ্রড়োলীভূমী সীম।-ইথ্থৎ চতুঃনীমাবচ্ছিনঃ ভরম্ুগ্র- 
মাধবপাদী়স্তন্তাঙ্কিত দশা লাধিবহনতেন দ্বাত্রিংশদ্ধন্ত পরিমিত 
স্বানেনানস্তয়। সার্দকাকিনীদুয়াধিক ত্রয়োবিংশতান্মানেতর খাঁববক- 
সমেত ভূদ্দোণত্রয়াত্বকঃ সম্তংমরেণ পঞ্চাশৎপুরাণোপত্ভিকঃ সবাপ্তু- 
চিহ্ধঃ মেগুলগ্রামীয়ঃ কিয়ানপি ভাগ; সমাউবিষী? সক্গত শু লঃ সগ- 


লঙ্ষমণসেন "দন সনন্দের গ্রতিজিপি । 


স্তোদরই স্-একনারিকেলঃ সক্ষদশাপবাধ? পরিস্ৃপতসর্বগীড়োইচড় 
ভচ্ছপ্রবেশো ই ছিতপ্রগ্রীস্থ অ্তণপুতিপৌচরপর্ট্যন্ত; জগদ্ধরদেব- 
শর্মণঃ প্রপৌত্রায় নারায়ণধরদেবশর্দ্ণ; পত্রী নরসিংহধর 
দেবশর্মণঃ পুত্রীয় গীর্দ্যসখ্োত্রীয় অঙ্গিরে। বৃহস্পতি শিন গর্ধভর- 
দ্বাজ প্রবরার খণ্দোশ্বলায়ন শাখাধ্যায়িমে শীস্তাশাবিক রুট ঘর 
দেবশর্মণে পুণোইছনি বিধিবদুদকপূর্ববকং ভগবস্তং শ্রিমন্নীরায়ণ 
ভটারকমুদ্দিশ্য মদাপিত্রো রাত্মুনস্ট পুণ্যযশোইভিরদ্ধয়ে উৎস্কজ্যা- 
চন্দ্ার্কস্থিতিসমকীলৎ যাব ভূমিচ্ছিত্রীন্যায়েন তাঅশী'সনীরুতয 
প্রদত্তোইস্মীভিঃ |. তত্ভবস্তি) ' সর্করেবানুমন্তব/ং--ভাবিভিরপি 
হুপতিভি রপহরণে নরকপ$তভয়াৎ পালনে ধর্মগেখরবাৎপালনীয়ম্‌। 
ভবস্তিচাত্রধর্থানুশংসিনঃ শ্লোকা ভূমিং যঃপ্রতিগৃহ্থাতি যণ্চভূমিং 
প্রষচ্ছতি! উভৌ জৌপুণ্যকর্মাণেনিয়তৎ স্বর্থশী'মিনৌ || স্বদত্বাং পর- 
দত্তাং বা যো হছরেভ বসুন্ধরা! সবিষ্ঠাযাং রুমি ভূত! পিতৃভিঃ 
স্ভ পচতে ॥ কতিকমলদলা ত্ববিন্মুলোল মিদমনু চিন্তা মন্ষাজীবি- 
তঞ্চ। সঞ্চমি”যুধাহৃতঞ্চ বুদ্ধ নহিপুকষৈ: পরকীর্তয়ে। বিলোপ্যাঃ || 
জীমক্ষণসেনক্ষৌণী ভানুসাস্ধিবিগ্রহিকেশ বিপ্র বাধিন রশ্বরাত কৃষ- 
ধরস্যাস্য শীসনীরুড । সংইমাথদিনে ১০ মানে মৃতাসাতিঃ | 


১ স্পট উ ৫৮ 


